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অনুষ্ঠান । 


পুর্ণ চন্দ্রোদয়ে তিমিরময়ী যাঁমিনী বেমন পরিষ্কার 
শুভ্র আকার ধারণ করে, সাহিত্য ও বিজ্ঞানরূপ প্রবোধ- 
চন্দ্রোদয়ে মানবহৃদয় তদনুরূপ নিম্মল ও পবিত্র হয়। 
অধুনা এতদোশে জ্ঞানকরী বিদ্যার আলোচনাকাঁল পুনরা- 
গত হইয়াছে । এই রাজধানী এবং বিশেষ বিশেষ প্রদেশে 
বিবিধ সংবাদপত্র ও সাময়িক জ্ঞানরতু পত্রের প্রচারদার। 
নাঁনাবিষয়িণী সাঁধু বিদ্যার ক্রমশ? উন্নতি ও অভ্যুদয় হই- 
তেছে। কোনো অভাবের পুরণার্থ নয় দশজনের আনন্দ 
ও উপ্ণুকাঁরের অংশী হইবার নিমিত্ত অদ্য এই হেমন্ত পুর্ণি- 
মায় “ পূর্ণশশী ” নামে এই অভিনব পত্রিকাখানি আমরা 
প্রকাশ করিলাম । 

পুর্ণশশীর উদ্দেশ্ট মহ কি সামান্য, তাহ। আমর! 
বলিতে পারি না, জানিও না; তবে বাসনা এই বে, 
ইহাতে সাধারণ সাহিত্য, সামাজিক আচার ব্যবহার, পুরাণ 
ও পৌরাণিক উপাখ্যান, প্রাদেশিক ইতিরৃত, চিত্তরঞ্জন 
নবন্যান (০৮৪1), প্রাকৃতিক ও শারীর বিজ্ঞান, এবহ 
বিবিধ রসাশ্রিত কাব্য প্রভৃতি সনিবেশিত করিব ঘত দূর 
সাধ্য, সর্ক দাধারণের পাঠোপযোগী ও ব্যবহাঁরোপযোগী 


রা 
করিবার চেষ্টার ক্রুটী হইবে না । অকারণ কাঁহারও গ্লানি 
অথব। কাহারও সহিত অনর্থক বিবাঁদ বিসম্যঠদ কর। আঁমাঁ- 
দিগের অভিপ্রেত নহে । এক্ষণে সাধারণ সাহিত্য*সমাঁজ 
পুর্ণশশীর প্রতি স্নেহপুর্ণ অনুরাগ প্রদর্শন করিলে আমরা 
পর্মনোরথ হইব এবং সাধ্যমত ইহার প্রীবদ্ধিসাধনে 
যত্বশীল থাকিব । 
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পর্ণ শশী। 
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বাসগুহ। 
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সাত শত বৎসর পর্বের এতদ্দেশে যবনীধিপত্য বিস্তা- 
রের পূর্ববর্তী কালে এদেশীয়দিগের বাঁসগৃহ নির্মাণপ্রণালী 
কি প্রকার ছিল, আয়াস-অনায়াস-প্রাপ্ত ইতিহাস আলো- 
চন] করিয়া, অথবা সমস্ত বঙ্গদেশ পরিভ্রমণ করিয়া 
তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ভগ্রাবশেষ বৈদ- 
শনেও কোন প্রকার বিশেষ চিহ্ন স্ুলক্ষিত হয় না। 
এদেশের বহুপ্রাচীন পরিবার প্রতাপাদিত্যের বংশ এবং 
বদ্ধমানের রাজবংশ । রাজ! প্রতাপাদিত্যর রাজধানী 
যশোর নগর এক্ষণে অরণ্যময় হইয়াছে, বর্ধমানের বর্ত- 
মান রাজবাটা নিতান্ত আঁধুনিক। প্রাচীন পরিখাবেষ্টিত 
গড়.ও মালিনীপোত। প্রভৃতি যাহার ভগ্রাবশেষ বিদ্যমান 
আছে, তদ্দর্শনে কোন নিগুঢ় বিষয়ের মীমাংসা বা সিদ্ধান্ত 
করিবার চেষ্টা কর! ছুরাশা মাত্র । বিশেষতঃ রাজপ্রাসাদ 
কিম্বা ধনবানের অট্রাল্িকার সহিত মিলাইয়! সাধারণ 
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বামে এ নিরূপণ করাও কোনক্রমে সম্ভবপর নছে। 
তবে এই মাত্র জানিতে পাঁরা যায় যে, এদেশে স্থপতি- 
বিদ্যার সমাদর এবং স্থপতিগণের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। 
কথিত আছে, আগ্রার স্তর প্রসিদ্ধ তাজমহল এবং বদ্ধমানের 
প্রাচীন রাজবাটা এক সময়ে এক সাম্প্রদায়িক রাজমিস্ত্রীর 
দ্বারা নিশ্মিত হুইয়াছিল। প্রাচীনত্বের এই পর্যন্ত ভিন্ন 
অপর প্রমাণ এক্ষণে নিতান্ত স্থছুলভ। 

যাহ! স্থছুলভ, তাহার আলোচনাও নিম্ষল। বঙ্গ- 
দেশের বর্তমান বাসগৃহ নিন্মীণপ্রণালী কি প্রকার, এবং 
তাহাতে কিকি গুণ,কি কি দোষ আশ্রয় করিয়া আছে, 
তাহারই আলোচিন। করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য | ভাগ্য- 
বানের অগ্টালিকা অবধি দরিদ্রের কুটার পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ 
করিয়া দেখুন, দেখিতে পাইবেন, ন্যনাতিরেক পরিমাণে 
সকলগুলিরই অঙ্গংস্থান প্রায় একই প্রকার । বৃহৎ বৃহ 
ইমারতগুলি প্রায়ই চকবন্দী করা, সম্মুখ ভাগে দেবার্চনার 
ভব্ন, অপর তিন দিক অপ্রশস্ত বারাপ্ডাযুক্ত খণ্ড খণ্ড 
কতিপয় কক্ষে সুসজ্জিত | মধ্যস্থানে স্থানের আয়তন-অন্ুু 
সারে এক একটা প্রাঙ্গণ বিদ্যমান থাকে । বাস্থ দর্শনে এই 
প্রকার বাটা অতি সুদৃশ্য বোধ হয় বটে, কিন্তু বিশেষন্ধপে 
ইহার আভ্যন্তরীণ ফলাফল গণন। করিয়া! দেখিলে সেই 
শ্রদৃশ্যতাঁর গৌরব করা যাঁয় না । চকবন্দী বাঁড়ীর প্রত্যেক 
খৃহেই একটী কি ছুটী দ্বার, এবং হস্তীনেত্রপ্রায় দুই 
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চাঁরিটা গবাক্ষ। সেই সকল গবাক্ষও আবার এমনি অপম 
সুত্রে সন্নিবেশিত যে, একটীর সহিত অপরটার রুজু মিলন 
থাঁকে না, অথবা সেরূপ মিলন রাঁখিবার উপায়ই নাই। 
কৌন কোঁন কক্ষের এত দুর দুর্ভাগ্য যে, এক পাশ্বের 
ভিত্তি এককালে সুন্মন ছিদ্রশূন্য অবরুদ্ধ । ইহার অতিরিক্ত 
একটী এই প্রথা আছে যে, কোন কোন গৃহস্থ পূর্বকথিত 
গবাক্ষগুলি চিররুদ্ধ করিয়া! রাখেন । তাহাতে যে কত 
অপকার ঘটে, সহস! তাহা অনুভূত হয় না। এই প্রকা- 
রের চকবন্দী বাটীতে চক্র, সূর্য ও বায়ুর প্রবেশাধিকার 
অতি অল্পই থাকে । 

যেসকল বাটীতে চক নাই, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র এক, ছুই, 
বা. তিন ন্দিকে একতল, দ্বিতল, বা ব্রিতল গৃহশ্রেণা থাকে, 
তাহ। কথঞ্চিৎ পরিমাণে বায়ুসঞ্চালনযোগ্য হইলেও সক্া- 
লনদ্বারস্বরূপ গবাক্ষাদির অপ্রশস্তত। ও অবরুদ্ধত। দ্বার! 
'বিফল হইয়! বায় মুগ্য়, তৃণাচ্ছাদিত গৃহের অবস্থা ইহা 
অপেক্ষাও নিকৃষ্ট ; তাহাতে একটামাত্র প্রবেশঘার থাকে, 
বাতারনের সহিত প্রায়ই সংজব দেখিতে পাওয়া যায় 
না। ফলতঃ বায়ুর সহিত বঙ্গীয় গৃহাভ্যন্তরের বছু বিচ্ছেদ 
বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 

নিশ্মাণপ্রণালীর এই পর্যন্ত স্সঙ্গতি। পরিচ্ছন্ন 
রাঁখিবাঁর প্রয়াসও তদনুরূপ শিখিল। প্রাঙ্গণে প্রা্সণে 
আবর্জনা, চারিদিকে ছুর্গন্ষ গুহের কোণে কোণে ব্যবহার- 


| ৬ ] 

ত্যক্ত জঞ্জাল, দেয়ালে দেয়ালে পানের পিক, থুথু, শ্রেক্া, 
ইত্যাদি বন্থধারার ন্যায় চিত্রিত, এক এক গৃহের পার্খে 
(স্থলবিশেষে মধ্যেও ) মুত্রত্যাগের পয়োনাল।। একে 
গৃহমধ্যে বাঁযুরোধ, তাহাতে নানাপ্রকার দূষিত সঞ্চিত 
বস্তুর বিষাক্ত ছুর্গন্ধ নিশ্বাসে নিশ্বাসে উদরস্থ ভুইয়া শরীর 
বিষাক্ত করে, স্বাস্থ্যিকে বিনাশ করে, এবং নান প্রকারে 
গৃহবাসিণকে অস্তুখী ও অস্থস্থ করে, অথচ আশু বোঁধ 
হয় না বলিয়৷ তাহার প্রতি তাঁদৃশ ভ্রুক্ষেপ নাই। 

যে কারণে এতদ্দেশে এতাদৃশ অবরোধপ্রণাঁলী প্রব- 
তত হইয়াছে, তাহাঁও এস্থানে নির্দেশ করা প্রয়োজন । 
যবনাধিকার সময়ে গৃহস্থগণের উপর নানাপ্রকার দৌরাত্্য 
হইত । দুষ্পবৃতিশীল বিধম্মী লোকের! গৃহলুষ্টন ও কুল- 
বধূর অপমান করণে সর্বদাই প্রায় উত্তেজিত থাকিত। 
বগগার হাঙ্গামা তাহার মধ্যে অন্যতর | এই সকল কারণে 
গৃহসৌষ্ঠবে “ আট ঘাট বন্ধ ৮ প্রণালী অবলম্বিত হইয়া- 
ছিল। সে অত্যাচারকাল দূরিত হইলেও চোর ডাকা- 
ইতের ভয়ে এখন পর্যন্ত পুর্বনাবধানতার পদ্ধতি চলিয়! 
আসিতেছে । কারণগুলি কোনমতে ন্যায়পক্ষে অবজ্ঞেয় 
বা উপেক্ষণীয় নহে । 

কেহ কেহ অন্যরূপ দিদ্ধান্তে চকবন্দী বাটার পক্ষ 
সমর্থন করেন। তাহারা কছেন, বায়ুর চলাচল এক কালে 
বিবর্জিত, এমন স্থান কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, চকবন্দী বাটাতে 
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পুক্স্চার অবশ্যই আছে, অথচ এইরূপ গৃহের উপযোঁ 
য় সু অধিক | বহু পরিবার একত্রে এক বাঁটীতে থাকিবার 
পশিন সুবিধা! অন্য প্রকার রীত্যনুযায়ী প্রকোষ্ঠে হইতে 
গাঁরে না। চকবন্দী বাঁটীতে পর্যায়ে পর্য্যায়ে অনেকগুলি 
ক্ষ থাকে, তাহাঁতে এক সংসারে বহছুগোঁষ্ঠি হইলেও 
নী বিরোধে সকলে একমাত্র পৈতৃক বাটাতে স্বচ্ছন্দে 
ৃ বস্থিতি করিতে পারে । তদন্যথায় অন্য প্রণালী অবলম্বন 
রিলে এক পরিবারের নিমিত্ত পৃথক পৃথক অনেক বাটা 
র্মীণ করাইতে হয় । তাহ! অবশ্যই অতিরিক্ত ব্যয়সাধ্য 
এবং সকলের অবস্থা তাহার অনুকুল ব্যবস্থা প্রদান 
॥রিতে সঙ্কুচিত হয়। 
অবরোধের হেতু ও উপযোগিতা যেরূপ প্রদর্শিত 
হইল, তাহ! বাহা শ্রবণে শ্রণতিমধ্র ও গ্রাহ বটে, কিন্তু: 
'ঘ উদ্দেশে গৃহপ্রশস্ত তার আবশ্যকভ। স্থিরীকৃত হয়, বর্ত- 
মান প্রণাণীতে সে উদ্দেশ্য স্থসিদ্ধ হয় না। মনে করুন, 
দচরাচর নিশ্বাস প্রশ্থীসে যে পরিমাণে বায়ুসঞ্চার ও বায়ু- 
তির নিতাস্ত প্রয়োজন, শারীরবিজ্ঞানের অনুকূল স্বাস্থ্য 
৪ প্রতি যত টুকু গতিবিগতি সহায়, বর্তমান রীতির 
রশ প্রকোন্ঠে তাহার সম্পূর্ণ না হউক, বনু অংশ 
অভাঁব হইতেছে। নিশ্বাসে নিশ্বীসে গৃহস্থিত বায়ু দুষিত 
হয়, সেই দুষিত বায়ু প্রায়ই উদ্ধ পথ ভিন্ন নিঃস্হত হইতে 
পায় না, কারণ সচরাচর বায়ু অপেক্ষ। তাহা লঘু, সহুতরাং 







চি 


উদ্ধণামী হওষা স্বভাঁবসম্মত ।--এই কারণে স্বাস্থ), 
দর্শী বৈজ্ঞানিকেরা আপন আপন শয়নগৃহে দ্বার বার্থ 
ব্যত'ত রন্ধনগৃহের ধুমবিগম-বিবরের ন্যায় গৃহশিখং 
বাযুণিঃনরণদ্বার রাখিয়া থাকেন । সাঁমান্তত বলিতে হই 
তত দুর এক্ষণে আবশ্যক নাই। যে রীতিতে গুহ প্রস্ত- 
করিলে সূর্য্য ও পবন অবিচ্ছেদে কক্ষমধ্যে গতিবিধি করিতে 
পারেন, সেই রীতির প্রবর্তনই আদৌ বাঞ্ছনীয় । 
কল্পনা করিয়াও আমরা এ সকল কথ] বলিতেছি ন, 

থে প্রণালী এক্ষণে আঁছে, তাহা আঁধুশিক, এবং খাহা পুর্কে 
ছিল, তাহাই পুরাতন ।--ষে কারণে তাঁহার লোপ হই 
যাছে, দে আভা'দও পুর্বে উক্ত হইয়াছে! যে কারণে 
পূর্বব প্রণালীকে পুরাতন বলা হইল, তাহাও প্রতিপন্ন 
করিব, এবং তাহাই এক্ষণে পুনঃপ্রবর্তিত করিতে অনুরোধ 
করিব । পুর্ব কালের একটা স্থবুদ্ধিমতী বিদ্যাতী রমণীর, 
উপদেশ আঁছে 2 

“ পুবে হাস, পশ্চিমে বাশি, 

উত্তর বেড়ে, দক্ষিণ ছেড়ে, 

ঘর বাঁধ্‌গে ঘা ভেড়ের ভেড়ে 1” 

ইহার তাৎপর্য এই বে, গৃহের পূর্বদিকে হংন চরিবার 

যোগ্য স্থান অর্থাৎ পুক্ষরিণী রাখ] কর্তব্য, কারণ তাহাতে 
গৃহ দর্ববদা শীতল থাকে, অথচ তাহার বাষ্পে গৃহ তাদৃশ 
আর্জও হয় না । দক্ষিণে পুক্ষরিণী থাকিলে অনেক বাষ্প 


| ৯ 


[লয়মারিত সহকারে গৃহে আসিয়া স্বাস্থ্যের হানি বরে । 

রং উত্তরে হইলে শীতকালের শীতল বাযুও আর্ত 
য়, কিন্ত তাহাতে গৃহস্থের কোন উপকার কদেনা। 
গৃহের পশ্চিমে কাশ কল্পিত হইয়াছে; তাহার অভিপ্রার 
এই যে, পশ্চিমে উচ্চ উচ্চ বৃক্ষরাঁজী রাখা কর্তৃব্য, কারণ 
তাহাঁতে অপরাহ্ে সূর্যের প্রখর কিরণ গৃহের গ্রীক্ম বদ্ধিত 
করিতে পারে না । এ বৃক্ষরাজী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে 
আনিলে প্রাতিঃকালের হৃখকর রৌদ্ে গৃহ শুক ও স্বাস্থ্য- 
কর হয় না, ভাথচ পুর্ব্বের পুক্ষরিণী পশ্চিমে গিয়া ন 
অপরাহ্রের রোঁড্রই আচ্ছাদিত করে, না বাঁয়ুকোৌঁণের কাল 
বৈশাখী ঝড়ের আপদ নিবারণ করে । ভারতবর্ষে গ্রীষ্ম 
কালের দক্ষিণাগত মলয় সমীরণ অতি স্বাস্থ্যকর পদার্থ। 
তাহার সমাগমের নিমিত্ত বাটার দক্ষিণ পরিষ্কীর খোলা 
রাখা অবশ্য প্রয়েজনীয়, ইহা! অনায়াসেই সকলের মনে 
উদ্দিত হইবে। তন্সিমিভ্তই আমাঁদিগের উদ্ধ'ত বচনে দক্ষিণ 
ছাঁড়িবাঁর পরামর্শ দিয়াছে । উত্তরাগত বায়ু কখনই আমা- 
দের পক্ষে স্বাস্থ্যকর ও স্তৃখপ্রদদ নহে। সেই দিক বেষ্টন 
করিয়া গৃহ্‌ প্রস্তুত করিবার উপদেশ আঁছে। এই সদ্ুপ- 
দেশপুর্ণ বচনটির মান রক্ষা এক্ষণে অতি অল্প লোকেই 
করিয়া! থাকেন। 


£ দক্ষিণদ্বারী ঘরের রাজা । 
পূর্ববদ্ারী তাব প্রজা ॥ 


৮ ভি ॥ 


পশ্চিমদ্বারীর মুখে ছাই । 
উত্তরদ্বারীর কাঁছে না যাঁই ॥” 
এইরূপ অনেকগুলি চলিত বাক্য আছে, একে এবে 
গ্রহ করিয়! অন্যান্য নীতিগর্ভ বিজ্ঞান-বাঁক্যের সহিত 
আমরা তাহ। দ্বিতীয় অবসরে পাঠকরৃন্দের গোঁচর করিতে 
যত্বববাঁন হইব । মূল কথা, আঁমাদিগের বাসগুৃহগুলি যতদুর 
সম্ভব, স্ুপ্রশস্ত, বাঁয়ু সঞ্চীলনের উপযুক্ত পথগুলি সমসুত্রে 
স্বিস্তত, এবং উপযুক্তরূপ পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন রাখ] সর্বব- 
তোভাবে বিধেয় ও জেয়স্কর | 


কপ শপ শসপা শা 


কল্কি পুরাণ | 


৯৮ ০ শিশির ৬ শিশিশশীশীশি শা 


প্রথম অধ্যায় । 
নমো গণেশায় । 
সেন্দ্র। দেবগণ। মুশীশ্বরজন। লোক দপাঁলা2 সদ' 
স্বং স্বং কন্ম স্ুসিদ্ধয়ে প্রতিদিনহ ভক্ত্যা ভজন্ত্যভমা | 
তৎ বিশ্বেশমনন্তমচ্যুতমজৎ সর্বজ্ঞ সর্ব শ্রয়ং 
বন্দে বৈদিক তাক্রিকীদিবিবিধৈঃ শাস্ত্ৈঃ পুরোবন্দিতৎ ॥ 


নারায়ণ, নর ও নরোৌভম এবং সরস্বতী দেবীকে নমস্কীর করিয়া 
জয় উচ্চারণ করিতে হয় | 


5. ই এ] 


ধরাপীড়ক ধরাপতিগণ ধহার ভীষণ ভুজঙ্গকবল-সদৃশ্শ করকবলে 
ব্ললিত হইয়া ভশম্মাবশেষ ও তীক্ষধার করবাল দ্বার বিদলিতি হুই- 
ঈদ যিনি নিরন্তর অশ্বারোহণে গমন করিয়া থাকেন, মিনি 
ত্যাদি চারি যুগের স্থষ্টি করিয়াছেন, এবৎ ধর্মপ্রবত্তিতেই ধাহার 
প্রববতি, ছ্বিজরুলসম্তুত কল্কিনামধারী পরমা ত্বাস্বরূপ সেই ভগবান্‌ 
হরি সকলকে রক্ষা করুন । 
। নৈমিষারণ্যবাসী শৌনকাদি মহষিৎণ সুতমুখে এই কথা শ্রবণ 
করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ধর্মজ্ঞ লোমহর্ষণতনয় ! 
আপনি ত্রিক।লজ্ঞ, নিখিল পুরাণও আপনার অবিদ্িত নাই, অত- 
বজগৎ্প্রভু জগদীশ্পর হরি কে £ কোথায় জন্মিয়াছিলেন £ এবং 
ক্কনিমিত্তই বা নিত্য ধর্শের বিনাশ সাধন করেন ৫ এই সমস্ত ভগবদ- 
ষয়িণী কথা আমাদের নিকট কীর্তন করুন । লোমহষণপুক্র মৃহষি- 
(গণের এই কথা শ্রবণ মাত্র জগতৎপতি হরিকে স্মরণ করিয়। হর্ষপুলকিত 
তরে কনিতে লাগলেন । 
সত কহিলেন, আমি সেই অত্যাশ্চর্যয ভবিষ্যৎ আখ্যান কীর্তন 
/£্রিতেছি, শ্রবণ করুন । পুর্মকালে দেবার্য নারদ জিজ্ঞাসা করাতে 
মটিজাপতি তাহাকে এ আখ্যান বলিয়াছিলেন। তৎপরে নারদ 
মিততেজ। মহামুনি ব্যাঁসের নিকট উহ] কীর্তন করেন । তৎপরে 
[াসদেব ব্রক্মবীদী ধীমান্‌ নিজপুভ্র শুকদেবের নিকট ব্যক্ত করেন । 
রর পরম বৈষ্ণব অভিমন্থ্যপূভ্ত পরীক্ষিতের সভায় প্রকাশ 
টুরিয়াছিলেন ( সপ্ত দিবসে ভীহার এ আখ্যান সমাপ্ত হইল এবং 
টরপতি পরীক্ষিতও প্রাণত্যাগ করিলেন । রাজা পরীক্ষিতের পর- 
্লাকের পর পুণ্াশ্রমে মাকগডেয়াদি খষিগণ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা 
রঃ তিমি তাহাদের নিকট পুনরায় & আখ্যান কীর্তন করেন | 
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হে মহর্ষিগণ ! আমি সেই পুণ্য।শ্রমে শুকদেবের মুখে যা 
শুনিয়াছি, সেই ভগবদ্বিষয়ক অতি পবিত্র শুভকর আখ্যান কীর্তুণ 
করিতেছি, আপনার1 অবহিত হুইয়। অবিচ্ছেদে শ্রবণ করুন | কৃষ্ণের 
বৈরুণ্গমনের পর যেরূপে কলি প্রাছ্ুভূতি হন, আমি শুকদেবের 
বচনাক্গুপায়ে তাহু। সবিস্তরে কীর্তন করিতেছি শ্রবণ করুন । 

প্রলয়ের ' পর জগৎঅষ্টা সর্ধলোৰকপিতামহ ব্রন্মা আপন 
পৃষ্টদেশশ হইতে ঘোরদর্শন কৃষ্ণকায় পাঁতকের সফি করেন | এঁ 
পাতিক অধর্শ নামেই বিখ্যাত । উহার বংশ কীর্তন, শ্রবণ অথবা 
স্মরণ করিলেও লোক সকল পাঁপ হইতে মুক্ত হয় । রূমণীযরূপ। 
মার্জীরনয়না মিথ্যা উভার প্রিয়তম ভার্য্যা, এবং মহ্াতেজস্ব 
কোপনস্বভাব দন্ত উদ্ধার পুজ্জ। দন্ত নিজ ভগিনী মায়ার গে 
লোভনামে এক পুক্ঞ ও নিকৃতিনাম্সী এক কন্যা উত্পাদন করে 
লোভও আপন ভগিনীর গভে ক্রোধ নামক এক পুজ্র এবং হিংস 
নাঙ্গী এক কন্যা উৎপাদন করে। এ লোভপুজ্র ক্রোধই স্বতগিন 
হিৎসার গভে কলিকে উৎপাদন করিয়াছেন । এ কলি নিরস্তর বাঁ" 
হস্তে উপস্থ ধারণ করিয়! থাকে , তৈলসিক্ত অঞ্জনের ন্যায় উহার বর্ণ, 
কাকের সদৃর্শ উদর, করাল বদন, জিহ্বা লোল, ফলত উহ্থাকে দেখিতে 
অতি ভীয়ণ!কার ! উছার গাত্র হইতে সর্বদাই প্লুতিগন্ধা বহিপ্সত 
হইতেছে, এবং দৃৃত, মদা, স্ত্রী ও স্থুবর্ণই উহার আশ্রয় । এ কলি 
আপন ভগিনী ছুরুক্তির গর্ভ ভয়নামক পুক্র ও মৃত্যুনাম্নী কন, 
উৎপাদন করে। উহাদের উভয়ের সমাঁগমে নিরয় নামে এ 
পুক্র ও যাঁভিনা না্দী কন্যা উৎপন্ন হয় । নিরয় নিজ ভগিন 
যাঁতনার গর্ভে বনু সঙ্খাক পুক্র উৎপাদন করে | এই রূপে কলি 
বংশে অসংখা ধর্শনিন্দক জন্মিয়াছিল | উহারা সকলেই যু 
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আধ্যয়ন। দান, বেদ ও তন্ত্ের বিনাশক । আধি, ব্যাধি, জরা, 
প্লানি, ছুঃখ, শৌক ও ভয়ই উহ্হাদের আশ্রয় । কলিরাজের 
অল্চরেরা লোকবিনাশমানসে সর্বদাই দলবদ্ধ হুইয়া বিচরণ 
করে, ম্তিরাং লোকসকল ভরষ্টাচার, কামুক ও ক্ষণস্থায়ী । কলির 
প্রান্তে লোকসকল দাঁস্ভিক, ছুরাচার ও পিতামাতার দ্বেক্টা। 
ব্রাহ্মণের অতি দীন, বেদহীন, শুদ্রসেবায় তৎপর, কুতৰ্কনিপুণ, 
নি নীচগ্রকৃতি, বেদবিক্রয়ী, রসবিক্রয়ী, মাংসবিক্য়ী, 

র, শিম্সোদরপরায়ণ, পরদার-নিরত, মত, বর্ণসঙ্করকারী, হ্স্বা- 
বার পাঁপপরায়ণ, শঠ ও মঠনিবাসী। এই সময়ে লোকের আযম 
কাড়শ বতসর মান্্। শ্যালকই উহাদের পরম বন্ধু | সকলেই কুসং- 
[কর্থ রত, কলহকুর্শল এবং কেশ ও বেশবিন্যাসে তৎপর | কলিতে 
'নিগণই কুলীন, বাঁঞ্চষিক ( স্ুদখোর ) বিপ্রগণই পুজা, লন্গ্যাসীগণ 
রঃ এবং গৃহস্থ সকলে অবিবেকী। ধর্থধ্বজিগণ (ভগ পা 
ঠরুনিন্দারত ও সাধুবপ্ণক ; এবং শৃত্রেরা প্রতিগ্রহকারী ও 
1রণে তৎপর 1 কলিযুগে স্ত্রীপুরুষের পরস্পর স্বীকারের নাম ক | 
ই কালে শঠের সহিত বন্ধুত্ব প্রতিদানে বদান্যতা, শক্তির অভাব 
লেই ক্ষমা, ইন্দ্রিয় সকল বিকল হইলেই বিরধগ+ পাঁগ্ডিত্য প্রকী- 
র সময় বাঁচালতা, যশের নিমিত্ত ধর্শসেবন্‌ এবং ধনাঢ্য হই- 
সৎ ও ভদ্রলে।ক বলিয়া পরিগণিত । তীর্থসকল দূরগত ও 
ূ স্থিত । যাহার গলদেশে সুত্র, সেই ব্রাঙ্গণ এবং যাহার 
| দ€১ সেই দণ্ডী। শস্যসকল নদীতীরে রোপিত ও অন্প 
(উরিমাণে উৎপন্স হয়। স্ত্রীগণ নিজ নিজ পতির প্রতি বিরত 
| ভর্টালাপেই সন্তুষ্ট । বিপ্রগণ পরান্গলোলুপ এৰং চণ্ডালের 
11ও যাগাদ করিতে উদাত। সকল কামিনীই ন্বেচ্ছাচারিণী, 


| 
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সুতরাং কাহছ।কেও বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। মেখ 
সকল অনিয়মে বারি বর্ষণ করে, স্তরাং মেদিনী অপ্প শায 
শালিনী । নরপতিগণ প্রজাপীড়ক । স্তরাৎ প্রজাগণ করপীড়ায় 
নিপীড়িত হইয়া ক্ষুন্ধ মনে ক্ন্ধে ভার ও পুভ্রের হস্ত ধারণপুর্ববক 
গিরিছুর্খ ও নিবিড় বন আশ্রয় করে । তথায় তাহাদিগকে মধু, 
মাংস ও ফল সুল দ্বারা প্রাণ ধারণ করিতে হয় । লোক মাত্রেই 
কৃষ্ণের প্রতি দ্বেষ করিয়া থাকে । কলির প্রথম পাঁদে এই সকল ঘটন। 
উপস্থিত হয়। দ্বিতীয় পাদে কেহ কৃষ্ণের নাম গ্রহণ করে 
না। তৃতীয় পাদে ঘোর বর্ণসঙ্কর উপস্থিত হয় ; এবং চতুর্থপাদে 
একবারে একবর্ঁ হইয়া সকলেই কৃষ্ণসেবা বিস্মৃত ও স্বাধ্যায়, স্বধা 
স্বহা, বৌষট ও ওকার বহ্জিত হয় । দেবগণের আর আহার হয 
না । অনন্তর স্বুরগণ অতি দীন। ক্ষীণা ধরিত্রীকে অগ্রে করিয়া ব্রহ্মার 
নিকট গমন করেন | তাহারা তথায় গমন করিয়া! দেখেন, ব্রহ্ম 
লোঁক বেদ ধ্বনিতে নিনাদিত, যজ্ঞধূমে সমাকীর্ণ এবং মহষিগিৎ 
কর্তৃক নিষেবিত। তথায় স্বর্ণ বোঁদর যুপোদ্যানের মধ্/স্থলে ফত 
পৃষ্প-পরিবেষ্টিত দক্ষিণাবর্ত অগ্সি প্রজ্বজিত হইতেছে । সরোব: 
সকল যেন হুংস-সারসের কলরবদ্বার। অতিথিগণকে আ্বান করি 
তেছে। লতা সকল ক্ষণে ক্ষণে বাঁযুভরে ঈষৎ অবনত হুইয়| যে; 
প্রণাম করিতেছে এবং কুম্থমন্থিত অলিকৃল যেন অতিথিগণত 
আহ্বান, তাহাদের সৎকার, এবং ভীছাদের সহিত মধুরালা 
করিতেছে। 

পরম দুঃখিত দেবগণ নিজ নিজ অভিপ্রায় নিবেদন করিব 
নিমিভ্ত অল্গুমতিক্রমে ব্রহ্মার সদনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন ত্রিভুব 
জনকত্রঙ্গা এক উৎকৃষ্ট আদনে উপবিষ্ট আছেন এবং সনক, সনন্দ 


১৫ 
সন।তন এবং সিদ্ধগণ উহার পদসেবা করিতেছেন। দেবগণ তথ।য় 


গুন করিয়ই অবনত মস্তকে ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলেন । 
প্রথমাধ্ায় সমাপ্ত । 


শক শশিশিল 


লাইকরগস ৷ 


স্পা লাশ 


ইনি কে ১-ইতিহাসঙ্ঞদিগের নিকট সে পরিচয় দিবার আব” 
শাক নাই ; ধাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা জ্ঞাত হউন, 
ইনি ইউরোপখণ্ডান্তর্থত গ্রীশ দেশের রাজধানী স্পাটা নগরের 
আুগ্সিদ্ধ ব্যবস্থঠপক / প্রীশ যেমন শচীন দেশ, লাইকরগম্ও 
ত।হার উপযুক্ত মানশীয় বাবস্তাদাতা | সাধারণ-তন্ত্র বিপ্লীবকালে 
দেশের রাণীর বীভত্ন অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়। লীইকর গস তাহার 
প্রশমন- চেষ্টায় কেরাইলেয়স নামে ভিন্দোল-দোঁলিত একটা শিশু 
রাজকুম।রকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করা স্থির করেন। এমন স্থলে 
সচর[চর যেরূপ সঙ্ঘটিত হওয়া সম্ভব, রাণী সেইরূপ কুমন্ত্রণ৷ করিয়া 
ল।ইকর গজ্কে নব্ট করিবার উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । 
চতুরতা ও ধূর্ততায় এ রাজ্যের ঈশ্বরী অতিশয় ভাগাবতী ছিলেন, 
সতরাং চক্রও শীত্র স্থজিত হইল । আপনার মতাবলম্বী জনকতক 
মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া ঘোষণা করেন যে, লাইকর গস. আমার 
1২রুদ্ধে ও রাজ্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছে, মেই অপরাধে যে 
দণ্ড হওয়] উচিত; সেই দণ্ড তাহার অবিলম্বে করা কর্তব্য । লাইকর- 
গস্‌ তাহা শুনিলেন, কিন্তু মেই বিপদচক্র ভেদ করিতে তাহার 
অিধিক বিলুষ্ব হয় নই, বরং এক প্রকার শ্াপে বর হইয়াছিল 
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ম্থসংস্কৃত রাজনীতিতে স্বদেশের শাসনপ্রণালী সংস্থাপন করা 
তাহার চির অভিলবিত, ম্তরাং এই সুযোগে সেটী সিদ্ধ হইবার 
বিলক্ষণ সুবিধা হুইয়| উঠিল । পৃথিবীর নানাদেশের রাঁজশাসন- 
প্রণালী পর্যবেক্ষণ না করিলে একটী সংস্কৃত রাজনীতি গ্রস্ত 
কর] ঘায় ন]। সেই জন্য তিনি বিপদ-ব্যপদেশে গোপনে গৃহত্যাগ 
করিয়া দেশ ভ্রমণে বহিগত হন | 

ভরমণকারী লাইকর গসের প্রথম প্রবাসস্থান কিরীট দ্বীপ। 
স্ই দ্বীপে মাইনস্‌ নামে এক জন মহ্হ!মান্য প্বাজব্যবহারাজীৰ 
ছিলেন । টোৌজান যুদ্ধের ১০০ বৎসর গুর্ধে তাহার বিদ্যমানতা 
প্রতীয়মান হয়| নৈপুণ্গুণে উাহার একচী গৌব্বনুচক নাম 
হইয়াছিল, সেই নামটা ব্যবস্থা-মিনস্‌ 1 লাইকর গস্‌ হার কার্যের ূ 
সহিত মিলন করিয়! একে একে তাহার প্রণীত সমস্ত ব্যবহার" 
শাস্ত্রের মূল তত্ব অবগত হন, এবং রীজ্যব্যাপী চলিত প্রথা দর্শন 
করিয়1 রীতিনীতির সারভূত ভাব গ্রহণ করেন। শেষে মিলাইয়া 
দেখেন, তীহার নিজের মনোগত ভাব যেবূপ, কিরীট দ্বীপের প্রচ 
লিত ব্যবস্থাগুলিও অবিকল সেইরূপ । মাইনপ্‌ কেবল সামান্য 
ব্যবস্থাপক মাত্র নছেন, তিনি একজন মহ৷ পরাক্রান্ত রাজপুক্র । 
রাঁজপুক্্ স্বয়ং ব্যবস্থা প্রণেত, এবং স্বয়ংই সেই ব্যবস্থার অনুগামী । 
ইহাই লাইকরগসের অধিক আনন্দের কারণ । মাইনসের আইন- 
গুলি ষেমন মনোরঞ্জন, তেমনই উপকাঁরক। সেই রাজা জীবনাবধি 
প্রজার উপকার ভিন্ন স্মরণযোগ্য একটীও অপকার করেন নাই, 
ভূপতির সহিত এজার যে পিতাপুন্ত্র সম্বন্ধ; রাজা মাইনস্‌ তাহার 
উৎকৃষ্ট প্রমাণ দেখাইয়া গিয়াছেন | তিনি আপনি বলিতেন, কাহার 
এমন অদীম ক্ষমতা আছে, জগদীশ্বর জগতে কাহাঁকেই বা তেম- 
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প্রসাদ*দান করেয়াছেন ষে, লোকের উপকার করিয়া আশা পতি 
প্র্ণ করিবে ? যে যৎ্কিঞ্িৎ ক্ষমতা আছে, তাঁহ। যদি সাঁধবণের 
' উপকারে নিয়োক্গন না করি, তবে জীবন বথা ! কেবল এই একচী 
বাক্যেই মাইনসের প্রজারঞ্জন গুণের প্রুণ পরিচয় হইবে । 

লাইকর গস. এ বর্ণিত গুণেই দ্রিন দিন ভক্তিমান্‌ হুইত্তে লাঁগি- 
লেন | কিছু দিন সেই দ্বীপে থাকিয়া এসিয়া খণ্ডে আগমন করিতে 
বাঁসনা হইল, তথা হইতে যাত্রা করিলেন । 


মদালপা। 


পুর্ধকীলে শত্ুজিৎ ন|মে মহাবল পরক্রীস্ত এক মহীপাল 
ছলেন। তিনি সর্বদাই নানাবিধষজ্জাদির অনুষ্ঠান করিতেন । স্ুররাজ 
ইন্র-উাহার যজ্ভীয় সোমরস লাভে অভিশয় সম্ভষ্ট হইয়ছিলেন । 
কালক্রমে এ নরপতির একটী পুক্র জন্মে । রাজকুমার রূপে আশ্খনী- 
কুমারের নায়, প্রজ্ঞায় শ্রগুরুর ন্যায় ও বিক্রমে পুরন্দরের ন্যায় 
হলেন । তাহার ভুজবীর্ষ দর্শনে বিপক্ষগণ সতত অবনত মস্ভকে 


কালাতিপাত করিত । রাজ তনয় আপন অনুরূপ রাজপুজ্গণের 
হত মিলিত হইয়া কখন কাব্যালাঁপ, কখন সঙ্গীত, কখন নাট্যাতি- 
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নয় দর্শন, কখন অক্ষ বিনে।দ, কখন শাস্ত্র চিন্তা, কখন শঙ্ত 
প্রয়েগ, কথন ব। সংগ্রামেপযোগী অশ্ব, গজ ও রথারোহণ 
গরভৃতি কাযা কলাপের অন্্র্গান করিয়। পরম স্থখে কাল যাপন 
করিতেন। তিনি কি দিবস কি রজনী সর্বদাই গ্রমোৌদিত থাঁকি- 
তেন । ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত সমবয়ক্ক ব্রাঙ্ষণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য 
সম্ভীনগণ নিয়তই উহার সহ্িত সম্মিলিত হইত। 

কিছু দিন পরে অশ্বত্ুর ন।মক নাগের তরুণবয়ন্ধ প্রিয়দর্শন 
ঢুইটী পৃক্ত, ব্রান্ধণ কুমারের বেশ ধারণ করিয়া নাগিলোক হইতে 
রাজকুমারের নিকট আগমন করেন। র।জপত্র এ ছুইটী নাগ পুত্রকে 
ঞা1প্ত হইয়া যারপর ন।ই প্রীত হইয়।ছিলেন । তিনি সর্ধদা তাহ? 
দিগের সহিত একত্র সন একত্র গন্ধম।লান্ুলেপন ধারণ শুর্বক গ্রীত- 
মনে অবস্তাঁন করিতেন । রাজরুমার দিবসে নাগকুমার দিগের সহিত 
হাসা কৌতুকে কালাতিপাঁত করিতেন । তিনি তাঁহ।দিগের অদর্শনে 
স্নান, ভে।জন, মধুপান প্রভৃতি কোন কম্মই করিতেন না । তাহারাও 
অবাধে রজনীক!ল নাঁগলোকে ঘাপন করিয়া অনুরাগ বশতঃ প্রত্যহ 
প্রাতঃকালে রাজকুমারের নিকট হষ্টমনে উপস্থিত হইতেন। 

একদা নাগরাজ অশ্থতর সন্তান ছ্য়কে সম্বেধন করিয়। জিজ্ঞাসা 
করিলেন, বৎস ' মর্তালেোকের তি তোমাদিগের এরূপ গাঢতর 
প্রীতি ও অঙ্গরাগ দেখিতেছি কেন ৫ কিনিমিত্বই বা দিবসে তোমা 
দিগকে দেখিতে পাই না? পুভ্রেরা পিতার উক্তর্ূপ বাঁকা আবণে 
প্রণিপাত পুক্ধক কৃতীঞ্জলিপুটে কহিলেন, তাঁত! যে কারণে মর্তা- 
লোকের প্রতি আমর] অত্যন্ত অস্তরক্ত হইয়ণছি, সবিস্তরে তীহা! 
নিবেদন করিতেছি অন্ুুএ গুর্ক শ্রবণ করুন । 

সর্ভালোকে স্তজিৎ নাঁসে একজন স্ুপ্রসিদ্ধ রাজ! আছেন । 
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গভাহ!র একটী মাত্র পুল । এ পুভ্রের নাম খতধ্বজ | তিনি অতি 
শৌর্্যশ লী, বিদ্বান, সত্যবাদী ও বিনয়ালঙ্কত। সেই রাজপুক্র 
টয়া নান।গুণে আম।দিগের মন হরণ করিয়াছেন, আমর। 
তাহার প্রণয়পানশশে এরূপ আবদ্ধ হইয়াছি ষে, তাহার বিরহে 
এই পাতালতল শীতিল বলিয়া আমাদিশের কোন ক্রমেই অনুভূত 
য় নাঁ। ভীহাঁর সংসর্গে সমস্ত দিবস বিমল আনন্দ উপভোগ করি । 
ন।গরাজ পুজ্রদ্বয়ের এই বাকা এবণ করিয়া কহিলেন । বৎস! 
তোমরা উভয়েই হিতাহিত বিবেচনাষ সমর্থ, তোমরা যখন তাহার 
গুণ কীর্তন করিতেছ, তখন সেই পুন্দ্ের পিতাই ধন্য। কেহ বিদ্বান 
কিন্তু অসচ্চরিত্র, কেহবা মুর্খ হইয়।ও সচ্চবিত্র ; এরূপ পৃজ্জ এই 
সংসারে বিস্তর আছে। কিন্ত যে পৃক্্ বিদ্বান অথচ সুশীল, তিনিই 
ধন্য ও সাধু বাঁলয়। গণনীয় | মিত্রগণ যাহার মিত্রগুণ ও আমিত্রের। 
হার পরাক্রম কীর্তন করে তাহার পিতাই যথা পুক্রব।ন | 
বতসগণ ! তোমরা কি সেই পরমোপকারী বন্ধুব সন্তোষের 
কোনরূপ উপকার করিয়াছ 2 অথবা কোন উপকার করি- 
বার অধ্ভলাষ করিয়াছিলে ৫ যে ব্যক্তি বন্ধুব কাঁর্ধযস।ধনে দুর্ধল 
হয় না, 'ভ্তাহারই জীবন সার্থক । অতএব আমি তোমাদিগকে 
অনুমতি ঠা আমার ভবনে যে সমস্ত ক্ুবর্ণ।দি রত উৎকু্ট 
যান, অতুত্তম অিদন ও অন্য (০ 1কছু নত।সুল্য বস্তু আছে, 
তোমবা তাহ! মিত্রের প্রীতির নিমিভ নিঃশক্ক মনে অর্পন করিতে 
পার | ঘে পুকষউপকারী মিত্রের গ্রতু।পকারে বিমুখ হইয়া আপনাকে 
জীবিত মনে করে নেই পুরুবাধমের জীবনে ধিক্‌। যে মহু।স্মা 
স্হদ্বর্ণের উপকর ও শত্রুগণের অপকার করিতে সমর্থ, প্রাচ্ছেরা 
সব্বদাই ভাব উন্নতি ক।মন্ করেন । 


গ্যা৮-৯ 


॥ 
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অনন্তর পুত্রের কহিলেন, পিত ! আপনি যাঁহছ। কহিলেন, 
সকলই সতা, কিন্তু সেই নৃপরুমার সকল বিষয়েই কুতকৃত্য, ভাহার 
কোন রূপ অপ্রতুল নাই | তাহার ভবনে যে সকল যান, আসন, 
তুষণ, বন ও ধন রত্ব বিদ্যমান আছে, তাহা আমাদিগের পাতাল- 
পূরে নাই | আর তীহার বিজ্ঞীনের কথা কি কব, তিনি প্রাজ্ঞ: 
গণেরও সংশয় ছেদ করিয়া থাকেন। অতএব উহার উপকার 
করিবার হ্ত্র কিছুই লক্ষিত হয় ন, কেবল একটি মাত্র অসঞ্তাব, 
কিন্তু তাহ। দৈব ভিন্ন আমাদিগের সাঁধ্যায়ত নছে | 

ইন] শুনিয়। নাঁগরাজ কহিলেন, বৎস ! তোমাদের মিত্রকার্ধা 
সাধ্য বা অসধ্যই হউক, তথাপি আমি শরবণ করিতে বাসনা করি । 
আমি জানি, অধ্যবসায়শীল পগ্ডিতগণের কিছুই অসাধ্য নাই। 
দৃঢত্রত পৃরুষেরা কি দেবত্ব কি দেবরাঁজত্ব কি দেবপ্জত্ব কি অপু 
অভীষ্ট বস্তু সকলই লাভ করিতে পারেন। উদ্যমশীল জিতেন্তি+ 
লোকের কি ইহলোৌকে কি পরলে)কে কিছুই অবিজ্ঞ।তঃ অগমং 
অপ্রপ্য নাই। দেখ, পিপীলিকাগণও যোজন সহজ অতি"ম 
করিতে সমর্থ স্ৃয়। কিন্ত নিরুদ্যম খগরাজ এক পদও্ গমন করিতে 
পারেনা । উত্তানপাঁদ রাজার পৃন্ড ধ্ুব অধ্যবসায়।রূঢড়ু হইয়া যে 
লেকে গমন করিয়াছিলেন, সেই ফ্ুবলোক কোন্ধায়, আর এই 
৬০২০৩) ভিজিডি এস পজ্া! তেদাদিগের পরম মিত্র 
সেই নৃপকুমারের কোন. বিষয়ের অস্্াব, তাহা আমার নিকট 
প্রকাশ করিয়া বল। তোমরা যাহাতে মিত্র খণ হইতে মুক্ত হইতে 
পার, আমি ততস।ধনে সাধ,মত যত করিব | পুত্রের কহিলেন, 
তাত ! সেই মন্থান্ুভব রাজকুমারের কৌমার কালে য।হা ঘটিয়ছিল, 
তিনি তাহ স্বয়ং আমাদিগের নিক কীত্ন করিয়াছেন । এক্ষণে 


আমরা আপনার নিকট তাহা যথাষথ বর্ণন করিতেছি, বণ 
করুন । 
একদ1 গালব নামে কোন মহর্ষি রিহ্বজি নরপতির সমীপে এক 
দিব্য তুরঙ্গমের সহিত উপস্থিত হইয়া! কহিলেন, হে রাজন্! কোন 
ছুরাচার দৈতাণধম গজ ও সিংহ প্রভৃতি নানা বনচর জন্তর রূপ ধারণ 
গুর্কক আমার আশ্রমে সমাগত হইয়া অকারণে যজ্ঞান্ষ্ঠানের 
বাত করে । আমি সমাধিযুক্ত হইয়া মৌনব্রত ধারণ করিয়া 
ক। সহসা এ পাপাজ্সা আনিয়া যাহাতে আমার মন বিচ- 
; হয়ঃ এইরূপ উতপাতি করিতে আরস্ত করে | এক দিন নয়? 
" লস ভুরাত্সা নিয়তই এরূপ ব্যবস্থার করে । হে পার্থিব? 
দনূলে এ প্াগ্মতি ছুষ্ট টৈত্ান্ধে সদ্য ভত্কস্, 
+জ্্ ক্রেশার্জিত তপোব্যয়ের ভয়ে তাদৃশ কার্য 
নাকরি না। একদা আমি সেই দৈত্য কর্তৃক প্রপীড়িত 
ও ্শিত হইয়া তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত গুর্বক যেমন দীর্ঘ নিশ্বাস 
পরিত্যাগ করিলাম, অমনি অস্বরতল হুইতে এই তুরঈঈটী আমার 
সম্মুখে পতিত হইল | তদ্র্শনে আমি বিস্ময়াবিষ্ট মনে তিস্ত] 
করিতেছি, ইত্যবসরে সহসা যে অর্শরীরিণী বাণী আমার শ্রবণ 
গোচর হইল, তাহা] আপনার নিকট ব্ক্ত করিয়] কছিতেছিঃ শ্রবণ- 
করুন্‌। 
হে নরনাথ ! তখন সেই আকাশভবা সরস্বতী আমাকে কহি- 
লেন, মহর্ষে! এই যে অশ্বটী দেখিতেছ, উহাকে সাম।না ঘোটক মনে 
করিওনা, এই তুরঙ্গ সমস্ত ভূমিচক্র বেষ্টন করিলেও পরিশ্রাস্ত হয় 
না| কি পাতালতল; কি অস্বরপথ, কি ছুর্গম গিরি, কি জলরাশি 
সর্কত্র ইচ্ছার গতি অব্যাহত ! এই ঘোটক অকের নায় অবিশামে 
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সমস্ত ভুবন ভ্রমণ করিতে পারিবে বলিয়া, সংসারে কুবলয়াশখ নামে 
বিখ্যাত হইবে । যে দানবাধম অহর্নিশ তোমাকে অত্যন্ত ক্লেশিত 
করে, শক্রজিৎ রাজার পুক্র খতধ্বজ এই অশ্বে আরোহণ পুর্ববক 
তাহ।র প্রাণ বিনাঁশ করিয়। জগতীতলে অতুল কীর্তলাভ করিবে । 

ছে নরনাথ ! আমি সেই দৈববানী শুনিয়া আশ্বস্তমনে তৌমার 
সন্দিধানে আগমন করিয়াছি । এক্ষণে তুমি সেই তপোবিদ্রাক্কার” 
দানব যাহাতে নিরস্ত হয়, তদ্দিষয়ে যত্রবান্‌ হও । শাক্তান্‌ 
নৃপতিরাও যজ্ঞ কর্মের অংশতাগী হইয়া! থাকেন, স্থতরাং এবিং 
তোমার মনোযোগী হওয়া অবশ্য কর্তব্য | এই অশ্বরত্ব ভোজ 
অর্পণ করিলাম। ধর্খর্ক্ষার নিমিত্ত তুমি নিজ পৃত্র্ক 
কর। 

তখন মহারাজ শক্রজিৎ মুনিবাঁক্য শ্রবণ কারস, 
কহিলেন । বৎস ! এই হয়রত্বে আরোহণ করিয়] যজ্ঞবি* 
গালবাশ্রমে প্রস্থান কর । রাজকুমার পিতার আদেশে তৎম্ম,ন[ৎ 
অশ্বারূঢ হুইয় মহদ্ম! গলবের সহিত শুভক্ষণে যাত্রা করিলেন | 
কিয়ৎক্ষণ পরে যুনিবর রাজপুজ্রের সহিত হষ্উটমনে নিজ আঁশ্রমে 
উপনীত হইলেন। রাজকুমার সেই রমণীয় আশ্রমে অবস্থান 
পুর্বক ব্রন্মবাদী মহর্ষ।দগের বিদ্রশ।স্তি করিতে লাগিলেন । ছুরাচাঁর 
দানবীধম, কুবলয়ীশ্ব যে গ[লবাশ্রমে অবস্থান করিতেছে, তাহা মদ- 
ভরে অবগত হইতে পারে নাই 1 একারণ একদা সে শৃকররূপ ধারণ 
পূর্বক ভয় প্রদর্শনার্থ সেই আশ্রমপদে উপস্থিত হইল । মহর্ষি 
তৎ্কালে সন্ধার উপাসনায় তৎপর ছিলেন । দেই ভয়ঙ্কর শুকর- 
রূপধারী দৈত্যের দর্শনে মুনিশিষ্াগণ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়। 
উষ্টিল। নৃপরুমার তাহা শ্বণমাত্র কুব্লয়াশ্মে আরোহণ কারিয়। 
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শঁর শঁরাসন ধারণ প্র্বক বরাহের পশ্চৎ ধ|বিত হইলেন এবং 
চারুচিত্র শোভিত বিচিত্র কার্থ,কে অন্ষচন্দ্র।কার স্ুতীক্ক শর সন্ধান 
করিয়া, লক্ষ্য শুকরের প্রতি সবেগে নিক্ষেপ করিলেন । বরাহরূপী- 
দৈতা রাজকুমারের শরে আবিদ্ধ হইয়া! আত্সন্রাণের নিমিত্ত প্রাণ 
তয়ে গিরি-পাঁদপ-সন্ক,ল অটবী মধো প্রবিষ্ট হইল। বিচিত্র 
বেগবান্‌ অশ্বও রাজপুত্র কর্তৃক বেগে চালিত হইয়া তাহার অন্গু- 
পাবন করিতে লাগিল । এইরূপে অশ্বারোহী নুপকুমার শুকরের 
অন্গসরণে প্ররন্থ হইয়া! সহজ সহজ্স যে জন পথ অতিক্রম করিয়। 
য|ইতেছিলেন, পথমধ্যে ধরণীতলে এক স্ুবিস্তীর্ণ গহ্বর ছিল তিনি 
তাহাতে অশ্থের সাহত নিপতিত হইলেন । দেখিতে দেখিতি তিনি 
সেই অন্ধতমসারত গহ্বর অভঃন্তরে গুবিষ্ট হুইয়] পডিলেন, 
স্থতর।ং শুঁকবরূপী দৈত্াও ভীহার নয়নপথের বহিভূতি হইয়া 
পড়িল! ক্রমে পাতাল তল নৃপকুমারের নেত্রপথে প্রকাশিত 
ভইল। 

খর যুবর।জ খধতদ্্জ ছুরাচার দৈতোর বিনাশে হতাশ হইয় 
অতান্ত উাদ্বগ্ন ও ছুঃখিত হইলেন; ক্ষণক।ণশ স্ত। কারয়। কিছুই 
স্কর করিতে পাঁরিলেন না, অগত্যা কুবলয়াশ্বের বেগ মন্দীভূত করিয়। 
পাতাল তলের অপুক্ধ শোভা দর্শন করিতে করিতে যাইতেছেন, 
ইত্যবসরে পুরন্দর পূর সদৃশ, শত শত সৌবর্ণ প্রাসাদ শোভিত, 
প্রকারবেষ্টিত এক অপুষ্ব পূরী উহার নয়ন পথে পতিত হইল । 
সহসা তদর্শনে তাহার মনে বিস্ময় রসের আবিভাব হইল । তিনি 
স্বতাবত নিভীঁক ছিলেন, সুতরাং নির্ভয় মনে সেই স্বর্ণময় ভবনের 
ত্যন্তরে প্রবেশ করিলেন | চারিদিক্‌ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, 
জন্‌ মানব উহার দর্শনগে।চর হইল লা পরে নুপনন্দন সেই ভৰ- 
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নৈর সকল দিক ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, একটী রূপ-যৌবন- 
সম্পন্থ] পরম রমণীয়ারৃতি কৃশাঙ্গী রমণী এক স্থানে দণ্ডায়মান 
রহিয়াছে.| তাহার মুর্তি দর্শনে বোধ হুইল, যেন তিনি সাতিশয় 
ত্বরাপ্থিতা ও অত্যন্ত ব্যগ্রচিত্তা | তখন রাজপুত্র কৌতুহলাক্রান্ত মনে 
সেই যোষিৎ সঙ্গিধানে উপনীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে তন্বঙ্গি! 
তুমি কেট একাকিনী এম্বানে অবস্থান করিতেছ কেন ? কেইবা 
তোমায় এখানে পাঠাইয়াছে & তখন সেই লাবণ্যময়ী কামিনী রাজ- 
কুমারের বাঁকো কোন রূপ প্রত্যুভর না করিয়া, অন্যদিকে দৃষ্টি 
সঞ্চার গুর্বক সেই বিচিত্র প্রাসাদে অধিরোহণ করিলেন, তদর্শনে 
যুবরাজ নিঃশস্ক চিত্তে এক স্থানে অশ্ব বন্ধন করিয়া বিস্ময়োহফুল 
নয়নে তাহার অল্গপরণে প্রৰত্ত হইলেন । 

তদনন্তর রাজকুগার গ্াতধ্বজ সেই ভবনের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া 
দেখিলেন। স্বর্ণময় প্রশস্ত পর্যক্কের উপরিভাগে কন্দর্পের রতির ন্যায় 
এক পরম স্ন্দরী কামিনী সমাসীন রহিয়াছেন ! ভীছার চক্রানন 
5 হঁপেন্দু বলিয়া দর্শকের মনে ভ্রমের অগবিভগাব হয় । জ্রযুগল 
-মনৌহছর । অলক।বলাৎখখের “ন্যায় শ্যাম জুচিন্কুণ ও অত্যন্ত জুঙ্গব | 
নয়নযুগল নীলোৎ্পল দলের ন্যায় শে ভান্বিতঃ উজ্জ্বল ও সরল 
কটাক্ষ সম্পন্ন । অধরে৯ ঈষৎ আলোছিত অথচ স্লুঘটিত। দশন 

₹ক্তি কুন্দ কলিকার ন্যায় ধবল। তাহার শ্রোণিদেশ ও পয়োধর 
যুগল যেমন পীন, কটিভাগ তেমনি সুক্ষ । উরু যুগলের উপমা 
নাই। যুবরাজ তন্বী শ্যামা চারুসর্ধাঙ্গী অনঙ্গের অঙ্গলতিকার 
ন্যায় সেই লাবণাময়ী তরুণী কামিনীরে অবলোকন করিয়া রসাঁ- 
তলের অধিদেবতা বলিয়। অবধারণ করিলেন । 
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পুর্ণ শশী । 


শশী শীট 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


বাগদীন। 


“ অর্থোহি কন্যা পরকীয় এব 
তামদ্য সংপ্রেম্য পরিগ্রহীতু£ | 
জাঁতোহস্মি সদ্যোবিষদান্তরাত। 
চিরন্য নিক্ষেপমিবাপয়িত্বা ॥৮ 


কালিদাস । 


বাঙ্গালা ১০৮৭ সালের জ্যন্ট মাসের শেষে এক জন যুবা হিন্ু- 
স্থানী একাকী বিষ বদনে অশ্বীরেহণে দাক্ষিণাতোর আরণ্য পথে 
গমন করিতেছেন । ভীহার পরিচ্ছদ বস্ত্রগুলি স্থানে স্থানে বিশ্লিষ্ট, 
স্তরে স্তরে আদ্র । অশ্বটীও অতিশয় পরিশ্রান্ত, সিক্ত কলেবর | 
সময় নিশা, কিন্ত অধিক রাত্রি হয়নাই, চারি ছয় দণ্ড মাত্র ।-- 
প্রকৃতি প্রশান্ত। _-পশুপক্ষী নিঃশব;_বক্ষপত্রর সৃঞ্চালন্রে শব্দ 
মাত্রও নাই,তলভূমি বারিসিক্ত, স্থানে স্কানে কর্দমম,- স্থানে 
স্থানে পুঞ্জীকৃত ভগ্ন তরু পথ অবরোধ করিয়া আছে, কোন 
কোন স্থানে মৃত পশুপক্ষী ভূলুঠিত। অশ্বারোহী অন্ধকারে পথ 
খেতে পাইতেছেন না.-এক এক বার শ্ভগ্প তক্ুক্কন্ধে অশ্বনহু 
আ'ছত হইয়া পশ্চাদ্গীমী হইতেছেন, গাত্রাবরণ ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে, 
কপোলে, ললাটে রক্ত পর্ডিতিছে ১ ভগ্ন রক্ষশাখে পাদস্থলন 
৪ 
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ঘোকট সেই তুরুমুলজাত তৃণঙ্ক,র ভক্ষণ করিতে লাগিল, তিনি 
গুহাভ্যুন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। যোশগীবর একখানি অ!সন দেখাইয়। 
দিলেন, পথিক উপবিষ্ট হইয়া শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলেন । এই সময় 
তাহার মনে তাবান্তর উদয় হইল ।--কেন হইল, তিনিই বলিতে 
পারেন । তপন্বী তাহাকে কিছু অন্যমনস্ক দর্শন করিলেন, কিন্ত 
অতিথি সতকাঁরের অগ্ঞে কোন বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাস্ত হওয়া আতিথ্য 
ধর্মের বিরোধী, এই নিমিত্ত কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না । আশুরমলন্ধ, 
৩ৎকালস্থলভ যথভোজ্য সংগ্রহ করিয়া উপষে'গ করিতে দিলেন, 
পথিক আহার করিয়া সুস্থ হইলেন। ধৃহে যে প্রদীপ জ্বলিতেছিল, 
তাহার প্রতি নেত্রপাত করিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস তাঁগ করিলেন । 

অতিথির সেবা হইয়াছে, ত্রহ্গচারী তৃপ্তলাভ করিয়াছেন, 
মনোভাব প্রকাশ করিবার এই উপযুক্ত অবসর |-_-অবসর বুঝিয়। 
তাপসবর অতিথিরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “বৎস 1 
সম্বোধন সময়েই সম্বেংধিতের বিমর্ষ বদনে তাহার প্রশস্ত, স্থবিস্তার 
জ্যোতির্য় নয়ন নিক্ষিপ্ত হইল; তিনি শিহ্রিলেন। সবিস্ময়ে 
ক্ষণক।ল নিস্তন্ধ থাকিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, “যুবরাজ! 
তুমি এ অবস্থীয় এ বিজন প্রদেশে একাকী ভ্রমণ করিতেছ কেন ৫ 

রাজপুত্র শিহরিয়! উঠিলেন ;- নন্বৌধন শ্রবণ করিয়া! তপস্থীর 
মুখপানে বিস্ফষারিত কৌতুহলী নয়ন প্রক্ষেপ করিয়। সভয়ে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, 

“মহাভাগ ! আপনি কে ৮ 

“আমি যে হই, পরে জানিবে | এখন যাঁছ। জিজ্ঞাসা করিলাম, 
তাহার উত্তর কর। তুমি এই রাত্রে এ বেশে এ প্রদেশে একাকী 
কেন ৮” জক্যভাঁবে ত্রস্ত স্বরে তপস্থীর এই সংক্ষিপ্ত উত্তর | 
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এই দূরবর্তী রাজ্যের গিরিগুহাবাসী সন্গ্যাপী আমারে কিরূপে 
চিনিলেন, কির্ূপে পরিচয় জ্ঞাত হইয়া আমারে যুবরাজ.শক্ে 
সম্বোধন করিলেন, আমি রাজপুত্র, কিরূপে ইনি জানিলেন, কিছুই 
বুঝা ধাইতেছে না । বোধ হয়, ইনি ত্রিকালঙ্ঞ সিদ্ধপুরুষ হুইবেন। 
যাহা হউক, যখন আমি অতিথি, আর ইনিও অকপট অতিথিনিষ্ঠ, 
তখন কখনই আমার নির্ধদ্ধে সতা তত্ব অপ্রকাশ রাখিবেন না। 
পরিচয় দিব না, কিন্তু সত্যের অল্ুরোধে ঘটনাগুলি বিজ্ঞাপন করি । 
এই রূপ সংকম্প স্ুস্থির করিয়া] কহিলেন, 

“ মুনিসত্তম ! আমি আপনারে চিনতে পারিলাম না, ক্ষমা 
করিবেন ! আপনি যেখগবলে আমার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, 
আপনারে নমস্কার করি । সেতুবন্ধ রামেশ্বর মহ? তীর্ঘঃ লোকমুখে 
আর শাস্ত্রপাঠে এইটী পরিজ্ঞাত হইয়া বসন্তকাল সমাগমের 
পুর্বেই আমি অন্ুচরবর্গ সমভিবাহণরে সেই তীর্থ দর্শনাশয়ে যাত্রা 
করি। আপনার আশ্রমের অদ্বুরে উপস্থিত হইয়া অদা মহা বিপদে 
পতিত হই । অকস্মাৎ ঝড়রুষ্টি উপস্থিত হয়| আমার " লে/কজন 
সেই দুর্যোগে কে কোথায় গেল, কিছুই জানি না, আমি একাকী 
অর আমার এ অশ্ব বনু কষ্ট ভোগ করিয়া আপনার শরণাপ্গ 
হুইয়াছি, আর আপনার অমায়িক মহাপুরুষ ভাব দর্শন করিয়। 
প্রম আপ্য।য়িত হইয়াছি,_আপনার শ্রীপাদপদ্ম এ জন্মে আর 
বিস্মৃত হইব না। এখন অন্তগ্রহ করিয়] বলুন, আপনি কে ? কোন্‌ 
মহাযোগী বংশ আপনার উদ্ভবে সমলঙ্ক ত হইয়াছে ?” 

তপস্থী হাস্য মুখে কহিলেন, “রাজকুমার ! আমি যোগীও নই, 
দৈবজ্ঞও নই, তোমার পিতা মহারাজ আদিত্য সিংহের চিরচিক্রিত 
কিন্কর 1” 
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রাজপুজ্র বিশ্ময়ীপন্ন হইলেন । স্থির দূর্টিতে তপস্থীর প্রভাময় 
মুখপ্যনে চাহিয়া স্মরণ করিতে লাগলেন, কখনও সে মুর্তি দর্শন 
করিয়াছেন কিনা ৫ নির্নিমেষ নয়নে অনেক ক্ষণ চাহিয়া রছিলেন, 
অনেক ভাবিলেন, মনে হইল না, চিনিতে পারিলেন না । কহিলেন, 
« সতাব্রত ! আপনি অনত্য বাক্যে আমারে বঞ্চনা করিবেন, এটী 
কম্পনা করিলেও পাপ হয়, আপনি তপস্থবী, আপনারে নমস্কার, 
আপনি আমারে অপরাধী করিবেন ন1, মিনতি করি, অল্গগ্রহ করিয়া 
বলুন, আপনি কে £ আর সত্যই যদি আমার ভাগ্যবান পিতা আপ- 
নার তুলা মহা পুরুষের প্রসাদ লাভে গৌরবান্বিত ছিলেন, তবে কি 
অপরাধে ভীহারে সে অল্তগ্রহে বঞ্চিত করিয়া সংসারত্যাগী উদাসীন 
হইয়াছেন % আর একটী নিবেদন, ক্ষমা] করিবেন, আপনার নাম 
কি?” 

সন্যাসী ঈষৎ হাস্য করিলেন । তাহার সেই হাস্যে তিনচী ভাব 
প্রকাশ হইল । এক ভাবে কুমারের সরলতাঞ্ুর্ণ আগ্রহ্থে পরিতুষ্টি ; 
এক ভাবে পুর্ধ রতান্ত স্মতিপথারূট ; আর এক ভাবে বর্তমান 
সগ্যাস আশ্রমের কারণ চিন্তা |-_হাস্য করিয়াই একটী পরি- 
তাপবাহী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিভ্যাগ করিলেন । কহিলেন, “ রাজপুত্র ! 
আমার পরিচয় পাইয়। তুমি এখন সুখী হইবে না, বরং তাহা বিপ- 
রীত ভাবের উত্তেজক হইবে | এখন আমি তোমাকে পরিচয় 
দিৰ না। কিন্ত তুমি নিশ্চয় জানিও; যাহা] আমি বলিয়াছি, তাহ! 
ব্যতীত আর কেহই আমি নই | যে গিরিগুহছায় আর্মীয় এখন দেখি 
তেছ, এখানে আমার নাম সদাশিব ত্রক্ষচারী 1" 

রুমার কিছু বুঝিতে পারিলেন না ।- ক্ষ মনে সাত পাচ চিন্তা 
করিতে লাগিলেন | সেই চিস্তার অবসরে ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন। 
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« রাজকুমার ! তোমার পুজ্যপাদ পিতার সমস্ত কুশল ত 
জন্বরাজ্যে এখন ত কোনও উৎপাত নাই ” 

অনুকুল উত্তর দিয় রাজপুক্র কহিলেন, “রাজ্যে প্রতিগমন 
করিয়া আপনার অন্ুগ্রছের কথা পিতাঁকে জানাইব, আপনি পরি- 
চয় দিলেন না, পিতা পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তখন আমি কি 
বলিব 2 আর কি কথা বলিলেই বা আমার অন্তর্বদ্ধ কৃতজ্ঞতা 
স্ুস্পক্ট প্রকাশ হইবে £% 

“আ[মি স্বয়ং রাজধানীতে গিয়াই সকল কথা নিবেদন করিব । 
সেই সময় তুমিও আমার স্ষেহের পরিচয় পাইবে 1” এই পর্য্স্ত 
বলিয়া উদাসীন যেন উদাসমনে কি পুর্ব কথা স্মরণ করিলেন; কিছু 
ক্ষণ মৌন থাকিয়া সপরিতাপে জিজ্ঞীসা করিলেন, “রাজপুত্র ! 
বিজয়পুর রাজ্যের কিছু সংবাদ রাখ 

রাজপুত্র চমৃকিয়া উঠিলেন । ক্ষণকাঁল তাহার বাকাস্ফ,র্তি হইল 
না| তাহার পর মৌন ভঙ্গ করিয়া ক্ষুন্ধচিত্তে কহিলেন, “পররাজ্া- 
লে।লুপ ধূর্ত আরঙ্গজীব দেই মিত্ররাজ্য গ্রাস করিয়াছে 1” 

প্রক্মচারী শুনিয়া ললাটে হস্ত প্রদান করিলেন ; অহ্থি-গর্জনের 
ন্যায় একটী প্রবল স্্দীর্ঘ নিশ্বাস ভাহার নাসারন্জ্র হইতে নির্থতি 
হুইল | কোল প্লাবিত করিয়া অশ্রুধারা গড়াইল । নিশ্বাসের সঙ্গে 
সঙ্গে স্তস্তিতস্বরে কহিলেন, “আহা ! মহারণজ মহা সস্কটে পড়িয়া মহা! 
ছঃখেই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন ! এক সময়ে ছুই দিক দিয়া ছুই কাল 
ভুজঙ্গ তারে বেষ্টন করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল । এক দিকে আরঙ্গ- 
জীবঃ অপর দিকে শিবজী । আহা !- সময় যখন বিগুণ হয়, তখন 
ঘনিষ্ঠ আত্মীয়েরাও বিপক্ষতা করে! মহা রাট্রপতি শিবজী হিন্দু- 
জাতির পরম বন্ধু, হিন্দুবৈরী আরঙ্গজীবের নির্ধাতনার্থা, কিন্ত 
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এমনি ছূর্ভাগ্য, বিজয়পুরের অদৃষ্টে সেই মহ্থামনা মঙ্তারাস্্রীয় শিব- 
জীও .বৈরী হইলেন 1” বলিতে বলিতে অনর্গল অশ্রুধারা প্রবাহিত 
হইতে লাগিল, ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস তাগ করিয়া উত্তরীয় বসনে 
নেত্র মার্জন করিলেন, কিন্ত আর কিছু বলিতে পারিলেন না, অতীত 
শোৌক্রত্তাস্ত স্মরণে আর বনুযত্ু-রক্ষিত বিজয়পুর রাজ্য যবন-রাহ্- 
গ্রস্ত শ্রবণে তাহার ন্েহকাঁতর হৃদয় নিতান্ত শৌকাকুল হইয়া কণ্- 
রোধ করিল । 

রাজকুমারের চক্ষেও জল আসিল, তিনি চঞ্চল উদ্ধদৃষ্টিতে 
গুহাশিধরের ইতস্তত নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, অন্তদর্ধকর 
দীঘস্বাস চঞ্চল বায়ুসম প্রব।ছিত হইতে লাগিল । রজপুভ্র কাদি- 
লেন ' এই বিভ্রম সগয়ে সহসা নুতন ভাবের আঁবিভীব ' অভাবনীয়, 
অচিস্তনীয়, অদৃক্টপুর্ব অগুর্বব নবীন দৃশ্য ' রাজকুমাব যখন ভর্ধ- 
নয়নে এদিক ওদিক দেখতেছিলেন, দেই অবসরে টদবাৎ একটী 
পার্শস্থ গুঙ্গাবিবরে তার চক্ষ পড়িল । দেখিলেনঃ শতদল পছোর 
ন্যায় শোভাময় একখানি বদন ' কমনীয় কামিনীর স্থকোমিল বদন ! 
সেই নিষ্কলঙ্ক অমল বদনকমল ভিন্ন কমলাঙ্গীর আর কোন্ও অঙ্গ 
আশুদর্শনকারীর দশনপথের অতিথি হইল না।-_-সেই নিরমল 
কমলে উজ্জ্বল, নীল, অ।কুং্চত অলকাবলী যেন মধুলুদ্ধ মধুপাবলীর 
ন্যায় সুশোভিত । ভ্রমরের। যেন সেই প্রফল যুখপন্কজে মনের আবেশে 
মধুপান করিতেছে উড়িতেছে না, নড়িতেছে না, এক স্থ।ন হইতে 
স্থানান্তর যাই:তছে ন।১-স্কিব, অচঞ্চল, অটল | অপুর্ব শোভা! 

রাজপুল্জ এই শোভা দেখিলেন | নয়নে নয়নে সঙ্গতি হইল, 
গ্রক্ষটিত হেমপদ্দা সঙ্গতি মাত্রেই মুদিত হইল,দর্শকের নয়নকে 
নৈরাশা নীবে ভসাইয়া পদ্দাটী সঙ্গসা আন্ধকার-নীরে ডবিল | 


| ৩৩ [] 


ব্রবাহনের প্রতি উলুপী । 


বিদারি ধরণী বক্ষ, উঠি আচন্িতে | 

চপল] চপল বেগে, কাপিতে কাপিতে ॥ 

কহিলা বীরেন্দ্রস্থতে সরোধ নয়নে | 

একি বৎস ! কোথা যাঁও বিষণ্ন বদনে ? 

ক্ষত্রবংশ চূড়া তুমি, চন্দ্রবংশ মণি। 

অসাহস দেখি তোম! ফাটিল অবনী | 

পুরন্দন সুত স্ৃত পুরন্দর সম । 

কাপুরুষ হেরি হৃদি বিদরিছে মম ॥ 

ঘে কথা কহিল পার্থ ভু দিয়া তোমারে । 

শুনেছি সে সব আমি, ভাসি অশ্রুধারে ॥ 

জুড়িয়। যুগল পাঁণি, করিলে বিনয়, 

অবণে দিলে না ঠাই, বীর ধনঞ্জয় ॥ 

কেন দিবে ? জাতিধন্ম ভূলে কি ফাল্তনী ? 

অজিত পাগুবশ্রেষ্ঠ, শৌধ্য গুণে গুণী ॥ 

জানি আমি ক্রোধে ঘবে ইন্দ্রের তনয় । 

চরাঁচর স্বর্গ মত ভয়ে কম্প হয় ॥ 

কাহার নিস্তার নাই, ক্ষত্রিয়ের রোষে। 

বিনয়ে কি বাধ্য হন্ম, তোষে পরিতোষে ? 
৫ 


| ৩৪ | 


পিত! বলি সন্বোধিলে জুড়ি ছুই হাঁত। 
রোঁধিয়। কুবাঁক্য বাঁণ করিল আঘাত ॥ 
ধন্দন বাঁক্য পালিয়াছে, ধর্মের গৌরবে । 
তুমি কেন ক্ষমা কর গর্বরবিত কৌরবে ? 
দেখিলে শুনশিলে কাঁণে, মানিল না স্তব । 
সিংহনাঁদে পুরি বিশ্ব, করে ভীম্ম রব ॥ 
রণ যাঁচে ধনপ্তয়, দেহ তারে রণ। 

পণ কর শিত! পুঁজ জীবন শরণ ॥ 

জয়ী হয়ে যদি তুমি ফিরে এস ঘরে। 
কোলে লয়ে তোরে আমি চুন্বিব আঁদবে ॥ 
রণ ভূমে হয় ঘদি শরীর পতন। 

ভাঁবিব তখন আমি স্বার্থক জীবন ॥ 
ভাঁবিবেন চিত্রাঙ্গদা, বীর পৃজবতী । 
বীর পুজ প্রসু আমি ভাবিবেন সতী ॥ 
যাও বাছা ! যুঝ গিঘা বিপুল বিজঞষে । 
জননীর আশীর্বাদ, শঙ্কা নাই ঘমে ॥ 
যেমন করিল গর্বব পার্থ ধনুদ্ধর। 
তেমনি হুইবে খর্ব হইলে সমর ॥ 
পিত। তব মহাঁরথী বিখ্যাত জগতে । 
প্রতিযোগী নাহি তাঁর শুনি ভ্রিজগতে ॥ 
শুনি বটে মানি আমি পার্থ মহাবীর । 
ভীম রণে বর্ষে ভূমে বিপক্ষ রুধির ॥ 


| ৩৫ 
ক্ষম|, ধের্যয, দয়া, ধর্ম বীরতাঁর মহ। 
একত্রেতে বাঁদ করে, রণে অহরহ্‌ ॥ 
প1সরিছে পুজন্নেহ, যুদ্ধ অনুরোধে । 
মাঁতিয়াছে বীর মদে কার সাধ্য রোধে ॥ 
পারিবে না অনুনয়ে তুবিতে তাহায়ি। 
যুদ্ধ কর; যুদ্ধ কর, শোভে যা তোমায় ॥ 
ছেড়না ঘজ্জের ঘোড়া, ছেড়ন। সংগ্রাম । 
ধণ্য হবে জন্মভূমে আজি তব নাম ॥ 
ধন্য হবে চিত্রাঙ্গদা, ধনা হব আমি ) 
অবশ্য তোমার রাণে, হারিবেন স্বামী ॥ 
ধন্য হবে নাগকুল, জনক আমার । 
গন্ধর্বব মানিবে ধন্য বিক্রমে তোমার ॥ 
কি ভয় সমরে তব, অমর কুমার । 
ত্রিপুর বিজয়ী পিতা, কি ভয় তোমার ? 
বীরেন্দ্র কেশরী সম বিক্রম অতুল । 
মহাশুলী মহাদেব, নহে সমতুল ॥ 
কেশরী পিতার ভূমি কিশোর তনয় । 
যুঝিতে কেশরী সনে, কিসে এত ভয়? 
পর বন্ম, লহ চর্ম, ধর ভীম্ অসি। 
দেখাও বীরের কার্ধ্য বীরক্ষেত্রে পশি ॥ 
কেন সহ তিরস্কার পুরস্কার নাশি । 
দেখাও পুজ্রের কার্য” প্রতাপ প্রকাশি ॥ 


|] ৩৬ 7 
জানি আমি পূর্বাপর সংযোগ বিয়োগ । 
ফলিবে ফলের ভোগে স্বীয় কন্ম ভোগ ॥ 
কাপুরুষ হয়োনাকো নিন্দা হবে লোকে । 
ডরিওনা, ডরিওনা গলিওনা শোকে ॥ 
ভীক্ষম দ্রোণ কর্ণ জয়ী জনক তোমার । 
সেই দাপে করিছে কি এত অহঙ্কীর ? 
করেছে কি শুর-কাধ্য কুরুক্ষেত্র রণে ? 
সে শুরত্ব পাঁপাচাঁর ভাবিছে কি মনে ? 
পরম ধান্মিক ভীক্ম পিতামহ যাঁর। 
দয়! ধন্মে রণ ধন্মে শান্তির আধার ॥ 
শিখণ্ডী দেখায়ে তারে অস্ত্রহীন করি । 
করাইল শরশয্য! ধর্ম পরিহরি ॥ 
বিনা ধন্মে ধন্ম হানি করিল পাণ্ডব। 
ঈাড়াইয়ে ধন্মরাজ দেখিলেন সব ॥ 
কোন্‌ ধন্মে ভীত বধ নাহি যার জানা । 
স্তর ধর্মে সে অধশ্ম বারশান্ত্রে মানা ॥ 
প্রবঞ্চনা করি দ্রোণে বধিল ছুন্মতি। 
দ্রোণ জয়ী কুরুক্ষেত্রে ধৃক্টছ্যন্দ রথী ! 
মিথ্যা কথ! কহিলেন রাজ যুধিঠির | 
দ্রোণ বধে মহাধন্বী পার্থ মহাবীর 
অধন্মে বিজয়ী রণ ধন্ম অনুচর। 
গুরুবধে করিয়াছে পাপ গুরুতর ॥ 


| ৩৭ | 
এই ধর্মে হয় বদি ধার্মিক অর্জুন । 
বৃথা তবে ক্ষত্র ধন্ম, বৃথ। ক্ষত্রিগুণ || 
গ্রাসিল। ধরণী ঘবে কর্ণ রথচক্র | 
মায়াবী গ্ীহরি তথ প্রকাশি কুচক্র ॥ 
আদেশিলা কিরীটিরে বধিতে তখন । 
জোঁড় করে স্তৃতি করে রাধার নন্দন ॥ 
যাচিল। ক্ষমিতে ক্ষণ চক্র উদ্ধারিতে ৷ 
সহিল না শুনিল না অক্ষি পালটিতে ॥| 
কুচক্রে বধিল তারে, নিজীবের প্রায় । 
এই কি বীরের ধর্ম * বাঁরত্ব কোথায় ? 
অন্যায় অধশ্মযুদ্ধে বধি তিন বীরে। 
ফিরি গেলা সিংহনাদে, বিশ্রাম শিবিরে ॥ 
বিঘোধষিল রণজয় পাগুদল বলে। 
ভাসিল কৌরব সেনা শোৌকনেত্র জলে ॥৷ 
এমন অধন্মে যাঁর জিনিয়াছে রণ । 
পরম পাষণ্ড তারা অধম ছুর্জন || 
পিত। বলে ভয় কর, ভক্তি কর যাঁরে। 
কাপুরুষ বলে আমি ঘ্বণ! করি তারে ॥ 
দয় ধন্ম স্নেহ ভক্তি ছাড় বাছাধন | 
আঁক্রোশে যে যাচে রণ দেহ তারে রণ ॥। 
শুরত্ব প্রকাশ কর সম্মুখ সংগ্রামে । 
রণশাযী ক্ষত্রিপুল্র শ্পশে স্বর্গধামে ॥ 


৩৮ 


পিত। ভ্রাতা উপরোঁধে মাহি অবসর । 
প্রকাশিয়ে ভূজবীর্ধ্য লক্ষ্য কর শর ॥ 
ওই দেখ, কপিধ্বজে গর্জিছে অঙ্ছুন। 
ত্বর| কর ত্বরা কর পুর ধন্ুগুণ ॥ 
অধন্্র-বিজয়ী পিত। ভূলে ঘাঁও মায়া । 
ততক্ষণ যুদ্ধ কর যতক্ষণ কায়া ॥ 

জনক জনজ ভাব ভুল ক্ষণ কাল। 
নিরখ নিরখ পিতা মূর্তিমান কাঁল॥ 

যে তোমারে রণে ডাকে ক্ষমা কেন তারে । 
বীরধন্মন তাঁরে বলি যারে যেবা মারে | 
তোমারে মারিতে যার মহা আকিঞ্চন । 
হুস্কারিয়া করিতেছে গাণ্ডীব গর্জন || 
টক্কারি কোদণ্ড ভীম ধাইছে সমরে। 
কাীপাইছে বস্থন্ধরা দক্তে পদ ভরে || 
তারে তুমি ক্ষমিবাঁরে ইচ্ছ। কর মনে । 
বীরের স্বধন্ম নয় হাসে শক্রগণে ॥ 
অগ্রসর হও পুত্র ! ধর ধনুর্ববাণ। 

যুদ্ধ কর যুদ্ধ কর যাঁয় যাবে প্রাণ | 
চন্দ্রবংশ বংশধর ডরেনী সমরে । 
সমুখে পাতিয়া ঢাল রণানন্দে মরে | 
ঢাল যদি ফিরে আসে ফেলিয়! তোমায় । 
ক্ষত্রিকুলে অবলার! অপকাত্তি গাঁর ॥ 


৩৯ 


ঢাঁলের উপরে ঘদি দেখে তব শব | 
প্রকাঁশে পুরন্ধীবাঁলা মহা মহোৎসব | 
জাঁন বদিঃ জাঁন তবে ক্ষম কেন আর? 
অস্ত্রধারী হও, রিপুু করহ সংহার ॥ 
জান তুমি ভূগুরাম বীরকুলমণি । 

তিন সপ্তডে নিঃক্ষত্রিয়া করিল অবনী || 
তুমি আঁজি ভূজবীর্ধ্যে প্রকাঁশি প্রতাপ । 
নিরজ্ভন করি ধরা ঘুচাঁও সন্তাপ ॥| 
ধররে ভূজগ শিশু ধর ধর ফণা'। 
লুকায়ে নিহাঁরি আমি তব বীরপণা ॥। 





রাম । 


পাপ টপ 


আঁয় আয় মবে দেখিবি আয়, 
রাসেতে রসিয়া পশ্েছে অই। 
ঘোঁড়শী রূপসী যতেক গোঁপিনী, 
ওঅবল! সরল! কুলের কামিনী, 
তাঁদের মহিতে রসিক রাজ, 
খেলিছেন খেলা খাইয়ে লাজ, 
অপরের পাপ, নিজের বেলায়, 
আর্‌ কিছু নয় লীঙ্গা খেলা বই। 


| ৪০ - 
আয় আঁয় সবে দেখিবি আয়, 
রাঁসেতে রসিয়া পশেছে ওই । 


০ 


কত কত রাম গাঁইছে গান, 
কেহুবা তাহাতে ধ্রিছে তাঁন, 
মোহিনীর গানে মোহিত করে, 
শেতাঁর বেতাঁর মধুর স্বরে, 
রাঁগভরে যত গোপের বালায়, 
তালে ভালে নাচে তাঁখৈ তাথই। 
আয় আয় সবে দেখিবি আঁ, 
রাসেতে রিয়া পশেছে ওই | 


মিড 


ঘুনু ঘুনু ঘুনু ঘুক্কুর বোলে, 
রুনু ঝনু রুনু নুপুর রোলে, 
এ ওর হ'তেতে ধরিয়। কশি, 
গোল ভাঁবে যত গোঁপরূপসী, 
খুরিয়ে ঘুরিয়ে নাচিয়ে যাঁয়, 
মথুরাঁয় যাঁরা বেচিত দই, 
আঁয় আয় মবে দেখিবি আয়, 
রাসেতে রিয়া পশেছে ওই | 


স্নান 


গোঁপিনীর মাঝে গোঁপ কুমীর, 
বাঁমেতে কিশোরী 'শড়ায়ে তাঁর, 


8৬... 


আঁকাশেতে তাঁর দলের মাজে, 
শশি বামে যথা রোহিনী সাজে, 
ছুজনে বেড়িয়ে গোপিনী যায়, 
আহ! মরি কিবা শোভা লে। সই, 
আয় আঁয় সবে দেখেবি আয়, 
রাসেতে রসিয়া পশেছে ওই । 


এলায়ে পড়েছে চিকণ কেশ, 
নাহিক বুকেতে বসন লেস, 
স্বেদ জলে গলে সিন্দুর অগ্জন, 
সমল করিছে বিমল বদন, 
দৃক্পাঁত তবু নাহিক তাঁয়, 
মাতিয়ে নাচিছে কোরে হৈ হই, 
আয় আয় সবে দেখিবি আয়, 
রাসেতে রসিয়৷ পশেছে ওই । 


নয়নের কোনে হেরি রাঁধায়, 

যতই মুছ্কে হাঁসে শাম রায়, 

ততই নূতন নৃতন বিলাশ, 
বিলানিনী গণে করে বিকাঁশ, 
৬ 
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দেখিয়ে মনেতে হেন সাধ যাঁয়, 
মোরও আঁমোদে আমোদিনী হৈ, 
আয় আয় সবে দেখিবি আঁয়, 
রাসেতে রসিয়। পশেছে ওই । 


(৯ কস 


মাঝে মাঝে এ মদন মোহন, 
মোহন বাঁশীতে মিশরে বদন, 
স্থমধুর স্বরে করিছে গান, 
শুনিয়ে কার্না যুড়ায় প্রাণ, 
হুরি ভাঁবে বদি ভাঁবিস্‌ তায়, 
তবে সবে আমি বলি পৈ পই, 
আঁয় আয় সবে দেখিবি আয়, 
রাসেতে রসিয়। পশেছে ওই । 


জকি 


কিশোর নাচিছে কিশোরী নাঁচিছে, 
গোপিনীরা কুল ভয় না বাঁচিছে, 
হরষে সরস সকলের মন, 

কেন বা! বিরসে মোর! কয় জন, 
কিশের সরম ভয় ব1 কাঁয়, 

মেয়ে বটি তবু চোর ত নই, 
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আয় আয় সবে দেখিবি আয়, 
রাসেতে রসিয়া পশেছে ওই । 


আসি ০ 


যায় যাগ্‌ মান হোগ্‌ বা! মরণ, 
হেরিব হরির কমল চরণ, 

মিশিব বতেক বামার দলে, 
হাসিব, নাঁশিব মনের মলে, 

হবি পেলে, কুলে কিব। এসে যায়, 
কারে কিবা ডর মাঁভৈ মাভই, 
আয় "মায় সবে দেখিবি আয়, 
রাঁসেতে রমিয়৷ পশেছে ওই | 


চি 


বনফুল মাঁল। বনমালি গলে, 
মধুকরগণ আদি দলে দলে, 
গুণ গুণ রবে বসিছে তায়, 
হাসিমুখে শশি মুখী তাড়ায়, 
এশোভায় লোভায়েছে আমায়, 
আমিত ঘরেতে আর না রই, 
আয় আয় সবে দেখিবি আয়, 
রাসেতে রসিয়। পশেছে ওই । 
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মনে করি হরি চাঁবন! আর, 
হেরিয়ে আপনি নহি আমার, 
তোরাও যদিলে! থাকিস্‌ গুমরে, 
ফুরাইলে সবে মরিবি গুমরে, 
এখন হাঁরাবি অবহেলায়, 

তখন বলিবি কই গো কই, 
আঁয় আয় সবে দেখিবি আয়, 
রাঁসেতে রমিয়৷ পশেছে ওই । 


কাঁল বলি যারে করিছ হেলা, 
ওই কাল ভব নদীর ভেলা, 
কাল পেলে কালে থাকেন ভয়, 
কাঁলর কাছেতে কাল ভয়, 
কত শত লোকে কাঁলর কৃপায়, 
হয়েছে জগতে ভ্রিলোক জই, 
আয় আঁয় সবে দেখিবি আয়, 
রাসেতে রমিয়া পসেছে ওই । 
চল চল নথি সকলে মেলি, 
মখি ভাবে সবে করিষ্গ কেলি, 
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শামের পরশে অশেষ সখ, 
পাইবি, যাইবে জনমছুখ, 

এ রাঙ্গ। পদ পাবার আশায়, 
ভুলিয়াছে কুল রাধা রসমই, 
আয় আয় সবে দেখিবি আয়, 
রাঁসেতে রসিয়া পশেছে ওই । 


পর ররর হি 


পদার্ধ বিজ্ঞান কি ! 


শত শিপ টিসি 


ইংর।জীতে যাহাকে ফিজিক্লু বলে, তাহার প্রকৃত নাম প্রাকৃতিক 
দর্শন অথবা পদার্থ বিজ্ঞান । ইহার দ্বার স্বভাবের কার্ধা বৈচিত্র্য 
এবং স্বাভাবিক যাবতীয় পদার্থের স্বরূপ ন্রিয় করা যায় । প্রকৃতির 
অলৌকিক ক্রিয়া, ক্রিয়ার নিদান, ফলাফল এবং প্রত্যেক পদার্থের 
গুণ, গতি, ও পরিবর্তন প্রভৃতির জ্ঞান এই বিজ্ঞানের দ্বারাই নিষ্পঙ্ন 
হয় | আমাদিগের দেশে ধাহারা পদার্থ বিদ্যার আলোচনা করিয়া 
রাসায়নিক স্তরে বিশেষ বিশেষ বস্তুর রূপবিভাঁগ করিতেন, তাহারা 
কতই যে বিমল আনন্দ উপভোগ করিয়| শিয়াছেন, তাহা আমর 
চিন্তা করিয়। কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। কি শৈল কানন, 
কি জলনিধিগর্ভ, কি গিরি শৃঙ্গ, কি পর্বতছুহিতা প্রবাহিণী 
আোতম্বতী, কি ধাতুগর্ভ খর্নি কি গ্রহ-নক্ষত্রম্ডিত ' গগনতল, 
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যেখানে যে বস্তু যে ভাবে থাকে, তাহার গতিবিগতিই বা কি রূপ, 
বিজ্ঞানবিদেরা বিজ্ঞীনদর্পণে তাহার সমুজ্ল চিত্র দর্শন করিতে 
পীন। কেন্ বস্তুর কি ক্রিয়া, কোন্‌ বস্তর কি ধর্শ, এবং কোন্‌ 
বস্ত্র সহিত কোন্‌ বস্তর কতদূর মিলন, তাহ নিরূপণ করিয়া কত 
অদ্ভূত অদ্ভুত কার্ধ্য তাহারা সাধন করিতেছেন, দেখিলে বিষ্ময় পন্ন 
হইতে হয় ৷ অধুনা ইউরোপখণ্ডের বৈজ্ঞানিকেরা যেরূপ আশ্চর্য্য 
আশ্চর্যয আবিদ্ধিয়া করিতেছেন, তাহা দর্শন করিয়া আবিষ্র্তী- 
দিগকে অনেকে দেবতা মনে করেন । বাস্তবিক বিজ্ঞানশক্তি এশী 
শক্তিরই অস্গগত | এই সিদ্ধান্তের প্রমাণ দিবার জন্য আপাঁতিত 
আমরা ছুটী অতুল পদার্থের নাম করিতেছি ।_-প্রথম, তড়িৎ» 
( 19190171011 ) এবং দ্বিতীয়, চুস্বক।-_-( 812£09৮ ) শেষোক্ত 
পদার্থটার ধর্ম নিঙ্নভাগে উদ্ধত হইল। 


টুধক ধ্ন্ম। 


রাসায়নিক পদার্থ বিজ্ঞানের এই তত্বটী অতি উপাদেয় । কোন 
কোন লৌহময় অপরিষ্কত ধাতুর এই প্রকার গুণ আছে যে, উদ্ধারা 
লৌহ, নিকেল এবং কৌঁবল্ট্‌ ধাতুকে আকর্ষণ করিতে পারে । এই 
লৌহময় ধাতু এক সময়ে লিডিয়া নামক প্রদেশের অন্তঃপাতী ম্যান্‌- 
নিসিয়। নামক নগরে প্রভুর পরিমাণে পাওয়া বাইত | এই জন্য এ 
ধাতুর আকর্ষণ শক্তিকে ইংরাজী ভাষায় ম)াগ্নাটিজম্‌ কহে | ম্যাগ- 
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নাটিজমের তড়িতের ন্যায় দুটী শক্তি আছে । আকর্ষণ শক্তি এবং 
গ্রতিসারণ শক্তি। কিন্তু তড়িৎ যেমন সকল পদার্থে অবস্থিতি করে, 
ম্যাগ্নাটিজম সেরূপ সকল পদার্থে অবস্থিতি করে না | কেবল কতক 
গুলি দ্রবো, বিশেষতঃ লৌহে এবং ইস্পাতে ইহা দেখিতে পাওয়া 
যায়| স্ুইডেন্‌ দেশের খনি হইতে চুম্বক পাথর নামে যে এক 
প্রকার অপরিষ্কত লৌহ পাওয়া ধাঁয়, তাহাতেই চুম্বকের শক্তি 
প্রথমে প্রকাশ হয়ঃ এবং বহুকাল পর্যাস্ত পণ্ডিতেরা অঙ্গমীন করি- 
তেন যে, কেবল চুস্বক পাঁথরই লৌহকে আকর্ষণ করিতে সক্ষম, কিন্ত 
এক্ষণে সাব্যস্ত হইয়াছে, চস্বক পাথরে লৌহ বা ইস্পাত ঘর্ষণ করিলে 
এ ছুই ধাতুও স্বভাঁবিক চুম্বকের গুণ প্রাণ্ত হয়, ইহাকেই কৃত্রিম 
শস্বক কছে ॥ 

ঘদি একটা কৃত্রম চুম্বকের মধ্য স্থানে স্থৃতা বীধিয়া উহাকে 
এই প্রকারে ঝুলাইয়। রাখা হয় যে, উহা সকল দিকে অনায়াসে 
ঘুরিতে পারে, তবে দেখিতে পাইবে চুম্বকের এক প্রান্ত সর্বদা 
উত্তর দিকে ও অপর প্রান্ত দক্ষিণ দিকে থাকিবে | চূম্বককে ঝুলা ইয়া 
রাখিলে উহা! এই প্রকারে নিয়তই থাকিবে । আর অঙ্গ-লীঘারা 
উহার উত্তর প্রান্ত দক্ষিণ দিকে বা দক্ষিণ প্রান্ত উত্তর দিকে 
ঘুরাইয়। দিয় অঙ্গ'লী অপসারিত করিলেই চুম্বক পৃনর্ধবার যথাস্থানে 
স্থাপিত হইবে, অর্থাৎ গর্বের মত উত্তর এবং দক্ষিণ দিক নির্দেশ 
করিবে, চুম্বকের এই বিশেষ গুণকে কেন্দ্রাভিগমনশীলতা বলে । 
চম্বকের যে প্রান্ত উত্তর দিক দর্শায়, তাহাকে উত্তর কেন্দ্র এবং যে 
প্রান্ত দক্ষিণ দিক দর্শায়, তাহাকে দক্ষিণ কেন্দ্র কহে। চুম্বক সর্বদা 
ঠিক উত্তর দিক নির্দেশ করে না । কৌন কারণ বশত উচ্থা পুর্বব বা 
শশ্চিম দিকে কিঞ্চিৎ হেলিয়। থকে । চুম্বক ধর্মী বিশিষ্ট একটী লৌহ 
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ল।কা যখন উত্তর এবং দক্ষিণ দিক দর্শায়, তখন এ শলাঁকা ঠিক 
ভূসমান্তরালে থাকে না । উহার উত্তর প্রান্ত দক্ষিণ প্রান্ত অপেক্ষা 
কিঞ্চিৎ নামিয়া পড়ে | অর্থাৎ বোধ হয় যেন উহার উত্তর প্রাস্ত 
দক্ষিণ প্রান্ত অপেক্ষা কিছু ভারী, কিন্তু বাস্তবিক উহাদের ভারের 
কোন বিভিন্নতা নাই, কেবল পৃথিবীর উত্তর কেন্দ্রের সহিত উক্ত 
শলাকার উত্তর প্রান্তের অধিক নৈকট্য প্রযুক্ত উহার উত্তর প্রান্ত 
কিঞ্চিৎ অবনত হয় । 
যদি চুম্বক ধর্মপ্রাপ্ত ছুই লৌহ দণ্ড পরস্পর সমীপে আনীত 
সয়, তবে একটী দণ্ডের উত্তর প্রান্ত ও অপর দণ্ডের দক্ষিণ প্রান্ত 
পরস্পরকে আকর্ষণ করে, এবং একটী দণ্ডের উতর প্রাস্ত অন্য 
দণ্ডের উত্তর প্রান্তকে ও একটী দণ্ডের দক্ষিণ প্রান্ত অপর দণ্ডের 
দক্ষিণ প্রান্তকে প্রতিসারিত করে। চুস্বকধর্দের এই গুণ থাকাতে উহ্থা 
তড়িতের সহিত এঁক্য হয়| চূস্বক-ধর্ম-প্রাপ্ত লৌহদণ্ডের কেবল ছুই 
প্রান্তভাগেই কি আকরণ শক্তি ও কেন্্|ভিগমনশীলতা আছে 2-_ 
আপাততঃ ইহ1ই প্রথমে বোধ হর, কারণ এ দণ্ডের মধ্যস্থান অন্য, 
একটী চুস্বককে আকর্ষণ বা প্রতিসারণ করিতে পারে না। কেবল, 
ছুই প্রান্তভাগেই আকর্ষণ ব| প্রতিসারণ শক্তি প্রতীয়মান হয়, 
কিন্তু বাস্তবিক আকর্ষণ শক্তি এই প্রকারে সীমাবদ্ধ নহে, এঁ দণ্ডের 
সমস্ত অংশেই আকর্ষণ শক্তি আছে, কেবল উভয় প্রাস্তেই লক্ষিত 
হয় । এই বিষয়টী সপ্রমাণ করিতে হইলে এ চৃস্বকধর্শবিশ্দিউ লৌহ- 
দণ্ডকে দুই অংশে ভগ্ন কর, তাহাতে যে ছুই নুতন প্রান্ত পাইবে, 
সেই দুই প্রাস্তেও আকর্ষণ শক্তি ও কেক্দ্রীভিগমন্শীলতা বিদ্যমান 
দেখিবে,__একটী প্রান্ত দক্ষিণ কেন্দ্রের ও অপর প্রান্ত উত্তর কেন্দ্রের 
গুণ প্র দর্শন করে| 
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সা শি শিটটিসপাপশাশটি শাহিন 


স্যষ্টির প্রথম হইতেই সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিবার 
রীতি প্রচলিত হইয়া আমিতেছে। গৃহস্থাশ্রমীর মধ্যে কেহ 
কখন নির্জন প্রদেশে ইচ্ছাপুর্বক একাকী স্বচ্ছন্দে বাস 
করিয়াছেন বা করিতেছেন, ইহ1 আঁজ পর্য্যন্ত শ্রুতিগোচর 
হয় নাই। দলবদ্ধ হইয়া! বাঁস করা আমাদিগের একটা 
স্বভাবসিদ্ধ ধর্্া, সে বিষয়ে আর কিছু মাত্র সংশয় নাই। 
আর এই স্বম্হৎ রীতি বে, অতি মহৎ অভিপ্রায় সংস্থা- 
পিত হইয়াছে, তাহা'রও কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । পরস্পর 
পরস্পরের সাহাদ্য না করিলে কখনই আমর! স্বচ্ছান্দে 

২সারযাঁত্র! শির্ববাহ করিতে পারি না । এমন কি, সময়ে 
সময়ে আমর! অতি নীচ শ্রেণীস্থ অকৃতবিদ্য লোকের নিকট 
ইইতেও বহুবিধ সাহায্য প্রাপ্ত হই। এরূপ সম্বন্ধ সন্তও 
যে আমাদিগের অনৈক্যভাব বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছে, 
ই! অতি অমঙ্গলের লক্ষণ। দেখা যাইতেছে, আমাদিগের 
সমাজমধ্যে সকলেরই রুচি পৃথক্‌ পৃথক ! সেই রুচিভেদ- 
নিবন্ধনই সমাঁজ পৃথক পুথক্‌ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হুইয়া 
অশুভকর অনৈক্যকে প্রবল করিয়া তুলিতেছে, দ্ুতরৎ 
হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, পরশ্রীকীতরত, প্রবঞ্চন', প্রতারণা 
প্রভৃতি ভীষণ ভীষণ বৃত্তি সকল ভীষণ আকার ধারণপূর্ববক 
সমাজগত শ্ুখকে উন্মলিত করিবাঁর নিমিত্ত উদ্যত হই- 
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তেছে। অনৈক্যের দোষে কোন ম্প্রুদায় কত শত কুঙ্ক- 
ন্ের অনুষ্ঠান করিয়াও স্বীয় সম্প্রদায়মধ্যে বিশেষ যশো- 
লাভ করিতেছেন, এবং অসদনুষ্ঠানের সংস্থাপক হইয়াও 
মহাঁগর্বব প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু কৌন কোন মহাত্মা 
স্বদেশের শ্রীরৃদ্ধির নিমিত্ত মঙ্গলপ্রদ কার্য্যের অনুষ্ঠানস্থলেও 
হান্াম্পদ ও নিন্দনীয় হইতেছেন। তাহাদিগের অভিলফিত 
সদনুষ্ঠানকে কতশত লোকে অসদনুষ্ঠান বলিয়া কত 
প্রকার পরিহাস করিতেছেন । বস্তত এক্যের অভাবে যে 
আমাদিগের সমাজের কত প্রকার ছুর্দশ1, তাহার আর 
ইয়তা নাই । প্রায় আট শত বৎসর অতীত হইল, মহ- 
বাজ বল্লালসেন এতদ্দেশে কৌলীন্যপ্রথ! সংস্থাপন করিয়া 
গিয়াছেন, তিনি যে কিছু মন্দ অভিপ্রায়ে এই প্রথ' সংস্থা- 
পিত করিয়াছিলেন, তাহা কোন মতেই স্বীকার করা 
যাইতে পারে না। তিনি যখন কুলীনের স্থপতি করেন, 
তখন তাহার উপযুক্ত লক্ষণও স্ট্রি করিয়াছিলেন, তাহ! 
নবলক্ষণ শব্দে সকলেরই বিদ্রিত। এক্ষণে সে আঁচাঁর নাই, 
সে বিনয় নাই, সে বিদ্যা নাই, তাদৃশ প্রতিষ্ঠা নাই, 
সেরূপ নিষ্ঠা নাই, দান নাই, ধরিতে গেলে কিছুই নাই, 
কেবল নিরর্থক কুলীন নাম ও শুন্যগর্ভ কৌলীন্য বিদ্যমান 
রহিয়াছে । সেই কুলীনদিগের অভিমান, দন্ত ও কলহ- 
প্রিয়তা এত দুর প্রবল যে, যত কিছু কদাচার-বিজ্ঞাপক 
শব্দ অভিধানে পাওয়া! যায়, তাহাঁও এ মাননীয় শ্রেণীর 
ধনত্য পালনীয় বলিলে নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না। এই 
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সকল নিদারুণ যন্ত্রণা অহরহ ভোগ করিয়া এক সম্প্রদায়: 
অধুনা কৌলীন্যের প্রতিকূলে সসজ্জ হইয়াছেন। কৌলীন্য- 
রীতি এককালে দেশত্যাগিনী হয়, তাহাদিগের এটী এঁকা- 
স্তিক ইচ্ছা । কুলীনের সন্ভানেরাও (বাহার! বিদ্যার চর্চায় 
মার্জিতবুদ্ধি ও সংস্কত মন হইয়াছেন, তাহারা ).এ সম্প্র- 
দায়ের অনস্তর্গত নহেন | এও অনৈক্যের উজ্জ্বল সাক্ষী। 
কৌলীন্যের উচ্ছেদ সাধনে যাহারা উদ্যোগী, তাহার! 
আমাদিগেরঞ্ঈকমাজের কল্যাণ কামনা করিতেছেন কি না, 
সে বিচার অদ্য করিবার অবসর অল্প । তবে কথা এই ষে, 
কৌলীন্য উঠিয়। যাঁয়, আমাদিগের সে ইচ্ছা নহে । আধু- 
নিক কুলীন নাঁমে পরিচিত পুরুষদিগের অবলম্থিত কুনীতি- 
গুলি উঠিয়া! যায়, এইটাই বাঞ্চনীয় । কারণ পৃথিবীর চারি, 
থণ্ডে যখন এক এক শ্রেণী সন্ত্রান্ত লোক সম্ত্রমের উপা- 
ধিতে কুলীন নামে বাঁচ্য, তখন আমাদিগের -দেশ সে 
সম্্রমে কিজন্য বঞ্চিত থাকিবে, তাহার কোনো বিশিষ্ট 
হেতু বিদ্যমান নাই। আগামী সংখ্যাতে আমরা বিশেষ 
করিয়া এই অংশের বিচার করিব । অদ্য যে শিরোনাম 
দেওয়! হইয়াছে, তাহারই অনুসরণ করি । 

সমাজ একটা বৃক্ষ, সামাজিক লোকের তাহারা শাখা- 
পল্লব,এঁক্য সেই বৃক্ষের মূল । বড় দুঃখের কথা,আমাদিগের 
সমাজদ্রমের মূল শিথিল ! যে যে অবস্থায় সেই শিথিলতা 
জান! যাষ, তাহা বাতীস' নামে অভিহিত;_-ঝড় নছে। 
উপরিভাগে যে কয়েকটী বাতাসের বিশেষ লক্ষণ দেখানে। 
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গেল, তাহার এক একটা আঘাতেই শাখাপত্র সঞ্চালিত 
হয়, গাছটা কাঁপিতে থাকে ! কেন কাঁপে, তাহা বলা হই- 
য়াছে। ইহার উপর ঝড় আসিলে শীঘ্রই মমূলে পতন 
হইবার ভয় !-__ লক্ষণ দেখিয়া সে বিপদও বড় দূরবর্তী 
বোধ হয় না । এখন জিজ্ঞাসা এই হইতেছে, চির-এক্য-বিরাং 
জিত আর্ধযভূমিতে এক্যের এত অভাব হইল কেন ?--- 
কেন হইল, বিধাতাই বলিতে পারেন ;--এ সকল তীহা- 
রই বিড়ম্বনা । লোকে বলে, নিয়ত একক্র বীদ করিলেই 
ঘনিষ্ঠতা জন্মে, ঘনিষ্ঠতার পরম পুজ্য ফল এঁক্য। কেবল 
লোঁকে বলে এমন নয়, নিরপেক্ষ যুক্তিও এই মহার্থ বাক্যে 
সায় দেয়। কিন্তু আমাদের ছুর্ভাগ্য ! আমরা সর্বাপেক্ষা 
আস্গলিপ্সার অধিক গৌরব করিরাঁও মহামুল্য এক্যরত্ব 
হারাইতেছি !_বলিলে বোঁধ হয় গর্বব হইবে না, পৃথিবীর 
সমস্ত জাতি অপেক্ষা হিন্দুরা একত্র বাদ অধিকতর প্রিয়- 
তম জ্ঞান করেন। বহু পরিবারে এক ভদ্রোসনে বাস, বহু- 
জন পালন, বহুতর প্রতিবাসীর সহিত সমাজবন্ধন, এই 
সকল বিষয়ে আধ্যজাঁতির তুল্য উদার গুণ অপর কৌনো 
জতিরই প্রায় দেখ! যায় ন1। নিকট সম্পর্ক, দূর সম্পর্ক, 
অসম্পকীয়, ষে কেহ হউক, আর্ধ্য পরিবারে আশ্রয়লাভে 
কেহই বঞ্চিত হয় না । এইরূপ একত্র বাস কেহ কেহ দূষ- 
ণীয় বলেন, ধাহারা স্ত্রী ভিন্ন অপরকে বড় একট। চিনেন না, 
উহার! আর্ধ্যদিগকে অলন ও পরপ্রত্যাশী বলিয়া উপহাস 
করেন । ফাল যাহাই হউক, বহু গোষ্ঠি ও বহু গ্রতিবাসীর 
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মধ্যবর্তী হইয়া থাক! আমাদিগের সর্ববোত্কৃষ্$ অভ্যাস । 
ইহার সম্মুখেও আমরা এঁক্যরত্ব বিসর্জন দিতেছি, ইহা 
কি সামান্য পরিতাপ ও সামান্য বিড়ম্বনা ? 

আসঙ্গলিপ্সা যতদুর থাকিতে হয়, তাহা আছে, বৃতির 
ন্যায় তাহার কার্ধ্যও এই কার্্যক্ষেত্রে আশাধিক পরিমাণে 
প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে, সকলই আছে, কিন্তু তাহার বে 
মধুময় ফল, সেটা নাই। এক্য আমাদিগকে কি অপরাধে 
পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, এমন 
একটী মুর্তি দেখিতে পাই না । আমরা অদৃষ্টভক্ত,_-সকল 
বিষয়ই অদৃষ্টের উপর নির্ভর করি। কন্দর্পকে লৌকিক 
শাস্ত্রে গ লিপিশীস্ত্রে অঙ্গ বলে, সেই দৃষ্টীন্তেই অদৃষ্টকে 
যথার্থ অদৃষ্ট বলিয়। বিশ্বাস হয়। এখন আর একটা প্রশ্ন, 
এক্যকি আমাদিগকে চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করি- 
যাছে ?_ সাক্ষীরা বলে, হা, চিরদিনের জন্যই ;- কিন্তু 
আমরা বলি, নী, চিরদিনের জন্য নয়। অবশ্ট ভবিষ্য- 
জননী আমাদিগের প্রতি স্তৃপ্রসন্ন হইতে পারেন । ভবিষ্যৎ 
বন্ধ্যা নহেন, তাহার গর্ভে পুনরায় অদৃষ্ট এঁক্যের আবি- 
ভাঁব হওয়া সম্ভব। আধ্যসমীাজ হইতে একতা বল এত 
দুরে গিয়াছে যে, আমার সহোদর ভ্রাতাকে যদি একজন 
বিদেশী বিধন্মী লোক পাছুক' প্রহার করে, আমি নিকটে 
দাঁড়াইয়া! তাঁমাপা দেখিব, নতুবা পলায়ন করিব ! আমার 
পার্খের লোকের! হাস্য করিবে, করতালি দিবে, প্রহার- 
কারীকে একটী কথাও কহিবে না, বরং কেমন কৌশলে 
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প্রহার করিল,তাহারই প্রশংস! করিবে ! কলিকাতা! হেয়ার 
স্কল ও মেডিকেল, কাঁলেজের দাঙ্গ! তাহার নৃতন প্রমাণ 
আর অন্য কল্পে আপনি এক জন অপরাধী যবনকে একটা 
রূঢ় কথা বলুন, বিংশতিজন এস্লাম আপনারে যার পর 
নাই অপমান করিবে । রাজধানীর বক্ষের উপর মুসলমান 
গাঁড়োয়ানাদিগের পর্ধাহিক ধশ্মঘট গত মাসে তাহার 

সম সাক্ষ্য দিয়াছে । উতকলী লোকদিগেরও এক্য শ্লাঘ- 
নীয়। মানুষ অন্তরে থাকুন, পশুপক্ষীদিগের এক্যও অতি 
চমগ্কার | বানবশাবককে ও একটা বায়সকে যাহার! 
নিহত করিয়াছেন, কি নিহত হইতে দেখিয়াছেন, তাহারা 
ইহার প্রমাণ দিবেন । মহিষের এঁক্য জগদিখ্যাত ।__ 
অন্যান্য পশুপক্ষীর জাতিমিলন অনেকেই অবগত আছেন । 
শুনিতে পাওয়া ঘায়, কলিকাতার দুর্গচত্বরে ( গড়ের মাঠে ) 
কোন্‌ ব্যক্তি একটী হাড়গিলা পক্ষী মারিয়াছিল, এই শোকে 
নগরের সমস্ত হাড়গিল! তিন দিবস অনাহারে গবর্ণমেণ্ট 
প্রাসাদের ছাদে স্থবিচার প্রার্থনায় হত্যা দিয়াছিল ! প্রবাদ 
আছে,তদবধি কলিকাতা মধ্যে হাড়গিল! বধ নিষেধ করিয়া 
তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরল বাঁহাছুর নগরমধ্যে ঘোষণ। 
প্রচার করিয়াছেন ! এই সকল দৃষটীস্ত স্মরণ হইলে আঁপনা! 
আপনি এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, আমর! কি তবে এখন 
পগুপক্ষী অপেক্ষাও অপকৃষ্ট ?__-আগামী বারে এই 
প্রশ্থের উত্তর অন্বেষণ করিব। 
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সুত কহিলেন, অনন্তর দেবগণ ব্রহ্মার বচনাস্থসারে উহার সম্মুথে 
উপবেশনপুর্ধক কলির দোষে ধর্মের যেরূপ হানি হইতেছিল, তাহা! 
সমস্ত কছলেন। সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা দুঃখিত দেবগণের সেই বাক্য 
শ্রবণ করিয়| কহিলেন, তগবান্‌ বিষ্ঃ,কে প্রসন্ন করিয়া তোমাদিগের 
অর্ভীপ্‌্সিত কীর্ষ্য সম্পন্ন করিব । এই কর্থী বলিয়] দেবগণ পরিৰত 
্রক্মা গোলোক বিহ্বারী বিষ্ণুর নিকটে গমন করিলেন, এবং তাহার 
স্তব করিয়া দেবগণের মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন । ব্রহ্মার 
এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুণুরীকনয়ন ভগবান্‌ বিষণ তাঁহাকে কছি- 
লেন, ছে বিভো ! আমি তোমার নিদেশালুসারে শম্তল গ্রামে বিষ - 
যশ নামক ব্রাহ্মণের গৃছে স্ুমতি নাহ্রী কন্যার গভে জন্ুগ্রহণ 
করিব। হে দেব! আমি ভ্রাভৃচতুষ্টয়ের সহিত মিলিত হুইয়া কলিক্ষয় 
করিব, বান্ধব দেবগণ অংশরূপে অবতীর্ণ হইবেন । আর আমার 
এই কমলনয়ন1 প্রিয়তম লক্ষ্মী সিংহলদেশে নরপতি বহদ্রথের 
পত্রী কৌমুদীর গর্ভে পদ্মানাম ধারণপুর্ধক জন্মগ্রহণ করিবেন । 
অংশীবতরণনিরত দেবগণ ! তোমর] ভূমগ্ডলে গমন কর, আমি 
মেরু ও দেবাপি নামক রাজদ্বয়কে পৃথিবী-রাজ্য স্থাপিত করিব । 

ছে বিতো! ক্রুর কলিকে বিনীশগ্ুর্ববক পুনর্কবীর সতাযুগ ও 
গর্বের ন্যায় ধর্ম সংস্থাপিত কন্তিয়া আমি আপন আললয়ে প্রত্যাগমন . 
করিব । 
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দৈবখণ-পরিরত ভগবান কমলযোনি ভগবান্‌ বিষ্ণর এইরূপ 
বাকা শ্রবণ করিয়া স্বীয় নিকেতনে গমন করিলেন, এবং দেবগণও 
স্বগরাজো প্রস্থান করিলেন । হে বিপ্র্ে! এ দিকে জন্মগ্রহণোদ্যত 
পরত বিষ্ও নিজ মহিমা প্রভাবে শন্তল গ্রামে প্রবেশ করিলেন । 
ধার শ্রীপাদপন্কজ গ্রহ নক্ষত্র ও রাশিগণ নিয়ত সেবা করিয়। 
থাকেন, সেই বিষ্ত,ময় গরভভ বিষ্ণযশী স্ুমতিতে সংস্থাপিত করিলেন | 

জগত্পতি বিষ্ত, জন্বাগ্রহণ করিলে সরিৎ+ সমুদ্র, গিরি, স্থাগু, 
জঙ্গম প্রভৃতি লোক সকল, খধি ও দেবগণ হষান্থিত_হইলেন, ফলত 
তৎকালে সকল প্রণীগণেরই বিবিধ প্রকার আনন্দ জন্মিল | পিতৃগণ 
পরমাহ্ল।দে নৃত্য ও দেবছীণ সন্তঞ্ট' হইয়া যশৌগান করিতে লাগি- 
লেন? গন্ধব্বগণ বাদ্য ও অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল । ভগবান্‌ 
মাধব বৈশাখ মাসের শুক্রুপক্ষের দ্বাদশীতে ভূমিষ্ঠ হইলে পিত। মাতা 
হৃষ্ট মানসে প্রকে অবলোকন করিলেন। মহাষষ্ঠী ধাত্রীম [ভার কার্য 
সমাধান করিলেন, অস্বিকা দেবী নভিচ্ছেদন করিলেন, ভগবতী 
ভাগীরথী উদক দ্বারা ক্লেদ মোচন করিতে লাঁগিলেন' এবং সাবিত্রী 
দেবী গৃহমাজ্জনে উদ্যত হইলেন | সেই অনন্ত বিষ্ণকে ভগব্তী বন্ধ- 
মতী স্ধাসম ছুপ্ধ প্রদান করিতে লাগিলেন, এবং উহার জন্মদিনে 
মাঁতৃকাগণ মাঙ্গল্যবচন প্রয়োগ করিতে লাগিলেন | 

তখন কমলযোনি ভগবান বিষ্ণ'র জন্ম অবধারণ গুর্বক আু- 
গামী শিষ্য অনিলকে কহিলেন, তুমি স্থতিকাগারে গমন করিয়! 
তগবান নারায়ণকে প্রবোধিত কর; এবং বল যেঃ হে নাথ , আপ- 
নার চতৃভুজ মুর্তি দেবগণেরও স্ুছুললভ, অতএব আপনি ঈদৃশ রূপ 
পরিত্যাগপূর্বক মন্্ষোর ন্যায় রূপধারণ করুন! পিভামহের এই- 
কূপ বুঁক্য শ্রবণ করিয়! স্থশীতল স্থ্রভি পবন তাহার বচনান্ুসারে 
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ত্বরাঁয় তথায় গমনপুর্ধক ভগবান্‌ বিষ্ণকে সমস্ত নিবেদন করি- 
লেন। পৃগুরীকনয়ন ভগবান বিষ, সেই কথা শ্রবণ করিয়া ততক্ষণ 
দ্বিভুজ হইলেন । তীছার মাতীপিতা তদ্র্শনে মনে মনে অত্যন্ত 
বিল্ময়াপন্ন হইলেন । কিন্তু তশীবান বিষ র মায়াঁপ্রভাৰে তৎক্ষণাৎ 
আবার ভ্রম-সংস্কীরের ন্যায় মনে করিতে লাগিলেন । তৎকালে 
জীবগণ পাঁপ তাপ বিহীন হইয়া শম্তল গ্রামে বহুবিধ মঙ্গলাচরণ 
ও উৎসবে নিমগ্ন হইল । স্মমতি জগৎ্পতি জয়শীল বিষঃ,কে পুক্তর 
রূপে প্রাপ্ত হইয়া সফলমনোরথ হইলেন, এবং প্রধান প্রধান 
ত্রান্ষণণণকে আন্বান করিয়। এক শত গো প্রদান করিলেন । কল)াণ- 
বর্চনোতন্থক বিষ্ণযশা বিশুদ্ধান্তঃকরণে সাম, খক্‌, ও যজুর্বেদী 
বিপ্রশ্রে্গণের সহিত হরির নাদকরণে নিযুক্ত হইলেন । সেই সময়ে 
রাম, কুপ, ব্যাস, দ্রৌণী প্রভৃতি মুনিগণ ও অপরাপর লোক সকল 
বালকভা বাঁপন্ন হরিকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়ীছিলেন । 
দ্বিজবর বিষ্রযশ1 স্ুর্য্যমন্নিত রামাদি মুনিচতুষ্টয়কে সমাগত অব- 
লোৌকন করিয়! পরম পুলকিতমনে তাহাদিগকে পুজা করিলেন | 
মনোহর আসনে স্ুখাসীন মুনীশ্বরগণ যথোপচারে গুজিত হইয়। 
অঙ্কগত হরিকে দর্শন করিলেন, এবং সেই নররূপধারী বালক 
বিষ্ঞকে নমস্কার করিয়| মনে মনে স্থির করিলেন যে, পাঁপ কলিকে 
বিনাশ করিবার নিমিত ভগবান কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, 
এই বলিয়া তাহারা ভগবানের কল্কি নামে নামকরণ করিয়। সংস্কার 
সমাপনপুর্বক হৃষ্টমনে যথাস্থানে গমন করিলেন । . 

অনন্তর ভগবান কংসারি স্মমতিকর্তৃক প্রতিপালিত হুইয়া 
শুক্লপক্ষের শশধরের ন্যায় তুপ্পকালমধ্যে বর্ধিত হইতে লাঁগি- 
লেন । বীর্যাবাঁন্‌ কৰ্, প্রাজ্ঞ, স্মন্ত্রক' কল্কির জোঠব্রয় পিতামাতার 
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'অতান্ত শ্রিয় ও গুরুবিপ্রগণের অতান্ত প্রীতিভীজন হইয়ীছিলেন 1 
সেই ধর্মতত্পর সাধুগণ ভগবান্‌ কম্ষির অংশে গুর্কেই জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন | গার্া, তর্থ্য, ও বিশালাদি জ্ঞাতিবর্গ তাহাদিগের 
অন্থ্বর্তী হইলেন [ বিশলযূপ নরপতিকর্তৃক পরিপালিত সস্তাপ- 
শূন্য ব্রাহ্মণগণ তগবাঁন কল্কিকে অবলোকন করিয়। যার পর 
নাই প্রীতি লাভ করিলেন। বিষ্তয্শী সর্বগুণাকর ধীর পঠনাদূত 
কমললোচন পুভ্ত কল্কিকে কহিলেন, তাঁত ! অগ্টরে তোমারে অন্থুত্তম 
যজ্ঞস্থত্রসম্পন্ন ব্রহ্মসংস্কীর ও সাবিত্রী পাঠ করাইব, পরে তুমি বেদ 
পাঠ করিবে । 

কল্কি কহিলেন, পিতঃ ! বেদ কি, সাবিত্রীই বাঁ কি, এবং কি 
প্রকার শ্ুত্রে সংস্কৃত হইয়া লোকে ত্রাঙ্মণ বলিয়া বিখাত হয়, 
সেই যথার্থ তত্ব আমাকে বলুন্‌। 

পিতা কহিলেন, বৎস ! ভগবান হরির বাকাই বেদ, এবং 
সীবিত্রী সেই বেদের মাতা বলিয়া প্রতিষ্ঠিত আছে | আর ত্রিরা্বত্ত 
ব্রিগুণ সুত্রদ্বারাই ব্রাহ্মণগণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন | ফে ব্রাহ্ষণ- 
গণ দশ যজ্ঞ সংস্কত ও ব্রহ্মবাঁদী, সেই ব্রাদ্ধণগণেই ত্রিলোকপোষক 
বেদ সংস্থীপিত আছে । ভক্তগণ বেদতন্ত্র বিধানাহসারে যজ্ঞ, 
অধ্যয়ন, দানাদি তপ, স্বাধ্যায় ও সংযমদ্বার ভক্তিসহকারে 
হরিকে প্রীত করিয়া থাকে । সেই জন্য শুভ দিনে ব্রাঙ্ধণ ও বান্ধব- 
গণের সহিত উপনয়ন সংস্কীর দ্বারা তোমাকে পবিত্র করিতে ইচ্ছা 
করিতেছি । 

পুভ্র কহিলেন, পিতত ! ব্রাক্মণেতে ঘে দশ সংস্কার প্রতিষ্ঠিত 
আছে, সেই দর্শ সংস্কার কি ৫ এবং কি কারণেই বা ত্রাঙ্মণগণ 
(বিধান ল্গসারে বিষ্রে পুজা করিয়া থাকে ? 
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পিতা কহিলেন, বৎস ! ত্রাহ্ধণ হইতে ত্রহ্মাতেজসমুপন্ন” 
গর্ভীধানাদি দৃশশবিধ সংস্কীরে সংস্কৃত, সন্ধ্যাত্রয় সম্পন্ন, সাবিত্রী- 
পুজা ও জপপরায়ণ, তপস্বী, সত্যবাদী, ধীর, ধর্শবত্সলঃ সদাঁ- 
নন্দময় ব্রাহ্মণ তগবান্‌ বিষ্ণর অঙ্চন। করিয়া এই সংসারকে পরি- 
ত্রাণ করেন। 

পুত্র কহিলেন, তাত ! ষে দ্বিজ সমস্ত জগৎকে রক্ষা করিতেছেন 
এবং ভগবান্‌ হরিকে প্রীত করিয়। অভীষ্ট ফল প্রদান করিতেছেন, 
সেই ত্রাঙ্গণ কোথায় আছেন 2 

পিতা কহিলেন, হে পুত্র' সেই দকল ধর্মনিরত ব্রাঙ্মণগণ দ্বিজ- 
পাতিন, ধর্মঘাতক, বলবান্‌ কলি কর্তৃক নিরাকৃত হইয়] ব্ষীস্তরে গমন 
করিয়ীছেন। অপ্পতপাঁ যে সকল ব্রাহ্মণ এই কলিষুশে বিদ্যমান 
আছেন, তাহার ক্রিয়াবিহীন, অধর্মনিরত ও শিম্পৌদরপরায়ণ হুইয়] 
কালযাঁপন করিতেছেন । এই কলিযুগে পাঁপাঁচারী, ছুরাচার, তেজো- 
হীন, শৃদ্রসেবক ত্রাহ্মণগণ আর আপনাকেও রক্ষা করিতে সমর্থ 
হইতেছে ন]। 

সাধুনাথ ভগবান কল্কি কলিকুল বিনাশের অভিলাষেই জন্ম 
প্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি পিতার উক্তরূপ বাক্য আ্বণ করিয়া, 
এবং ব্রাহ্মণ ও বান্ধবগণকর্তক উপনীত হইয়া গুরুরুলে বাস 
করিতে লাগিলেন ! 

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । 


আর 
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গত মাসে আমরা এই সুগ্রসিদ্ধ রাঁজব্যবহারিকের একটী গুণের 
কথ! বলিতে বিস্মৃত হুইয়াছি। ইহার জ্যেষ্ঠ জাতা স্পার্টার রাজা 
ছিলেন, রাজার সন্তান হয় নাই; তিনি নিঃসন্তান পরলোক গমন 
করিলে তন্ত্রবাদীর। নূপসৌদর লাইকরগস্কেই র1জসিংহাঁসনে অভি- 
যিক্ত করেন । সেই সময় বিধবা রাজ্জী সর্ধসমক্ষে প্রকাশ করিলেন, 
আমি গর্ভবতী আছি, আমার গর্ভে যে সম্ত।ন হইবে, পৃত্রই হউক, কি 
কন্যাই হউক, এ সিংহাসন তাহারই অধিকার; লাইকরগস্‌ কেহই 
নহে । অপর লোককে এই কথ। বলিলেন বটে, কিন্তু নির্জনে লাই- 
করগনস্‌কে ডাকিয়া কছিলেন ; আমি গর্ভ ধারণ করিয়াছি সত্য, কিন্তু 
তোমার প্রতি আমি অতিশয় অন্থরাগিণী, তুমি আমারে বিবাহ 
কর, এ গর্ভের সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই তাহারে আমি তৎক্ষণাৎ নিধন 
করিব, তুমি নিষ্কণ্টক রাঁজোম্বর হইবে, আমি পঞউউমহিষী হইব । 
ল]ইকরগস্‌ বিন্ময়ের সহিত, ঘৃণার সহিত; লজ্জার সহিত এই লোম- 
হর্মণ বীভত্স অঙ্গীকার শ্রবণ করিলেন, কিন্ত মনে মনে কি থাকিল, 
তাহা রাণীকে জানাইলেন না, হত গজ বাকোর ন্যায় সেই বাকা 
স্বীকার করিয়া রাখিলেন | সময়ে বিধবা বাণী একটী পুক্র গ্রপব 
করিলেন, পুজ্রের নীম ক্যারাইলেরস্‌ | ইহার অর্থ গ্রজানন্দ | পাপ- 
মতি ধুর্তা রাণীর ছুরাম্শা নিরাশ করিয়! সদাশয় লাইকরগরস্‌ সেই 
শিশুকেই স্পার্টার রাজা করিলেন,আপান কেবল কাধ্যনিক্াঁহক রক্ষক- 
মাত্র থাকিলেন। এই সুত্র হইতেই ষড়যন্ত্রের ব্যপর্দেশ, এই সুত্র 
হইতেই লাইকরগসের এঁচ্ছিক নির্বাসন! সামান্য নিংস্বার্থপরতা 
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এমন উদাহরণ প্রদর্শন করিতে পারে না। যাহার প্রাপ্য রাজা, 
তাহাকে দিয়া, রাজরাণীর প্রণয় অঙ্গীকার তুচ্ছ করিয়া, রাজ্গের 
ভোঁগাশ] অক্লেশে পরিত্যাগ করিয়! রাজপুন্রের দেশত্যাশী হওয়া 
অনাধারণ মহত্ব সন্দেহ নাই । এই কারণেই আমর। বলি, সাধু 
লাইকরগরস্‌) এই কারণেই পৃর্ণশশী ইহারে এত আদর করেন । 

কিরীটদ্বীপ হইতে বিদায় হইয়1 মহাত্সা লাইকরগস্‌ আসিয়। 
খণ্ডে আগমন করেন | এখানে ভীহার একটী অপুর্বব পদার্থ লাভ 
হয় । মহাকবি হোমরের বিরচিত সমস্ত কাব্য গ্রন্থ তিনি এই দেশে 
গ্রাপ্ত হন্। ইতিহাস লেখকেরা! এইরূপ মস্তাবিত সিদ্ধান্ত করেন 
যে, আইওনীয় দ্বীপ ছোমরের জন্মস্থান; পিলোপনিসস্‌ বিজয়ী 
ডোরিক জাতি এই দ্বীপে লব্ধপ্রবেশ হইতে পারেন নাই। পুস্তক 
প্রচার হইলেও দুষ্প্রাপ্য অথবা তাচ্ছীল্য মধ্যব্ভী হইয়া তাহাদিগকে 
সেই মহছ্ুপকারে বঞ্চিত রাখিয়াছিল | লাইকর গজ সর্ব প্রথমে 
সেই অসুল্য রত্বু স্পাটথকে দান করেন্‌। কথিত আছে, হোমরের 
বর্ণিত সামাজিক অবস্থা অবলম্বন করিয়াই লাইকর গস্‌ প্রণীত ব্যব- 
হারশীস্ত্রের প্রথম স্থফি। 

আসিয়া খণ্ড পরিভ্রমণ করিয়া এই জগদ্িখ্যাত ব্যবহার।জীব 
রাজকুমার প্রাচীন সভ্যতাবিরাজিত মিসরদেশে উপনীত হন। 
তথাকার আচারব্াবহার পরিদর্শন ও পর্য্যালোচনা করিয়া জন্ম 
ভূমিতে প্রতিগমন করেন । ব্যবস্থাগুলি প্রণয়ন করিয়] কিছু দিন 
গুগ্ততাবেই রাখিয়াছিলেন, সহসা] জনসমাঁজে প্রচার করিতে সাহস 
হন নাই । আমাদিগের দেশের লোকের। যেমন সকল কর্ম দেব- 
দেবীর উপর নির্ভর করে; পুরাতন, গ্রীসদেশের ব্যবহারও অবিকল 
এইরূপ ছিল | লাইকর গম একদিন ডেল্ফী দেবীর অধিষ্ঠানমন্সিরে 
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প্রবেশ করিয়া ভক্তিভাবে মনোগত অভিপ্রায় বিজ্ঞাপন করেন । 
অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রত্যাদেশ করিলেন, তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ 
হইবে। 
এচী এতিহাসিক প্রবাদ | দৈববাণীতে যাহা ব্যক্ত হইল, তাহাই 
লাইকরগসের সাহস। ধাহাকে আমর] মহাদেব বলি, ত্রীকেরা বোধ 
হয় তাহাকে আপলে বলিতেন, তিনি ডোরিকদিগের কুলদেবতা। 
তাহারই ইচ্ছান্গুসারে লাইকরগসের ব্যবস্থাগুলি স্থজিত হয়। এখন 
আমরা যেরূপ লিপিবদ্ধ আইন দর্শন করিতেছি, গ্রীসে তখন তা 
ছিল না, স্তরাং ব্যবস্থ1কর্তা স্বয়ং শাসক ও শাসিতবর্থকে আপনার 
ব্যবস্থা সময়ে সময়ে শুনাইতেন । খুষ্টানধর্ গ্রচারকেরা যেমন বু 
জনতা অথবা পর্বস্থলে আপনাদিগের বিশ্বাদমত ধর্মমত ঘোষণ! 
করেন, গ্রজাহিতৈষী লাইকর গসকেও সে কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়া- 
ছিল । যখন তিনি দেখিলেন, সর্ব সাধারণে তাহার ব্যবস্থামত কার্য 
করিতে অন্থরাগী হইল, গুণাগুণ ফলাফল বুঝিতে পারিল, তদ্ছারা 
দেশের ও সমাজের হিত সাধিত হইতে লাগিল, তখন তিনি সংসারে 
টবরাগ্য অবলম্বন করিয়া এক প্রকার যতিব্রতীচারী তপস্বী হইলেন। 
যে সকল তক্ষ্য ক্ষণে দেহের পুফ্ডি হয়, সুসাধ্য গ্রযত্ধে সে সকল 
পরিত্যাগ করিতে অভ্যাস করিলেন, নির্জন বাস আশ্রয় করিলেন, 
লোকালয়ে গতিবিধি রহিত করিয়া দিলেন | ক্রমে ক্রমে শরীর অজ- 
রায় জরাগ্রস্ত এবং অযত্ত্ে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া আসিল । এইরূপ আত্ম 
যম যোগে তাহার আত্মা অন্পকাল মধ্যেই দেহত্যাগ করিয়া গেল! 
পাশ্চাত্য ইতিহাসে এই একটী মাত্র ইচ্ছামৃত্যু | রামায়ণ মহাভারতে 
ইচ্ছামৃত্যুর নিদর্শন পাঠ করিয়া খুষ্টভক্ত ইউরোপ এখন হাস্য 
করেন, কিন্ত প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাসে যাহারা লাইকর গসের 
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নিষ্কলক্ক জীবনী অভিনিবেশপুর্বক আলোচনা করেন, উ।হারা 
তাঁরতবর্ধকে ও ভারতব্ষীঁয় কবিথণকে. উপহাস করিতে অবশাই 
লজ্জিত হুন। স্থানীভাব এবারে আমাদিগকে অধিক আড়শ্বর প্রদর্শনে 
নিষেধ করিতেছে । বিখ্যাত সোলন যখন প্ুর্ণশশীর প্রতি স্বেহ 
প্রদর্শন করিবেন, কালাস্তক কৃতান্তকিন্কর ডেকো যখন বালিকা 
গুর্ণশশীরে আলোহিত নয়নে দর্শন করিবেন, সেই সময় আমর] 
তিগুণাত্মক, ত্রিদেবত্মক, ত্রিকালাত্ক বিশ্বকর্তার প্রসাদে এই তিনটা 
একত্র করিয়। তুলনা করিব 
অশ্পীলতা৷ কি? 

আমরা শুনিয়ছি, এই কলিকাঁতা নগরে একটী পাপনিবারিণী 
স্পভা হইয়াছে । শুনিয়। অতি আহ্াদ জন্মিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্ত 
সভার সভ্য মহাশয়েরা কি কি পাপ নিবারণ করিবেন, সেটী বিশেষ 
করিয়া শুন! হয় নাই । কলিকাতা সর একটী মহামহিম রঙ্গস্থল 
বিশেষ; অনেকে ইহাকে নবরঙ্গক্ষেত্র বলেন ! পাপ পুণ্য উভয়ই 
এখানে ম্যুনীধিক পরিমাণে বিরাজিত । সাধারণ কথায় এই রাজ- 
ধানীর অপর নাম আজব সহর। পাঁপনিবারিণী সভা হইয়াছে, 
ইংঘাজটোলায় অধিবেশন হইতেছে, বড় বড় ইংরাজ এবং ত্রহ্মানন্দ 
কেশবচত্র সেন প্রভৃতি সেই সভার সভ্য হইয়াছেন, কিকি পাপ 
তাহার! নষ্ট করিতে চান, জনরবের সহজ রসনা তাহা সহ প্রকার 
কারিয়া একবার ব্যাখ্যা করিয়া দিল ।-__কেহ কেহ কহিল, দুর্ভিক্ষ 
একটী পাপ, দেশের দরিদ্র ভ্রাতীরা দুঃখে কষ্ট পাইবে, গাপ-নিবা- 
রিণী সভা হয় ত সেই পাপ-রাক্ষকে দূর করিবেন, সভ্যেরা চির- 
জীবী হউন! কেহ কেহ কহিল, দস্তা, তক্কর, ব্যভিচারী, লম্পট, 
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অদ্যপায়ী, মিথ্যাবাদী, জাঁলকারী, বিশ্বাসঘাতক, হুত্যাঁকারী, এবং 
প্রবঞ্চক প্রভৃতি পাতকী ও মহাপাতকীদিগকে সভা হয় ত দমন 
করিবেন, সভা চিরজীবিনী হউন ! কেছ কেহ কহিল, তারকেম্বরের 
মহুস্তের ন্যায় ভ্রষ্টাচারী মঠধারীরা গৃহস্থের জাতি কুল নষ্ট করি- 
তেছে, সভা হয় ত সেই মহাপাপ দূর করিয়া আমাদিগের তীর্থধাম- 
গুলিকে নিষ্কলঙ্ক করিবেন ! সভার মঙ্গল হউক! অন্য পক্ষে অন্য 
অন্য লোকের অন্য প্রকার সিদ্ধান্ত । বাস্তবিক এই প্রসঙ্গে সহজ 
রসনাবতী জনশ্রুতি হিন্দৃস্থানের রাজধানীতে লক্ষ রসনাবতী ! 

অবশেষে আমরা শুনিলাম, লোকে যাহা যাহা কহিতেছে, 
তাহা কিছুই নহে, সভা আমাঁদিগের জননী মাতৃ ভাষার গর্ত হইতে 
অশ্লীলতারূপ পাপ সন্ততিকে আর প্রস্তুত হইতে দিবেন না । এটীও 
অতি উত্তম সঙ্কপ্প | কিন্ত কথা হইতেছে। অশ্লীলতা কি শক না 
বস্তব 2-তয বস্তু দেখিলে বাধে শব্দ শুনিলে আমাদিণের দর্শনেক্দিয় 
ও শ্রবণেক্দ্রিয় উভয়েরই ঘৃণা জন্মেঅথচ লোকের নিকট বাক্ত করিয়। 
বলা যায় না, অভিধানে তাহার নাম অশ্লীল। ১৮৬০ সালের 
৪৫ আইনের সৃষ্টি হইয়| অবধি ত্রিটিস দণ্ডবিধির প্রসাদে সাধারণ 
মুদ্রাষস্ত্রে ও সাধারণ গ্রন্থ(বাসে আমরা তাহার বিরল প্রচার দর্শন 
করিতেছি । অতিরিক্ত যদি কিছু থাকে, সভা তাহা দূর করুন! নতুবা 
নুতন চেষ্টা হাস্যকর । মাঠে গরু চরে, তাহার বস্ত্র নাই, ইহা কি 
অশ্লীল £-যদি হয়, সভা তবে গরুকে অথবা যাহার গরু, তাহাকে 
ধরিয়া পুলিসে দিবেন £ বেওয়ারিস উলঙ্গ কুকুর সরকারী রাস্তায় 
ছুটিয় বেড়ায়, অশ্লীল বলিয়া সভা তাহাদিগকে ধরিয়া পুলিসে 
দিতে পারিবেন কিনা % বারীন্তরে আমরা পুনরীয় জিজ্ঞাসা করিব, 
অঙ্লীলতা কি ? 
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মদাললা | 





তখন দেই পর্য্যঙ্ক-নিষপ্রা বাঁলাও রাজকুমারকে সহসা তবন্‌- 
মধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া প্রথমতঃ বিষ্ময়রসের বশীভূত হইলেন । 
তিনি একবার মাত্র নৃপনন্দনের পরম রমণীয় মুর্তি অবলোকন 
করিয়াছিলেন । তাহার নয়নযুল ও মন পুনর্বার সেই মনোরম- 
কূপ দর্শন করিবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র ও উৎসুক হইতে 
লাগিল, কিন্তু লঙ্জা অত্যন্ত বলবতী হুইয়] উহা দিগকে পরাভূত 
করিল। তাহার নয়নাবরণ কুলবতী-স্থুলত লজ্জার ভারে এরূপ 
আক্রান্ত হইয়াছিল যে, তিনি তাছা সঞ্চালিত করিয়। পুনর্ধার নৃপ- 
কুমারের স্কুমার বূপলাব্ণ্য দর্শনদ্বার। তৃষীতুর নেত্রযুগলকে 
পরিতৃস্ত করিতে পারিলেন না। প্রথম দর্শনে রাঁজকুমারের যে 
আশ্চর্য্য দর্শন তাহার চিত্তপটে অক্ষিত হইয়াছিল, তিনি মনে মনে 
তাহারই পর্যযালোচন] ও প্রশংসা করিতে লাগিলেন । রাঁজরুমারের 
যেরূপ রূপ, তাহ1-দেখিলে কে না তাহার পক্ষপাতী হয় ৫ তাহার 
কুষ্ণবর্ণ কুঞ্চিত কেশকলাপ পরম সুন্দর । ললাটদেশ স্ংপ্রশস্ত 
ও নেত্রদ্বয় আকর্ণবিস্তুত ও উজ্জ্বল; দেখিলেই তাহাকে অসাধারণ 
ধীশক্তিসম্পন্ন বলিয়1 দর্শকের প্রীতি জন্মে | নাসিকা সুঞ্জীও সরল | 
অত্যন্ত উদ্নতও নয়, অধিক নিশ্বও নয় । তাহার নিম্নদেশে ও আলো- 
হছিত ন্চারু অধরোষ্টের উপরিভাগে নবীন সুক্ষ অমিত বর্ণ স্ন্দর 
গৌঁফ অধিক শৌভ] বিস্তার করিতেছে 1 উরস্থল বিশাল, স্বন্ধদেশ 
উন্নত, বাহুযুগল স্থপ্রশস্ত ও কটিদেশ কিঞ্চিৎ ক্ষীণ । এ সকল স্থান 
রাজকুমারের বীরভাব সুস্পন্ট প্রকটিত করিতেছে । সামান্যত 
কহিতে হইলে, এইমাত্র বলিতে হয়, তাহার গঠন ও অঙ্প্ুসৌষ্টৰ 

৯ 
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যার পর নাই মনোহর | সেই সুর্তিতে তেজস্থবিতা ও মাধুর্য এই 
ছুই -গুণই নিয়ত বিরাজিত। সারল্য যদি একটী স্েহময় দ্রব্য হয়, 
তবে তাহ! ভাহার মুখমণ্ডণপেই রহিয়াছে বলিলে হয়। একা- 
কিনী তন্বী বালা রাজনন্দনের এইরূপ অন্গুপম রূপ দর্শনে মনে মনে 
ভাবিতে লাগিলেন, নিজ্জন ভবনমধ্যে এই যে দিব্য মূর্তি মনোহর 
পুরুষ সহস1 উপস্থিত হইলেন, ইনি কে ৫ ইনি কি দেবতা, কি গন্ধবর, 
কি ক্ষ, কিউরগ, কি বিদ্যাধর, অথবা কোন মহা পৃণ্যাত্মা নর ! 
কিন্বা ইনি স্বয়ং পার্ধতীকুমার অথব। রতিপতি ! যাহাই হউক, 
ইনি আগন্তক, আমার অধিষ্ঠানভূত ভবনে উপনীত হইয়াছেন, 
অভ্যর্থনা না করিলে বিরক্ত হইতে পারেন, কি করিয়াই বা লজ্জা 
পরিহারপুর্বাক ইহার সম্মান রক্ষা করি | সেই হরিণ-নয়না মনে 
মনে এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া অধোযুখে দীর্ঘ নিশ্বীস পরি- 
তাগপুর্বক উচ্চ আসন হইতে অবতরণ করিলেন । নুপনন্দনের 
প্রথম দর্শনেই তিনি বিস্ময়, লজ্জা ও দৈন্যের বশতীপন্ন হইয়া 
ছিলেন। এক্ষণে যেমন সেই আস্তরণহীন ভূমিতলে উপবিষ্ট হই- 
লেন, অমনি সুচ্ছিতা হইয়া ধরাঁতিলে নিপতিত হইলেন | 

_ রাজকুমারও সেই দিব্যরূপসম্পন্ন রমণীরত্ব দর্শনে মদনবাণে 
আহত হইয়াছিলেন | এখন সহসা সেই কোমলাঙ্গীর এইরূপ অভা- 
বিত ভাবান্তর দেখিয়া এিয় নাই, “ভয় নাই, বলিয়া আশ্বাস প্রদান 
করিতে লাগিলেন | রাজকুমার সেই পুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রথমে 
যেরমণীরে অবলোকন করিয়াছিলেন, তিনি কুমারের এ ক্ধ্বনি 
শ্রৰণমাত্র ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং রমণীয় 
করে তালরম্ত ধারণপুর্করক ব্যাকুলভ্এবে মুচ্ছিতা কুমারীরে বীজন 
করিতে লাগিলেন । কিয়তক্ষণ পরে সেই বিহ্বল কৃশাঙ্গীর সুচ্ছণভঙ্গ 
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হুইল। রাজকুমার মোহের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, লজ্জাকুলা 
কুমারী সমাগত সখীর প্রতি নেত্রপাত করিয়া অবনতমুখে গৌপন- 
ভাবে অতি মৃদস্বরে মোহ ব্ৃতাস্ত সকল বর্ণন করিলেন । তখন সখী 
রশজকুমারকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহাভাগ ! যে কারণে 
আমার প্রিয়সখীর মুচ্ছা হইয়াছিল, তাহা ইনি আমার নিকটে 
যথ।যথ ব্যক্ত করিয়াছেন । লজ্জার অনুরোধে স্বয়ং আপনাকে 
কহিতে পারেন নাই । এখন আমি আপনার নিকট অবিকল বর্ণন, 
করিতেছি, শ্রবণ করুন্‌। 

গন্ধর্বলোকে বিশ্বাবস্থ নামে অতি প্রসিদ্ধ এক গন্ধর্বরাজ 
বসতি করেন । এই বামনয়না তীহারই তনয়, নাম মদালসা। 
একদা এই প্রিয়সখী নিজ পিতার রমণীয় উদ্ণানে আমার সহিত 
বিহার করিতেছিলেন, বজ্কেতু নামক দানবের পুত্র পাতালকেতু 
তমোময়ী মায়া বিস্তার গুর্ববক উদ্যানগতা একাকিনী গন্ধর্বনন্দিনী 
মদালসাকে অপহরণ করিয়া এই পাতী'লপুরস্থিত ভবনে আনয়ন 
করিয়াছে । সেই ছুরাচার দান্বাধমের এই সংকষ্প যে, আগামী 
ত্রয়েদশীর দিবসে ই'হার পাণি পীড়ন করিবে । হে মহাজন! আপ- 
নিই বিচাঁর করিয়] দেখুন, সেই ছুরাত্মা হিৎসাকারী দানব কি এই 
'সর্বাঙ্গ-স্ুন্দরীর পাণিগ্রহণে অধিকারী হইতে পারে £ স্পকক সুমধুর 
রসাল ফল বায়সে ভক্ষণ করিলে, কাহার না শে।ক উপস্থিত হয় £ 
অপকৃুষ্ট নীচ জাতি কখন কি খধিপাঠা বেদশ্রুতি পাঠে অধিকারী 
হইতে পারে 2 এই কৃশাঙ্গী সেই ছুষ্ট ছুরাচার দৈত্যের ছুরভিনন্ধি 
জানিতে পারিয়া আত্মহতায় উদ্যত হইয়াছিলেন। স্থ্রভি সদয় 
হইয়া ইহাকে কহেন, অয়ি চারুশীলে ! কেন তুমি আত্মহত্যা-পাপে 
সাহস করিতেছ £ আমি তোমার মনৌগত ভাঁব অবগত হুইয়াছি। 
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আর তোমার প্রাণ পরিত্যাগ প্রয়োজন নাই। তুমি দীনবাধম 
পাতালকেতুর পরিগৃহীতি হইবে না । মত্য লোকে এক পরম সুন্দর 
বীরপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন | তিনিই ছুরাচার দৈত্যের প্রাণ 
বিনাশ করিয়া তোমাকে বিবাহ করিবেন । তখন এই প্রিয়সখী ্ুরভি 
দেবীর আশ্বীস বচনে বিশ্বস্ত হইয়া! মরণ-ব্যবসায় হইতে নিরস্ত হুই- 
লেন, এবং তদবধি এই ভবনের অত্যস্তরভাগে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন । আমি ইহার সহচরী, আমার নাম কুগুলা। বিদ্ধাবান 
নামক গন্ধর্ব আমার পিতা ও পুষ্করমালী আমার পরিণেতা । দুরাগ্য 
বর্শত ভর্তা শুস্ভনীঘক দানব কর্তৃক নিহত হইলে, আমি পতিশোকে 
কাতর ও যতব্রত হইয়া তীর্থে তীর্ঘে ভ্রমণ করিতেছিলাম | পর- 
লোকে দিব্য গতি লাভ হয়ঃ ইহাই আমার তীর্ঘভ্রমণের উদ্দেশ্য | 
অনন্তর আমি এই প্পিক্নসখীর অন্বেষণে প্ররুভ হইয়। জানিলীম, সেই 
অপহর্তী দানবাধম পাতালকেতু বরাহরূপ ধারণপুর্বক গালব খযির 
আশ্রমে তপোবিদ্ব করিতে গমন করিয়াছিল । তথায় এক বীরপুরুষ 
তাহাকে শুলাস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছেন । সেই পুরুষ যে কে, আর 
তাহার নাম ধাঁমই বাকি, আমি তাহ কিছুই জানি না। ছে পুরুষ- 
বর! ইনি আমার অত্ত নেহাস্পদ প্রিয়সখী, আমাদিগের শরীর- 
মাত্র ভিন্ন, হৃদয় প্রেমবন্ধনে নিরন্তর নিবদ্ধ আছে, হৃদয়গত ভাব 
একই জাশিবেন। আমি এই প্রিয়সখীর বিরছে অধীর হুইয়। নানা- 
স্থান পর্যাটন করিয়াছি । পরিশেষে ত্বরান্বিত হইয়া এই স্থানে 
আগমনপুর্বক প্রীণাধিকা গ্রিয়সখীর দর্শনলাতে চরিতার্থ হইয়াছি। 
হে মহামতে ! আপনি প্রিয়সখীর ও আমার বৃত্তান্ত শুনিলেন, 
এক্ষণে কি কারণে ভবদীয় দর্শনে সী আমার মুচ্ছণপন্ন। হইলেন, 
তাহা বলিতেছি, অন্রগ্রহ গুর্ধক শ্রবণ করুন । আপনি সহস প্রিয় 
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সখীর নয়নপথের অতিথি হইলে ভবদীয় দেবোপম অসামান্য 
রূপলাবণ্যসম্পন্ন মনোরম মুর্তি দর্শনে ও স্ধাসোদর মধুর বাক্য 
শবণে সখীর মন আপনার প্রতি অত্যন্ত অন্ুরক্ত হইয়াছে, এবং 
সেই দুষ্ট পাতালকেতু বাণবিদ্ধ হইয়াছে, ইহা ইনি আমার মুখে 
শ্রবণ করিয়াছেন । আর স্থরভির বাক্য কদাচ অন্যথা হইবার নহে, 
তাহাও ইনি বিলক্ষণ অবগত আছেন । এরূপ স্থলে প্রিয়সখী মদা- 
লস যে আপনার করে প্রাণ মন যৌবন সমপণ পুর্বক জন্মসফল্য 
লাভ করিবেন, তাহারও সন্ভাবনা নাই; স্থতরাং অনিষ্$ জনের 
সহিত চিরবাসজনিত যন্ত্রণা দুঃখ যে ইহাকে চিরদিন ভোগ করিতে 
হইবে, তাহা ইনি মনে মনে চিন্তা করিয়া যার পর নাই কাতর 
ভববাপন্ন হইয়াছেন | যাবজ্জীবন আমারে যাঁর পর নাই ছুঃখ ভোগ 
করিয়| ছুঃখিনীর ন্যায় অত্যন্ত অস্পখে কীলযাঁপন করিতে হইবে, 
এই ভাবিয়া কোমলহৃদয়1 প্রিয়সখী সুচ্ছণপন্ন হুইয়ীছিলেন। এই 
ইহার মোছের কারণ। এক্ষণে যদি আমর সখী মদালসা অনুরূপ 
অতীষ্ট বর লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চিম্ত মনে 
তপস্য। করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারি | নতুবা আমারও নির্তিলাভের 
সম্ভাবনা নাই। মদালসা আমার জীবনস্বরূপ, আমি উহাকে ছঃখিনী 
বা কাতর] দেখিয়া কদাচ নাশ্ন্ততাবে মনোগত কার্যের অনুষ্ঠান 
করিতে পারিব না। হে মহাঁভাগ ! আমাদিগের বভাস্ত সকলই 
কীর্তন করিলাম, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কে ? কি নিমিত্ত 
এস্থানে সমাগত হইয়াছেন £ এস্থানে মলষা জাতির আগমনের 
সম্ভাবনা! নাই । আপাঁন দেব, কি দৈতা, কি গন্ধর্বব, কি কিন্গর অথব| 
কি পন্নগ, তাহা যথাষথ বর্ণন করিয়], আমাদিগের ওৎন্ুক্য (নবারণ 
করুন ! 
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তখন রাজপুত্র কুগডলার সুমধুর বচনজাতি শ্রবণ করিয়! কহিলেন, 
অয়ি নির্থলমতে ! তুমি আমাকে যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলে, 
আমি তাহার প্রত্যুত্তর দিতেছি, শ্রবণ কর। আমি শত্ুজিৎ রাজার 
পুন, আমার নাম খতধ্বজ, পিতা আমারে যুনিণের রক্ষা 
কার্যষের নিমিভ গাঁলবা শ্রমে প্রেরণ করিয়াছিলেন । তদন্সারে আমি 
সেই ধর্মীচারী খাষদিগের রক্ষণকার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম | ইত্যবসরে 
এক শুকররূপধারী দৈত্য তথায় উপস্থিত হইল । তখন আমি 
অশ্ব।রোহণপুর্বক অন্ধচক্্রীকার শর তাহার প্রতি নিক্ষেপ করি- 
লাঁম। সে বাঁণবিদ্ধ হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল । 
আমি বেগে তাহার অল্গসরণে প্রবত্ত হইলাম | যাইতে যাইতে সহসা 
এক অন্ধতমসারত গন্বরমধ্যে অশ্বের সহিত পতিত হইলাম। 
আমি সেই বিবরাভ্যন্তরে নিবিড় অন্ধকারে কিয়ৎক্ষণ ভ্রমণ করিয়া 
একটা আলোকময় প্রদেশ প্রাপ্ত হইলাম | তৎ্পরে এই দিব্য ভবন 
আমার নয়নগোচর হইল | আমি ঝৌতুকাক্রান্ত হৃদয়ে এই ভবন- 
মধ্যে প্রবেশপুব্বক তোমায় জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি আমার প্রশের 
উত্তর প্রদান না করিয়া প্ররসাদে অধিরোহুণ করিলে | আমিও অশ্ব- 
টীকে বন্ধন করিয়া পাদচারে তোমার অঙ্পামী হইলাম, এবং এই 
মনোহর বিচিত্র স্ুবর্ণময় গৃহমধ্যে প্রবেশ পুর্বক তোমার প্রিয়সখীর 
অসামান্য রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া নয়নদ্বয় চরিতার্থ করিলাম । অয়ি 
ভামিনি! আমি তোমাদিগের সমক্ষে এই সত্য পরিচয় দিলাম, 
আমাকে দেব, কি গন্ধব্বঃ কি কিন্নর, কি পন্নগ্ বলিয়] শঙ্ক। করিবার 
প্রয়োজন নাই । তীহারা আমাদিগের গুজাপক্ষ | সতা সত্যই 
কছিতেছ্ি, আমি মর্ত্যলোকবাঁসী মনুষ্য | 
তখন মদালস1 রাজকুমারের মুখে সমস্ত বত্তান্ত শ্রবণ করিয়। 
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কিথি আশ্বস্ত হইলেন, এবং লজ্জাজকনযনে কুগুলার মুখপণনে 
পৃনঃপুনঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন | কিন্তু লজ্জায় তাহঃর 
বচনস্ফূরণ হইল না| স্বেদজলে কোমল কলেবর অভিষিক্ত ও হৃদয় 
অলক্ষিতরুপে কম্পিত হইতে লাগিল । 

কুগুলা শ্রিয়সখী মদালসার মনোৌগত ভাব অবগত হইয়া 
গ্রফুল্লমনে পুনর্ধার রাজকুমারকে কহিলেন, হে মহাঝ্মন্! আপনি 
যে স্বীয় ব্ভান্ত বর্ন করিলেন, তাহাতে আমাদিগের কিছু মাত্র 
সন্দেহ নাই । আপনার বচন্জাত স্ুরতি বাক্যের অন্থুরূপই হুইয়াছে। 
অতএব বুঝিসাম, এত দিনের পর বুঝি বিধাতা প্রিয়সখীর ছুঃখের 
অবসান করিলেন । সমধিক কান্তি যেমন চন্দ্রমাকেই আশ্রয় করে, 
গ্রভা যেমন দিনমণির অন্গগমন করে, ভূতি যেমন পুণ্যশীল ব্যক্তিকে 
প্রাগ্ড হয়, ধুতি যেমন ধীরজনের অন্থগাঁমিনী হুয় ও ক্ষান্তি যেমন 
উত্তম পুরুষের আশ্রয় লইয়া থাকে, দেইরূপ আমার প্রিয়সখী 
আপনাকেই আশ্রয় করিয়াছেন, ইহার হৃদয় কদাচ অন্যত্র হর্ষ 
লাভ করিতে পারিবে না । আর ভগবতী ধেলুকুল-প্রস্থৃতি স্থরতি 
দেবী যাহা কহিয়াছেন, তাহা কখনই মিথ্যা হইবার নহে | এক্ষণে 
মদালসা আপনাকে প্রাপ্ত হইয়] ধন্যা ও সৌভাগ্যশীলিনী হইলেন। 
অতএব হে বীর ! বিধাত৷ অন্থুকুল হইয়1 যে কার্য্ের সংঘটন করিয়া 
দিলেন, আপনি এখন তাহার অনুষ্ঠান করিয়। আমার প্রাণাধিকা 
প্রিয়সখীর মনে1রথ গুর্ণ করুন্‌| 

রাজকুমার কুগুলার বাক্য শুনিয়| মনে মনে অত্যন্ত হর্ষিত হুইয়া 
কহিলেন, অগ্নি স্ধীরে ! তুমি আমায় যে কথা কহিলে, তাহা শুনিয়। 
আমি আগনাকে সৌভাগ/শীলী, বলিয়া মানিলাম | কিন্তু আমি 
স্বয়ং পরধান, তোমাদিগের সঙ্গিধানে উপস্থিত হইয়াছি, অতএব 
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যাহা কর্তব্য, তদ্বিষয়ে ভোমরাই মনোযোগ কর । আমি এখন 
তোমার প্রির়সখীর অধীন হইয়া পড়িয়ছি । কখনই তোমাদিগের 
আদেশের অনাথা করিব না। 

তাপসী কুগুলা রাজকুমারের বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া মনে মনে ফুল- 
গুরু তুদ্ুরু খষিকে স্মরণ করিলেন। সর্বজ্ঞ মহর্ষি মদালসাঁর প্রতি 
সাতিশয় স্নেহের ও কুগুলার গৌরবের অন্থুরোধে সমিৎকুশ গ্রহণ- 
গুর্বক তৎক্ষণাৎ উাহাদিশের সমীপে উপনীত হইলেন | কহিলেন, 
রুগুলে ! কি নিমিভ আমারে স্মরণ করিয়াছ, বল। আমি তোমা- 
দিগের কর্তব্য কর্ম সমাধা করিয়া আবার শীঘ্রই স্বকার্ধ্য সাধনার্থ 
প্রস্কান করিব। কুগুলা কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, ভগবন্‌! 
আপনি সর্বজ্ঞ, আপনার অবিদিত কিছুই নাই, আপনি সকলই 
জানিতে পাঁরিয়াছেন, এক্ষণে ট্ববাহিক বিধানের অনুষ্ঠান করিয়া 
মদীলসাকে সতপাত্রের হস্তগতা করুন্‌। 

মন্ত্রবিৎ মহষি কুগুলার বাঁকা শুনিয়া যথাবিধি বৈবাহিক হোম 
ও বিবাহকার্ধ্য সম্পদানপুর্ববক স্বস্থ।নে প্রস্থীন করিলেন । 





পূর্ণ-শশী। 


সুখখানি সরিয়। গেল; আর দেখা গেল না! কুমার গুর্বভাব 
ছুলিয়া গেলেন 1 যোনীর মুখে বিজয়পুরের ছুর্দশ] শ্রবণ করিয়া 
অন্তঃকরণে যে পরিতাঁপ উদয় হইয়াছিল, সে ভাব অন্তরে গেল+-- 
অকস্মাৎ প্রেমতাঁবের উদয় 1--ভাবিলেন, এ কি দেখিলাম 1 
্বপ্নু2- না” স্বপ্ন কেন স্পষ্ট দেখিলাম, রমণী-বদন 1-- অনা- 
ত্রাত সৌগন্বযুক্ত লুন্সিগ্ধ পদ্মপুজ্প !স্বপ্ন কেন টঁযথার্থ রমণী- 
রত্ব।--সে কি?তপস্বীর আশ্রমে রমণী £--সংসার-বাসনাবিরাগী 
সন্গযাসীর গিরিগুহায় যুবতী রমণী ৫--ইহ।ই ব| কিরূপে সম্ভবে ৮ 
তবে কি কোনো দেবতা আমাব ছুঃদময় দেখিয়া মায় দেখাইয়া 
গেলেন ?_না,_তীহাই বা হইবে কেন £-দর্শন মাত্রেই তসে 
মহারত্ব হারাইলীম না।-__চারি চক্ষে দেখা হইল, তীঙ্কার চক্ষু 
আমার মনের অজ্ঞীতে আমার চক্ষের সহিত কথা কহিল, কথা কহি- 
য়াই অমনি চলিয়া গেল! আমি নিশ্চয় প্রতারিত হইয়াছি 1 
এই ব্রহ্মচারী নিঃসন্দেছই মায়াবী! ইনি আমারে পরীক্ষা করি- 
বার নিমিত্বই এই রজনীতে এই প্রকার মহামায়। বিস্তার করিয়াছেন! 
ইন্ভীকে ষদি জিজ্ঞাসা করি, উত্তর পাইব না, কোনো কথার প্রকৃত 
উত্তরই' ইনি আমারে দেন না | আমি হতবুদ্ধি হইলাম ! বামাবদন 
আমারে মায়ামগ্ন করিয়াই অদ্বশ্য হইল ! 

কুমারকে বিমনস্ক দর্শন করিয়। ব্রহ্মচারী যেন কি ভাবিলেন ;-- 
ভাঁবিয়। মৃদুস্বরে কহিলেন, রাজকুমার ! আমি বুঝিতে পারিতেছি, 
ভোমার পিতার মিত্রর।জ্য বি্জয়পুরের শে।চনীয় পরিণাম তোমার; 
হৃদয়কে নিদারুণ ব্যথ| দিতেছে, অতীত ছুঃখরত্বীস্ত আলোচনা-কালে 
বর্তমানের ন্যায় অন্থৃভূত হইয়া; ম্নেহকোমল হৃদয়কে এই প্রকার 
বিচঞ্চল করে, দেগী আমি জানি। এ প্রসঙ্গ ত্যাগ কর, শান্তি 

৯০ 
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রসাস্পদ আশ্রমের উপযুক্ত এ প্রসঙ্গ নয়, এ প্রসঙ্গ ত্যাগ কর ;-- 
তুমিও কর, আমিও করি, ক্রমে রাত্রি অধিক হইতেছে সমস্ত দিবস 
পরিশ্রান্ত আছ, বিশ্রামের অবসর আগত, এই অবসরে আমার 
একটা প্রার্থনা । র 

রাজপুক্র চকিত হইয়। জিজ্ঞাস। করিলেন, প্রার্থনা £ অকিঞ্চনের 
নিকটে মহাপুরুষের প্রার্থনা 8 আমার পক্ষে সেটী অন্গগ্রহ”-_ 
অন্থমতি করুন্‌। 

ব্রক্ষচারী কাহলেন, আমি যখন ষংসারী ছিলাম, সেই সময় 
আমি একটী কন্যা পাই, তখন তোমার বয়স পাচ বৎসর, তোমার 
পিতা আমারে যথে্ট অঙ্গগ্রভ করিতেন, সেই ভরসাঁয় আমি তাহাকে 
বি, আপনার পুজ্রের সহিত এই কনার বিবাহ দিতে হইবে | তিনি 
প্রতিশ্রুত হন, তৃমি সে প্রতিজ্ঞা জান না, কিন্ত আমি ভুলি নাই। 
সময় ?ধপযায়ে আমি সংসা'রতাগী হইয়াছি, কন্যাটী আমার সঙ্গেই 
আছে । তাহার জননী নাই, মহ্হামায়ায় বিযুদ্ধ হুইয়| উদাসীন 
আশ্রমেও সেই কন্যাটী লইয়া আমি উদাসীন আশ্রমী। তুমি তাহার 
পাণিগ্রহণ কর। 

রাজকুমারের মন চঞ্চল হইল । কিঞ্চিৎ অগ্রে যে জগত্মোহন 
বদন নিরীক্ষণ কাঁরয়াছেন, তাহ মনে পড়িল। বহু কষ্টে চিত্তবেগ 

যত করিয়া কহিলেন, নরদেব ! কেমন আচ্ঞা করিতেছেন £ আমি 

ক্ষত্রিয়, আপনি ক্ষত্রিয়পুজা ব্রান্ধণ | হীনবণ হইয়া ছ্বিজকন্যাকে 
কিরূপে পরিগ্রহ করিব £ ব্রাহ্মণের অবমাননা হইবে, বংশমর্ধযাদা 
সুপ্ত-সম্ত্রম হইবে, আমারও অধর্ধ হইবে, চন্দ্রবংশেও কলঙ্করেখা 
পড়িবে । 

সদাশিবের চক্ষু বিস্ষীরিত হইল,__বিস্কারিত নেত্রে ক্রোধো জ্বল 
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লোহিত রেখা দৃষ্ট হইতে লাগিল, কহিলেন, চক্রবংশে কলঙ্ক £ 
বংশমর্ধ্যাদার হানি 2 রাজকুমার ! কারে ভুমি এ কথা বুঝাইতেছ ৫ 
রাজপুত্রেরা যবনের শ্বশুর হইয়াছেন জান ? ক্ষত্রিয় রাজার! খশ্ব্য্য- 
লোভে অন্ধ হইয়া যখন যবনে কন্য। ভগিনী সম্প্রদান করিতে অকৃ- 
ঠিত হইয়াছেন ; তখন শ্েষ্ট বর্ণ ত্রাঙ্গণ স্বইচ্ছায় তোমারে কন্যা 
দান করিতে যত্বুবাঁন্, কি বলিয়] তুমি অগ্রান্থ কর £ মোগল সআা- 
টেরা বিষধর রজঃপুতগণকে বিষহীন ভূমিলতীর ন্যায় নিঃসার করি 
যাছে। তুমি তাহা বোধ হয় বিশেষ অবগত নও, সেই জন্যই 
আমার বাগ্দান ও তোমার পিতার প্রতিশ্রুতির প্রতি অবহেল। 
করিতেছ। সেনাপতি মানসিংহ জহাশীরের সভায় যেরূপ সম্মান 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা তোমার জানা নাই । তোমার পিতার 
সহিত জন্বুরাজধানীতে যখন আমার সাক্ষাৎ হইবে, তখন জানিবে, 
ক্ষত্রবংশে যবনবংশে আজকাল কত দূর নিকট সন্বন্ধ, আর তুমি 
কোন্‌ ব্রহ্মবংশে দার পরিগ্রহ করিয়া বংশ কলঙ্কিত করিলে” 
সেটীও জানিবে। 

ত্রহ্মচারীর কৃত্রিম কোপ যুবরাজ বুঝিতে পাঁরিলেন না। গুহা 
বিবরের বিছ্যযৎ্প্রতিম মুখখ।নি অন্তরে জাগিতেছিল্‌ | কতক শঙ্কায়, 
কতক অনুরাগে, বিপ্রকন্যার পানিগ্রহণে সম্মত হইলেন । সম্মত 
হুইয়| কহিলেন, এক্ষণে নে, আমি তীর্থষাত্রা করিতেছি | অহ্ছচরেরা 
কে কোথায় গেল, কিছুই জানলাম না। প্রাতঃকালেই আমারে 
তাহাদিগের অন্বেষণে যাত্রা করিতে হইবে, প্রত্যাণমন কালে এ পথে 
আপিব. কি না, তাহারও স্বিরতা নাই | আশা কহিয়] দিতেছে, 
রামেশ্বর দর্শন করিয়া সাগরসঙ্গমে যাইব, তথা হইতে উঁড়ষ্যা 
ধাঁমে মহাপ্রভু জগল্গাথ দেবকে দর্শন করিব, এ পথে আপ! 
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হইবে না। কিছু দিন পাটনায় অবস্থিতির প্রয়োজন আছে । 
সেই“সময় আমার অন্চরেরা আপনার আশ্রমে উপস্থিত হইবে, 
আঙীনি তাহাদের সমভিব্যাহারে কন্যাকে পাঠাইয়া দিবেন । হয়, 
সেই স্থানে অথবা পিভৃরাজপাটে আপনার কন্যার পাপিগ্রহণ 
করিব । 

সদাশিব হাস্য করিয়া! কহিলেন, যুবরাজ ! তোমার অঙ্গীকারে 
আমি পরম আপ্যায়িত হইলাম | 

নিশ্চিত উক্ফির নিশ্চয়তা স্মিরিতর হইবার অগ্রে দ্বিযাম রজনী 
স্বভাঁব-ঘটিকায় বিঘোধিত হইল । প্রতিশ্রুত প্রতি্রতি নিশ গর্তে 
শায়িত হইল । রজঃপুত রাঁজপুজ্র কম্বলশষ্যায় শয়ন করিয়া নিশা- 
যাপন করিলেন । প্রাতঃকালে গত নিশার অঙ্গীকার দৃঢ় বদ্ধ রুরিয় 
মোটকারোহণে দক্ষিণাভিমুখে যাঁত্র। করিলেন, যখন যাত্রা করেন, 
তখন তপম্থীকে একবার জিজ্ঞাসা করিলেন । যে স্থান হইয়। আমি 
যাইতেছি, এটী কোন্‌ স্থান £ সদাশিব উত্তর করিলেন, পরম পবিত্র 
্রন্ধর্ষ-পরিসেবিত নীলার । এই পর্ধত সর্ব সাধারণে নীলগিরি 
নামে প্রসিদ্ধ | 

যুবর|জ ব্রহ্মচারীরে অভিবাদন করিয়া ঘোটকারোহণে যাত্রা 
করিলেন । সঙ্গী লৌকেরা কে কোথায় আছে, কিছুই জানা নাই, 
অথচ তাহাদিগকে দেখিতে পাঁইব, এই প্রতাশ।য় অবিশ্রীন্ত অশ্ব- 
চালন করিতে লাগিলেন 1 সুদূর বর্ম অনুযাত্র লোকেদের সহিত 
সাক্ষাৎ হইল । ঝড়রষটিতে যাহার পক্ষে যখন যে ঘটন| হইয়াছিল, 
বলিলেন, শুনিলেন । অন্গুযাত্রের৷ যুবরীজকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া 
প্রচ্ুল্লচিত্ত হইল। সময়ে তিনি,কোথায় ছিলেন, কি ঘটন হইয়া - 
ছিল" সকলে শুনিল। তাহাদিগের যাহা যাহ] ঘটিয়াছিল, অবিচ্ছেদে 
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বর্ণন করিল। যুবরাজ একান্ত মনে সমস্ত শ্রবণ করিয়া গ্রবোধিত 
হুইলেন । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ | 


কমলে কামিনী । 


“ তুই বুঝি হবি মম, পিঞ্ুরের পাখী 
টটলাচিন0৮:৯: 


এক বতসর অতীত হইয়া গেল | যুবরাজ পাটনায় উপনীত 
হইলেন | পাঠক মহাশয় ! এই রাজপুজ্রের বিশেষ পরিচয় জানিতে 
চাঁন & দে পরিচয় আজ আমি আপনারে বলিব । ইনি কাশ্মীরপতি 
মহাবানছু আদিত্য সিংহের একমাত্র পুজ্র। নাম শশীক্্র সিংহ। 
শীড়ন নাতি দীর্ঘ; বণ তগ্তকাঞ্চন সদৃশ ;_হস্তপদ মোলায়েম ; 
বক্ষস্থল বিশীল;__বিশ।ল অথচ স্তুল; বাহুযুগল পীবর;--গণুস্থল 
পুরস্ত;_ চক্ষু সুপ্রশস্ত, উজ্জ্বল; কেশ দীর্ঘ___গুচ্ছ গুচ্ছ কুঞ্চিত ; 
ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ; বয়স অঙ্ছমান দ্বা।বংশতি ব্সর | 

শশীক্দর সিংহ পানাম আসিয়। শিবির স্থাপন করিলেন । নীল- 
গিরি মনে পাঁড়ল;__গুহাবিবরের ক্ষণপ্রভ পদ্মটী মনে পড়িল। 
মনে মনে জাগিতেই ছিল, অন্থরাঁগে হৃতন হইয়া উদিত হইল ।--- 
তপস্বীর কাছে যে অঙ্গীকার করিয়াছেন, সেটীও স্মরণ হইল । এত 
দিন সহচরবর্শের নিকটে এই গ্রচ কথ। অপ্রকাশ রাখিয়াছিলেন, 
আজ এক জন বিশ্বাসভাজন বুয়স্যের কাছে সেটা ভাঙ্গিলেন।__ 
তাঙ্গিজেন বটে,কিন্ত বিবর-দরসীর সেই অমল কমলটী তীছারু মানস- 
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সরোবরের পদ্ঘিনী কি না, সে সংশয় দূর করিতে পাঁরিলেন না | 
সাত'পাচ ভাবিয় গিরিবাসীর বাগব্ত্তা কন্যাকে আনয়ন করিতে 
লোক পাঠাইলেন | কিয়া দিলেন, ব্রন্মচারীকে আমার প্রণাম 
জানাইবে, অঙ্গীকার পালন করিব বলিবে, আর তিনি যে একটা 
কুমারী দিবেন, সঙ্গে করিয়া আনিবে | কোথায় আনিবে? সে কথাও 
বলিয়া দিই ।--পাটনায় আমার সাক্ষাৎ পাইবে না। কিছু দিন 
প্রয়াগ বাস বাসনা আছে; শীঘ্র যদি ফিরিতে পার, তথায় সাক্ষাৎ 
হইবে, বিলম্ব হইলে একেবারে রাজধানীতেই চলিয়! যাইও | আরও 
একটী. .কথা। আমার সহোদরার প্রিয় গায়িকা পত্রিকারে এখানে 
আমি আনাইব, আমি এখানে না থাকিলেও পত্রিকা থাকিবে । 
তৌমর। আ'সিয়। পৌঁছিলে তারে এখানে দেখিতে পাইবে 1 ম্তপ্স্বী- 
কন্যা তোমাদের সহিত কথা কহিবেন না, পাত্রকার সঙ্গে আলাপ 
করিবেন; আলাপ করিয়া স্ুখীও হইবেন । আমি বলিতে পারি, 
পত্রিকা তার চিত্ত বিনোদন করিতে পারিবে । 

অল্গচরেরা তপস্বী-কন্যাকে আনিবার নিমিত্ত নীলগিরি অভিমুখে 
যাত্র/ করিল। রাজকুমার পাটনা হইতে শিবির উঠাইলেন | কোথায় 
গেলেন, কোথায় যাবেন) কাহাাকেও বলয়া গেলেন না। কেবল 
এই একমাত্র ইঙ্গিত থাকিল, কিছুদিন প্রয়াগে থাকিবেন, সেখানে 
বদ্দি সাক্ষাৎ না হয়, জন্বুরাজধানীতে মিলন হইবে | তাহার মনে 
কি ছিল, আমরা জানিতাম না, স্ততরাং পাঠক মহাশয়কে জানা- 
ইতেও পারিলাম না| মহা রা্রপতি শিবজী ষে দিন ফুলের ঝুড়ির 
উপর বসিয়। দিলী হইতে পলায়ন করেন, তাহার পরদিনে কুমার 
শশীত্র সিংহ দিলীনগরে প্রবিষ্ট হন, শিবজীকে তিনি মান্য করিতেন, 
কিন্ মারা প্পতির কিঙ্করের! সেই গুণ রত্ান্ত যুবরাজকে জানাইল 
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না। শিঁবজী পলায়ন করিয়াছেন, আরঙ্গজীব তাহা জানিতেও 
পারেন নাই । ভীহার পারিষদেরা একেবারে ছটী সংবাদ দিল | 
কাশ্মীরপতির পুত্র রাজধানীতে প্রবিষ্ট, আর মহারাস্্রীয় শিবজী 
সহসা অন্ুদ্দিষ্ট | মোগল সম্রাট শশীন্্রকে উদাসমনে অভ্র্থনা 
করিলেন, কিন্ত শিবজীর পলায়নে তাহার চিত্তের অস্থ্র্যয গোপন 
থাকিল না| মনের প্রকৃতি যখন যে ভাবে থাকে, তখন যাঁহাকে 
সম্মুখে পায়, তাহাকেই দেই ভাৰ বিজ্ঞীপন করে। বাদসাহ আস্থির 
চিত্তে শশীন্র সিংহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কুশল & শিবজী কোথায় ? 
রাজপুভ্র বিস্ময়ান্বিত হইলেন । শিবজীকে তিনি নামে শুনিয়। 
ছিলেন, চক্ষে কখনো দেখেন নাই, সআাটের প্রন্মে কি উত্তর 
দিবেন, নতমুখে অনেকক্ষণ চিন্তা করিতে লাখিলেন। আরঙ্গ- 
জীবের মহ! ক্রোধ হইল । কহিলেন, তোমার পিতা যদি আমার 
মিত্র না হুইতেন, তীহা হইলে তুমি এখনি জানিতে পারিতে, বাব- 
রের বংশের সম্ত।নেরা এমন অবস্থায় আগন্তকের প্রতি কিরূপ আচ- 
রণ করেন! তুমি আমার চিরশক্র শিবজীকে মুক্ত করিয়া দিয়াছ, 
বিচারে তোমার প্রাণদণ্ড হওয়া ন্যায্য, কিন্ত মিত্রপুত্ত্র বলিয়! ক্ষম। 
করিলাম | যদি ইচ্ছ! হয়,অভীষ্ট স্থানে প্রস্থান কর । দিলীতে থাকি- 
'বার উপযুক্ত পাত্র তুমি নও । রাজপুত্র করযোড়ে উত্তর করিলেন, 
লাহাপন]! এ অধীন কোন তত্ব পরিজ্ঞাত নহে । শিবজী 'আমার 
পিতার মিত্র বটেন, কিন্ত আমি ভাহাকে দেখি নাই । তিনিও আমারে 
চেনেন না। মহারাষ্ট্রের অধিরাজ সিংহের সহিত শক্রতা করিতেছেন, 
তাঁহা আমি জানিও না। তিন বৎসর আরম দেশেও ছিলাম না। 
অজ্ঞাতে যদি কিছু অপরাধ করিয়ু থাকি, ক্ষমা প্রার্থন করি। 
যুবরাজের সমস্ত সাঙ্গনয় বাক্য বিফল হইল । আরঙ্গজীব 
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উহাকে অবিলম্বে নগর বহিষ্করণের আজ্ঞা দিলেন । কাঁশ্পীর যদিও 
দিল্লীর অনধীন, তথাপি রাজপুত্র দ্বিরুক্তি না করিয়া বাদসাছের 
ছরুম মানা করিলেন। যেখানে ভীহার যাইবার ইচ্ছা ছিল,সেইখানে 
চাঁলয়া গেলেন | কোথায় যাইবার ইচ্ছা, তাহা আমরা বলিব না| 
ছয় মানস অতিক্রান্ত হইল | প টনাতে একটী শিবির আছে । ছুই 
চাঁর জন্‌ পার্খচর ভিন্ন অপর কেহই তথায় নাই | একটী শ্ানমুখী 
কন্যা সেই শিবিরের অধিষ্টাত্রী। কেহ তাহার কথা শুনিতে পায় না। 
কে তিনি, পরিচয়ও জানিতে পারে না। লোক নিকটে আনিলে 
লজ্জায় অবগুঞনবতী থাঁকেন ; হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, বঙ্গীয় অব- 
রোধবাসিনী কোনো পুরজ্ত্রী। কিন্ত তাহা তিনি নন, গুর্বের কথিত 
রাজকুমার শশীক্দরের নিয়োজিত সঙ্গীতজ্ঞ নায়িকা, মেই পত্রিকা | 
যদি গায়িকা, তবে অবগুঞন কেন £--কে জানে 2 তাহার মনের 
ভাঁব কে বলিতে পারে £ যদি রাজপুত্র পাটনায় থাকিতেন, জিজ্ঞাসা 
করিতাম, এখন নে উপায়ও নাই । আরঙ্গজীবের অপমানে তিনি 
যে কোথায় গিয়াছেন, তাহা কেহই জানে না। অবগু৯নবতী রমণী 
একাকিনীই, সেই শিবিরের রক্ষয়িত্রী কত্রী। যখন তিনি কথা কন্‌, 
তখন কিন্কর কিক্করীর। আগন্ভক বিবেচনায় রাজকুমারের সময়ে।চিত 
গণজ্ঞ। প্রতিপালন করে । পরিচয় জজ্ঞাসা করিবার একটীও লোক 
শিবিরে নাই । আমণদিগের পুর্ব ইঙ্গিত অনুসারে পাঠক মহাশয় 
বুঝিবেন, এই অবগুঞনবতীর নাম পাত্বিকা । 
আর এক মাম অতীত হইয়া গেল, অন্ুচরের! ফিরিয়া আসিল না| 
পত্রিকা উদ্বিগ্রমনা হইলেন | এক জন কিস্করীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন, আর কত দিন ৫ সে সসম্ত্রমে জিজ্ঞাস] করিল, কি কত দিন 
দেবি 1 পত্রিকা কহিলেন, রীজপুভ্র যা বলিয়াছিলেন, সে কত দিন 
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কুরু সভায় ক্ুষ্ণার অপমান দর্শনে 
ভীমের প্রতিজ্ঞা । 


পণ টি পর... ._ 


কাল দ্যুতে পরাজিত পাণু,কুলপতি 
যুধিষ্ঠির ;--শকুনির পাঁপচক্র শশ ১ 
নিষ্ঠ,র দা্তিক ব্যাঁধ স্বুযোঁধন করে 


বিদ্ধবপু ধম্মরাঁজ বসি হেঁটমুখে 
সভা মাঝে ; চারি ভাই ঘেরি চাঁরি দিকে । 


পাপিষ্ঠ ছুর্জন দস্থ্য কৌরব অঙ্গার, 

হাসি যুখে আদেশিল। পাপী ছুঃশাসনে, 
আনিতে দ্রপদস্তা সভ। মধ্যখানে 

কেশে ধরি! পাপাচার ব্যাত্রব্বপী ক্‌রু 
ছুঃশাঁসন, দ্রুতবেগে পশি অন্তঃপুরে- 
আনিলা কৃষ্ণারে ছুষ্ট, আঁকর্ষিয়া চুলে, 
সহসা বিদ্যুৎবেগে গর্জজিতে গর্জিজিতে ! 
আকুল কুন্তল! বাল এক বস্ত্র পরা 

রজ স্বলা', নত্রযুখী, লজ্জ। ক্রোধ বশে, 
কহিল! করুণস্বরে সভাঁরে সম্ভাষি 

আঁপন বারতা যত। ন! দিলা উত্তর 

কোনে! রাঁজা, কৌনো সভ্য, নীরবিল| মতী ! 
পাপমতি কুরুরাঁজ দেখাঁইলা উরু ! 

রুষি রোঁষে, তাপে, মানে, লজ্জায় পৌরুষে, 
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৮২ 7 
কহিল! বীরেজ্জ ভীম, সম্বোধি সভাঁরে-- 
সন্বোধিয়! ধন্মরাজে কর্কশ বচনে। 
গন সবে মম বাক্য, শুন মম পণ, 
শুন ভীল্ম পিতামহ ! শুন দ্রোণ গুরু-- 
তুমি ধৃতরাষ্ট্রী শুন কুরুবংশ নাথ! 
তুমি কর্ণ শুন, তুমি আচার্ধ্য কুমার 
অশ্ব্থাম !__সভ্যগণ ! যাহারা এখাঁনে 
বসিয়। হেরিলে সব, সকল গুনিলে ! 
করিল যা পাপ কুরু, যা কহিল। কীদ্দি, 
স্নথা, পাগুবপ্রিযা অনথ। পাঁঞ্চালী । 
ন1] দিলে উত্তর কেহ, রহিলে নীরবে 
স্তম্ত সম ; ভাঁবিলে নাঁ ধন্ম পরিণাম ১ 
শুন কহি, এই বাহু শোঁধিবে এ ধাঁর ! 
শুন তুমি ধন্দ্রাজ ! কটাঁক্ষে এখনো 
দেহ অনুমতি যদি, নিহারিবে সবে, 
বিনাশি এ কুরুবংশ অক্ষি পাঁলটিতে | 
ধর্ম ধর্ম করি রাজা, মজালে সবায়, 
মজালে বংশের মান, মজালে সংসার, 
মজাইলে ধর্ম হেতু কুলবতী কুল, 
এই কি ধর্মের তব ধর্ম উপদেশ ? 
এই কি তোমার ধন্ম পন্থা! ধর্্মরাজ ? 
রজস্বলা পতিপ্রাণ। পাগুকুল বধূ, 
স্পর্শিল পাতকী নষ্ট, আকর্ধিয়া কেশে, 
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বিবস্ত্রা করিল তারে কুরুকুলাধম 
ছঃশাসন, ছুর্য্যোধন দেখা ইল উরু ) 
সহিলে এ সব তুমি বসিয়ে সভায়, 
এই কি ক্ষত্রিয় ধর্ম, পাণু.কুলপতি ? 
ক্ষত্রি তৃমি ? ধিক তব এমন ছৃষ্্মীতি ? 
কার পত্বী দ্রোপদীরে হারে তুমি পণে ? 
পঞ্চন্বামী বিলাসিনী জান ন। পাঞ্চালী £ 
কাপুরুষ সম তুমি দেখাইছ সবে, 
ইচ্ছ! করে ভশ্ম করি, ছু বাহু তোমার ! 
যে বাহু ক্ষত্রিয় বাহু, তেজস্বী স্বভাঁব, 
ধিক ধন্ম ! ধিক তব, বীর্ধযহথীন বাহু ! 
শিশুকাল হতে ধূর্ত মহ! মাঁয়াজাঁল 
বিস্তারিয়া, সাধিয়াছে নানা অমঙ্গল 
পাগুবের ! কিন্তু দেব ! দেব অনুগ্রহে, 
পারেনি ছি'ড়িতে দুষ্ট কৌন্তেয় কুস্তল ! 
মনে আছে, ভুলি নাই জতুগৃহ দাঁহ, 
ভুলি নাই সিন্ধু নীরে বাঁধি হম্তপদ-_ 
দিয়াছিল ফেলি মোরে, হলাহল পানে 
অচেতন করি, রণক্রীড়া শিক্ষাতরে 
নিয়োজিত যবে দ্রোণ ক্ষত্রকুল গুরু 
ভাঁরদ্বাজ, সেই কালে বৈর নির্যাতনে-_- 
_ পেতেছিল রাহুচক্র বধিতে কৌশলে 
মে! সবায় ! গুরু কৃপা বিভূ কৃপাঁবলে 1২ 


[ ৮৪ ] 

বাহুবলে জিনিয়াছি, পারেনি সাধিতে 
কাঁল বাঞ্চ।, কৃতান্তের প্রেরিত কিন্কুর 
ধার্তরাষ্ট্র, কুরুবংশ কলঙ্ক বর্বর ! 

ভূলি নাই পাঞ্চালীর স্বয়ন্বর কালে, 
অপমানে ভীম-রোষে মত্ত অহি সম, 
আকিঞ্চন করেছিল লক্ষ রাজ। বেড়ি, 
করিতে পাগুবশুন্য পু্থী জননীরে 
রণভূমে ! ভূজবলে জিনিল। ফাঁন্তুনী। 
ভুলি নাই পাশ ক্রীড়া যে চক্তে স্যজিত 
শ্কুনিবি, প্্‌প্যত্বি কেুব মাতবল-_ 
সৃজিল মায়ার পাশ পাপ অস্থিময় 
.সভ1 মাঝে, হাতে হাতে করি কিস্তি গাত, 
জিনিল তোমারে রাজা, জিনিল ছুন্মীতি-_ 
পাণ্রাঁজ রাজ্য ধন পঞ্চ সহোঁদরে, 
অবশেষে দ্যুতপণে জিনিল দ্রৌপদী ! 
দেখিলাম, সহিলাম, সব তুচ্ছ করি+_- 
তুচ্ছ করে যথা বনে ক্ষুধার্ত কেশরী 

ক্ষুদ্র জীব প্রজাপতি উড়েপড়ে মুখে । 
ভুলি নাই ধর্মরাজ ! তবু ভুলিয়াছি 
পাঁপিত্ঠের পাঁপাচার, ধশ্ম অনুরোধে 
তব! কিন্তু দেব! আজি ভুলিলে কি সব? 
কারে তুমি ক্ষমা কর? ক্ষত্রকুল নাথ ! 
দেবেন্দ্র সদৃশ তব চারি অনুচর, 
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ইঙ্গিতে জিনিতে পারে ইহ বিশ্বধাম ; 
কারে তুমি ভয় কর এ মরতভূমে ? 
তুচ্ছ মর্ত্য, তৃণ সম মানে স্বর্গপুর-- 
ধনঞ্জয় সহকারী বীর বূকোদর ! 
ইঙ্গিতে অনুজ্ঞা' চে, দেহ অনুমতি 
ধর্দমপুজ ! দেখি আজি কত বা পৌরুষ 
ধরে রাজ ভুর্যযোধন, কুরুকুল পাপ, 
কত বীধ্য ধরে তার পুজ্য সহচর 
কর্ণ, ক্র,র, সৃতপুজ, ছুষ্টবুদ্ধিদাত। ! 
কত বল ধরে ছুক্ট পাপিষ্ঠ মাতুল 
শকুনি ; এখনি আমি দেখাই সবারে 
কি বলিব নিরুত্তর আজি সভাস্ছলে 
সত্যব্রত গঙ্গাপুত্র, যাঁহাঁর প্রসাদ 
জন্মাবধি ভিক্ষা করি রেখেছি জীবন ! 
কি বলিব নিরুত্তর আজি দ্রোণ গুরু, 
ধাহার কৃপাঁয় বিশ্ববিজয়ী পাগুব। 

কি বলিব বাঁক শুন্য মহা পুণ্যবাঁন 
বিদুর, ফাঁছারে মৌর। মনে পুজকরি, 
নিত্য নিত্য ফার মূত্তি অন্তরে ধেয়াইি, 
মন পটে আঁকি যীরে হেরি অহরহ, 
ধর্দ্দের আধার বলি জ্ঞান ছিল যাঁয়, 
ভাগ্যদ্দোষে তিনিও কি জিহ্বাশূন্য মুক ! 
আহা ! ভীক্ব পিতামহ ৷ সত্যব্রতাচারী. 
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পিতার সখের সেতু ধর্ম নিকেতন, 
আকুমার ব্রহ্মচারী, সর্ববস্থখত্যাগী-_ 
পৃথন স্থথে বিসর্ভিয়ে পিতৃকুলহিতে 
সঁপিয়াছ যে জীবন, অঁপিয়াছ হিয়া, 

সে হিয়া কোথায় আজি পাঞ্চালী বিভ্রমে ? 
কর জোড়ে নতি করি তব শ্রীচরণে, 

দেহ অনুমতি দেব ! দেখ পরাক্রম 
পাঁগুবের ; ছিন্ন ভিন্ন করি রাছুচক্র,_- 
গদাঘাতে চুর্ণ করি কুরু পাপবপু। 

কথা কও জ্যেষ্ঠ তাঁত ! কুরুকুল নাথ ! 
এ সঙ্কটে আঁজি তব মৌন ব্রত কেন ? 
তব পুর-কুলবধূ উলঙ্গিনী বেশে, 
এসেছে সভার মাঁঝে অনাথিনী প্রায়! 
অনাথিনী কাঙ্গালিনী ভিখারি ণী সম-_ 
কীদিতেছে উভরায়ে সম্তাষিয়ে সবে, 

কেন তূমি নীরবিলে ন দেহ উত্তর? 

কে হরিল তব বাঁণী ও বীরেন্দ্র মুখে £ 

যে যুখে হইতেছিল “কিং জিত” আরব ? 
আর নয় কুরুনাথ ! বুঝিলাম সব 
তোমাদের মনে যাহ! ছিল আর আছে, 
হইল সফল এবে তরে আর কেন ? 
দেখাইব ভূজ বীর্য উপেক্ষিয়ে ক্ষমা । 
কর্ণ কি রোধিতে পারে এ আোঁতের ধার ? 
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( আৌতোমুখী আোঁতম্বতী সিন্ধুণীরে মিলে, 
সিন্ধু কি কখনো যায় মিলিতে নদীতে 1) 
পাগুবের! মিলিবে কি পাঁপ কুরুদলে ? 
শুন পুনঃ ধর্ম্মরাঁজ ! ধর্ম সাক্ষী করি, 
বলি আজি, ক্ষমি তব ধণ্ম অনুরোধে, 
পূর্ব অপরাধ যত করিল কৌরব | 
কিন্ত পারিব না রাঁজ' ভুলিতে কখন-_ 
পাঞ্চালীর অপমান কুরুসভাস্থলে ! 

এক বস্ত্রা, রজস্বলা, রাজকুলবালা, 
পকশে ধরি আঁকর্ষিল, পাপিন পার 
চুঃশাসন, পাঁরিব না ভুলিতে এ তাপ! 
সাক্ষী হও চন্দ্র সূর্য্য । গ্রহ তারাগণ ! 
সাক্ষী হও ধৃতরা্ট্র ! ভীক্ম পিতামহ ! 
সাক্ষী হও গুরু দ্রোণ ! রাজ ছুর্যযোধন ! 
সাক্ষী হও বসুমতি ! অতল পাতাল ! 
সাক্ষী হও সভাঁজন ! ধাঁর! ধারা আঁছ-_ 
এ পাপ কৌরব সভা অধিষ্ঠান করি, 
সাক্ষী হও) আজি আমি ত্যজি ধনুর্ববাঁণ, 
দ্ৌপদীর কেশসম মুক্ত হস্ত হয়ে__ 
পশিব কাননপথে যত দিনে পারি, 
ভূলিব না এ বেদন, পার্চালীর বেণী 
আঁলুলিল যাঁর হস্তে, কৌরব সমরে,__ 
বিদারিব বক্ষ তাঁর, ধশ্ম সাক্ষী পণ-_ 
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করিব রুধির পান সেই বক্ষ চিরি, 
পাঁলিব সমর স্থলে এ প্রতিজ্ঞা মম ! 
পাইবে পাপের ফল পাপী দুঃশাসন, 
বাধিব কুষ্ণার যবে আকুল কুস্তল ! 
ঘোধিবে সংহাঁর বেণী, _সংহারী সংহার ! 
. পাঁপিষ্ঠ দুর্জন আজি দেখালে যে উরু, 
সেই উরু ভগ্ন করি গদা'র প্রহারে, 
শোধিব লজ্জার খণ, বীর্যে বীধ্য্যে যবে- 
দেখ! হবে রণভূমে ছুধ্যোধন মনে ! 
ধন্দ হেতু ক্ষমিলাম সব! ধর্ম সেতু 
রোধুক অধম আৌত, দেখুক কৌরব, 
বনবাঁসে লুকাঁইব, সত্য প্রপালনে)_ 
অবশ্য হইবে কালে পাঁগুব উদয়। 
সেদিন কি দিন হবে পারি না বলিতে,_ 
হয় যদি হবে মম প্রতিজ্ঞা পালন । 
কোন কথা ভুলিব না সব রবে মনে ! 
এই হস্ত রণক্ষেত্রে লবে প্রতিশোধ ! 
শোধিব মানের ধাঁর কাদির নীরবে, 
করিব ধর্মের পুজা মাগি লব বর, 
সিদ্ধ বেন হয় ব্রত দ্বাদশ বৎসরে ! 
যোগীবেশে ভ্রমি বনে কাটাইব কাঁল,__ 
গৌঁয়াইব ছদ্মবেশে অজ্ঞাত বৎসর ! 
যদি কিছু "ভ থাকে বিধাতাঁর মনে, 
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গাইবে ভারত লোকে পাগুব উদ্ধার! 
সেই দ্রিনে, যদি হয়, বিধাতার মনে 
থাকে যদি, সিদ্ধ হবে, পশিব আবার 
এ স্থুখ হস্তিনীপুরে রাজনিংহবেশে, 
পাগুরাঁজ সিংহাসনে পাঁতিব আসন, 
জয়িব কৌরব সেন] ছুই ভাই মিলি, 
দেখিব কেমন রাঁজ। রাজা দুর্য্যোধন ! 
এ সকল অপমান জাগিতেছে মনে 
জেগে রবেঘত দিন রহিবে জীবন, 
অরির পাঁতন কিম্বা শরীর পতন । 
ঘটে যদি সেই দিনে হবে পরিচয়, 
নতুব! বিদায় এই জনমের শোঁধ ! 
এস তবে ধন্মরাঁজ ! ধন্ম সঙ্গে করি, 
সঙ্গে করি অনাথিনী পঞ্চাল কুমারী, 
মনে করি পাপাঁচার আজন্ম নিগ্রহ) 
যাঁই চল ধন্ম হেতু ধন্ম নিকেতনে ! 
ফিরে বদি আসি পুনঃ দেখিব আবার 
পিতার অর্জিত রাঁজ্য পূজ্য রাজপাট । 
শোৌধিব অরির খণ ভূজবীর্ষ্যবলে, 
দেখিব কেমনে রাঁজ্য করে ছুর্য্যোধন ! 
প্রার্থন। থাকুন স্থখে আধ্য কুরু নাথ 
জ্যেষ্ঠ তাত অন্ধরাজ, পুজ্য ভীক্মদেব, 
কুশলে থাকুন্‌ রাঁজ্যে জননী গাদ্ধারী, 
১২ 
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যতিব্রত ধন্মীচারী কুলেন্দ্র বিছুর | 
বেঁচে যদি আদি ফিরে দেখিব আবার 
সকলের পাঁদ পদ্ম,-বন্দিব চরণ 
মতশিরে ;--খাঁকে যদি বিধাতার মনে ) 
আর কেন ধন্মরাঁজ ! হলো লীল খেলা, 
ফুরাইল কিছু দিন শকুনির মায়া ! 

যাই চল পঞ্চ ভাই পাঁঞ্চালী সংহতি, 
প্রতিজ্ঞা পালন হেতু তীর্থ বনবাসে 


আস“ 


চম্বক ধন্ম। 


(রাসায়নিক পদার্থ বিজ্ঞান |) 


পুর্বে আমরা বলিয়াছি, চুম্বকে লৌহ বা ইস্পাত ঘর্ষণ করিলে 
উহার] চুম্বকের গুণ প্রাপ্ত হয়। ঘর্ষণ দ্বারীই যে কেবল কৃত্রিম চুম্বক 
পাওয়া যায়ঃ তাহাও নছে। একী কৃত্রিম ডুষ্বক স্বাভাবিক চুম্বকের 
ন্যায় অন্য পদার্থে ঘর্ষিত না হইয়াও সংস্পর্শমাত্র তাহাকে ডুম্বক" 
ধর্ম প্রদান করে। যদি একটী ক্ষুদ্র ইস্পাত শলাকা কিছুকাল একটী 
কৃত্রিম চুম্বককে স্পর্শ করিয়া থাকে, তাহা হইলে এ শলাকা চিরস্থায়ী 
চুম্বকধর্ন প্রাপ্ত হয়। কিন্তু লৌহুশলীকা যদি এ রূপে স্পর্শ করিয়া 
থাকে, তাহ! হইলে ক্ষণস্থায়ী চুন্বকত্ প্রাপ্ত হয়। লৌহ শীঘ্র চুস্বক- 
ধর্ম গ্রহণ করিয়া শীঘ্রই আবার পরিত্যাগ করে । ইস্পাত বিলম্বে 
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ুন্বকত্ব প্রাগ্ড হয়, সুতরাং বছ দিন থাকে । আরও আশ্চর্য্য এই ষে, 
চম্বকধর্মপ্রাণ্ড ইস্পীত যখন অন্য পদার্থে কিয়দংশ চূত্বকত্ব প্রদান 
করে, তখন তাহার ধর্ম হ্রাস না হইয়] বরং ব্দ্ধিই হয় । স্ব'তাবিক 
চুস্বকেরও এই ধর্ম । এই হেতু চুষ্বকধর্মের সহিত তাঁড়তের কোন 
সাদৃশ্য নাই । 
পৃথিবী প্রচুর পরিমাণে চুস্বকধর্থ প্রদান করিতে পারে । একটী 
লৌহ-শলাকাকে নিমপ্র অবস্থায় রাখিয়া বলপুর্বাক উহ্াতে আঘাত 
করিলে এ শলাকার অবনত প্রীস্ত উত্তর কেন্দ্রাভিযুখে ও উন্নত পরাস্ত 
দক্ষিণ কেন্দ্রাভিমুখে লক্ষিত হুইবে | যতক্ষণ এ শলাকা! এই অবস্থায় 
থাকিবে, ততক্ষণই উহার চুষ্বকত্ব দৃষ্ট হইবে । পৃথিবীর চৃম্বকত্বের 
দ্বারাও ইস্পাত চূস্বকধর্থ প্রাপ্ত হয়। 
চস্বকধন্ম প্রদত্তক সকল পদার্থ অপেক্ষা তড়িৎ সর্বোৎকৃষ্ট । 
তড়িৎ যে কেবল লৌহে ও ইস্পাতে চূষ্ককত্বই প্রদান করে, একূপ 
নহে, উহা চূস্বকধর্মপ্রাপ্ত লৌহ অথবা ইস্পাতে আর একটা স্থৃতন 
ধর্ম প্রদান করে। গাল্বনিক্‌ ব্যাটারি হইতে তার দ্বারা যে কৈছ্য- 
তিক প্রবাহ নির্থত হয়, সেই তারের নিকটে চূস্বকত্ব প্রাপ্ত একটী 
সুচী আনিলে সেই বৈদছ্ভাতিক প্রবাহদ্বার স্ুচীর কেন্দ্রীভিগমন- 
শীলতা পরিবর্তিত হইয়া যায় । সুচী এ তারের উপর তেচ্চ1ভাবে 
থাকে । সুচীর নিকটে বৈছ্যাতিক কআোত আসিবার অগ্রে উচ্ছ! উত্তর 
এবং দক্ষিণ দিক্‌ নিরূপণ করিত, কিন্তু উহ্হার সমীপে তড়িৎপ্রবাহ 
আনীত হইলে উহা পুর্ব ও পশ্চিম দিক দেখায় । বৈদ্যুতিক আত 
রহিত করিলে এ স্ুচী পুনব্বার আপন স্বাভাবিক ধর্ম প্রাপ্ত হয়। 
বৈছ্্যাতিক আ্রোতপ্রভাবে সুচী *এই প্রকারে এক পার্খ হইতে অন্য 
পার্থে আন্দোলিতহইয়া থাকে । এই আন্দোলনদ্বারাই ইন্সেক্টিক 
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টেলিগ্রাফের মধ্য দিয়! এক দেশ হইতে দেশান্তরে নিমেষমধ্যে 
বিবিধ বার্ত। বাহিত হইতেছে । 

গুর্ব্রে উক্ত হইয়াছে, চূস্বকের এক প্রান্ত সর্বদা উত্তর দিক্‌ও 
অপর প্রান্ত দক্ষিণ দিক্‌ প্রদর্শন করে । এই অঙ্গাধারণ গুণ থাকাতে 
চৃষ্বকের দ্বারা নাবিকদিগের দিগ্নিরূণ ঘক্ত্র (ম্যারিনার্স কম্পাস ) 
নির্শিত হয় । কম্পাস যন্ত্র আর কিছুই নহে, কেবল চূস্বকত্ব প্রাপ্ত 
ইস্পাতের একটী স্থুচীমাত্র। উহার মধ্যস্থান সম পরিমাণে শায়িত, 
ভাঁবে একটী আলের উপর রাখিতে হয়, এমনি ভাবে রাখা উচিত 
যে, উহা আলের উপক্ন সকল দিকে ঘূরিতে পারে । তাহা হইলেই 
উহ্বার এক: প্রান্ত নিয়ত উত্তর দিক্‌ নির্দেশ করিবে | চুস্বকের নিম্ব- 
ভাগে একখানি তাস আছে, সেই তাসে ৪টী প্রধান দিক্‌ ও অপরা- 
পর উপদিক্‌ অক্কিত আছে, এঁ অঙ্কিত ভাসছ্বার! দিগ নির্ণয় হয় । 
চৃস্বক এবং এ তাস একটী পিত্তলের কৌটার মধ্যে স্থাপিত, এবং 
সেই কৌটার উপর একখানি কাচের ঢাকনি আছে। ইস্ছাই নৌযাত্রিক- 
দিগের দিগ নির্ণয় যন্ত্র ।-_-খৃ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে গুই ভি প্রভিম্্ম 
নামক একজন ফরাসী কবি নাবিক বিদ্যায় কম্পাসের ব্যবস্থার প্রথম 
উল্লেখ করেন । কিন্তু প্রবাদ আছে, ইহার বহুকাল পুর্বে চীনদেশের 
নাবিকেরা এই যন্ত্রের ব্যবহার জানত । | 

জগদীশ্বরের মহিম। বিজ্ঞীনশীস্তেই প্রতিভাত হয় । ঈশ্বরকে 
কেহ কখনে প্রত্যক্ষ করে নাই, করিবেও না, চুম্বকধর্ণ ও বিছুযুতে 
তাহার প্রাকৃতিক অদ্ভূত অদ্ভুত কার্য সমস্তের পরিচয় হইতেছে! 
যখন আমর। যে কোন বৈজ্ঞানিক বিষয়ের আলোচনা করি, তখনি 
অন্তর ত্ম। অতুল আনন্দে ও বিস্ময়রসে পরিপ্নাত হয় । 
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রাক্ষসী! 


শ্যারররট্্কাজ 


হায় ! কি রাক্ষসী ! দেখিয়] শুনিয়া আত্ম] পুরুষ যে শুষ্ক হইয়া 
গেল! পুরাকালে এদেশে কখন কেহ এরূপ ভীষণসুর্তি দেখে 
নাই | উহ্থার কার্য সকল দর্শন কাঁরলে অবাক্‌ হইয়1 থ।কিতে হয় 
এবং উন্নতির বিষয়ে আর আশ থাকে না। আমাদিগের ভারত- 
ভূমি যদিও রাক্ষসীর বাসভূমি বটে, কিন্ত এরূপ রাক্ষপী কেহ কখনও 
দেখিতে পাইতেন না। এরাক্ষপী সমুদ্র পার হইয়া এদেশে 
আসিয়াছে । উহ্হার স্ুর্তি অপেক্ষাকৃত কিঞিৎ মধুর বটে, কিন্ত 
স্বভাব অত্যন্ত ক্রুর। আমাদিগের দেশীয় রাক্ষপী ইতর সমাজেই 
বিচরণ করিত, ভদ্রসমাজে প্রায় যাইত না। তবে তক্তিভাবে আস্ত 
হইলে কখন কখন নিশাভাগে ভদ্রনামধারী লোকদিগের আলয়ে 
অধিষ্ঠিত হইত । উহার গী'ত্রগন্ধ, আচরণ ও নীচজন সহবাস দেখিয়া 
কি ধনী কি দরিদ্র কি মধ্যবিত সর্ববিধ ভদ্রলোকেই প্রায় উহার 
গ্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিত । এই রাক্ষসী যদিও বহু লোককে শ্রীভষ্ট 
ও অনেককে শাসিত করিয়াছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু অধিক লোকের 
জীবন নাশ করিতে পারে নাই । রাক্ষপীর তয় উপস্থিত হইলে 
গুর্বকাঁলে রাঁজারাই তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করিতেন। দণ্ড 
ভয়ে উচ্চজাতীয় ব্যক্তিরা উহার ত্রিসীমা স্পর্শ পর্য্স্ত করিতে 
সাহসী হইতেন না| স্মতরাং সাধারণের চক্ষে উন নিতান্ত কুৎ- 
সিত, অপকৃষ্ট ও ঘৃণিত বলিয়া] পরিগণিত হইত | ইত্যাদি নানা 
কারণ বশতঃ গুর্কে অম্মদেশবাসিনী রাক্ষপী আমাদিগের বিশেষ' 
অনিষ্ট করিতে নমর্থ হইত না। এখন রাজার আদরিণী হুইয়] 
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বিদেশিনী ভণিনীর সহায়তায় সেই রাক্ষসী পুর্বাপেক্ষ। অধিকতর 
বলবতী হুইয়াছে। ফলতঃ উভয়ের যোগে আমাদিগের মাতৃভূমি 
ভারতবর্ষ ছারক্ষার হইবার উপক্রম হইতেছে । এ সর্বনাশী নিশা- 
চরী (নিশাচরীই বা কিরূপে বলি, যখন দিবানিশিই উহার সঞ্চরণ 
দেখিতেছি) যাহার বাস্তু ভূমিতে অধিষ্ঠান করে, একবারে তাহার 
সর্বনাশ করিয়া! ফেলে। পরিশেষে তাহাকে শমন সদনে প্রেরণ 
করিতেও ক্রটি করে ন1। 

এক্ষণে এ বিদেশিনী নিশাচরী আমাদিগের সর্ব আপদের স্ুল 
বলিতে হইবে । ইহ্ার যে কত বীভৎস কার্য, তাহা কাহার সাধ্য 
বর্ণন করে 2 তবে আমি কিঞিৎ কহিতেছি, এ বিদেশিনী রাক্ষসী 
এদেশে আসিয়া এখন বিলক্ষণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, অনেক 
সহায় সম্পত্তি পাইয়ীছে, অনেক রাজা ও বিপুল বিত্তশালী মহামান্য 
ব্ক্তিগণের ভবনে ও উহার গতিবিধি হুইয়াছে। এ মায়াবিনীর 
কুহকে পতিত হইয়া বহুতর লোকেই উহার শিষ্য হইয়াছে । উহার 
এমনি অদ্ভুত প্রভাব যে, কত শত কৃতবিদ্য ব্ক্তিগণেও উহার 
ছুভেদ্য শৃঙ্খলে জন্মের মত আবদ্ধ হইয়] রহিয়াছে | এমন কি, এক 
দিকে পিতামাতা ভাইবন্ধু পুভ্রকলত্র এভূতি সর্বস্ব, ও অপর দিকে 
এঁ কুহকিনীরে র।খিয়। যদি তুলীমাণে ওজন কর। যায়, তাহ1 হইলে 
বোধ হয় যে এমায়াবিনীর ভাঁরই তাহাদিগের অপেক্ষা গুরুতর 
হুইয়া উঠে । আহা! যাহারা এ কুহকিনীর মায়ায় মজিয়াছে, 
তাহারা কি শোচনীয় ! তাহাদিগকে দেখিলে কি দগ্যার্রচিত্ব বাক্কি- 
দিগের মনে খেদ উপস্থিত হয় না ? তাহারা না করে সমাজের ভয়, 
নামানে গুরুজনের অন্গরোধ, না রাখে স্নেহাস্পদ অপত্যগণের 
ন্সিপ্ধ সম্বন্ধ, কেবল অহোরাত্রই এ সর্বসংহারিণী নিশাচরীর অল্গ- 
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সরণ করে। তাহারা স্বীয় অভীষ্ট দেবতা রাক্ষসীর সেবা না হইলে 
যত কাতর ভাবাঁপন্ন হইবে, শিশু পুত্র ও পতিপরায়ণা পত্বী আহ্া- 
রাতাবে ক্ষুধা ভৃষ্ীয় কাতর হইয়া রোদন করিতেছে দেখিলেও 
তাহাদিগের মন তত কাতর হইবে না। এ বিবিধ রোগকরী 
সর্ধস্বহরী নিশাচরীর সেব। করিয়া! ষখন সেবকেরা মান, যশ, ধন 
সম্পত্তি, শীলতা, দয়া, ধর্খ, স্নেহ প্রহৃতি সমস্ত সদ্গাণ বিসর্জন 
করেন, দীনভাবে দ্বারে দ্বারে যাঁচকত্রত অবলম্বনপুর্ববক ভ্রমণ করিতে 
থাকেন, তখন তাহাদের চিত্ত মধ্যে চেতনাদেবীর আবিভাঁব হয় | 
তখন তাহারা বুঝিতে পারে যে, কিরূপ রাক্ষপীর সেবায় প্ররত্ব 
হইয়াছিল | কিন্তু তখন তাঁছাদের এমন সামর্থ্য থাকে না যে, আর 
সেই ছুরাচারিণীর দন্বন্ধ বন্ধন পরিত্যাগ করে । 

আর এ তয়ঙ্করী রাক্ষসীর ত্রিসীমাঁয় যাইব না, ও কখনও উহ্বার 
সেবকেরও সংসর্গ করিব না, এইরূপ নানামত শপথ পুর্ববক তাহারা 
মনে মনে কত প্রতিজ্ঞা করে, কত আত্ম ভত্সনা করে, কতই 
অন্ৃতাপ করে, রোগের যন্ত্রণায় কতই আপনাকে তিরস্কীর করে 
এবং যার পর নাই আত্মপ্লানিও অন্ুভব করিতে থাকে, কিন্ত | 
আবার পরক্ষণেই সেই পাঁপকারিণী রাক্ষসীর মুর্তি মনোমধ্যে উদিত 
হইলেই অমনি সম্পৃহলোচনে ও ব্যাকুলাস্তঃকরণে সেই উপাস্য 
রাক্ষপীর সেবার নিমিত্ত তাহার অন্বেষণ করিতে থাকে । রাক্ষপীর 
স্বভাব এরূপ নহে যেঃ মনে করিলেই সে স্বয়ং নিকটে আসিবে । অর্থ 
বিন] সে দেখা দেয় না। কিন্তু উক্ত রূপ মেবকের যেরূপ ছুর্ভগ্য ঘ্বটি- 
য়াছে, সে আর অর্থ কৌথায় পাইবে ? তখন বুদ্ধিস্থা রাক্ষসী ইঙ্গিত 
করিয়া এক ভয়ানক টদত্যকে দেখাইয়া দেয় ও কহে, ওরে কি 
ভাবিতেছিসঃ যদি প্রকৃত প্রস্তাবে আমার সেবক হইয়া থাকিস, 
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ভবে ত্র টৈতারাক্ের সহিত প্রণয় কর, তীহা হইলেই আমাকে 
লাভ কবিতে পারিৰি। 

যদিও এ রাক্ষসী, প্রদর্শিত দৈত্য অতীব ছুরাচার ও ভীষণ মুর্তি, 
উহাকে দেখিলে হৃদয় কম্পিত হইতে থাকে, ও সহ্জনের! উহার 
ছাঁয়! পর্য্যন্ত স্পর্শ করেন না, তথাপি সেই রাক্ষসীদাস ইঙ্গিত মাত্রেই 
এ নীচতর জদ্বন্য দৈত্যের শরণাপন্ন হুয়েন। এ দৈত্যের নাম 
চৌর্য্য | চৌর্যের অগ্রশস্তপথে দণ্ডায়মান হুইয়া সেবকেরা কত নিগ্রহ, 
কত শাস্তি, কত যন্ত্রণা ও কত শত তিরস্কার ভোগ করিবেন, 
তথাপি রাক্ষসীর সেবা পরিহার করিবেন না। 

এ অদ্ভুত রাক্ষসীর যে কত অদ্ভূত কার্ধ্য আছে, তাঁহার বিষয়ে 
অধিক আর কি কহিব। হত্যা, আত্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, জ্রণহত্যা, পর- 
নারী স্পর্শ, চৌর্ধ্য প্রভৃতি যাবতীয় কুৎসিত মহাপাপজনন কার্ধ্য 
আছে, উহ্বার নেবকদিগকে নিয়তই এ সমস্ত কাঁ্য্য নির্বাহ করিতে 
হয়, তবে এ রাক্ষসীর মনৌতীষ্ট সিদ্ধ হইয়] থাকে । 

আমি যে রাঁক্ষসীর কথা কীর্তন করিলাম, বোধ হয়, অনেকেই 

উহাকে জানেন । ইহার এক আশ্চর্য শক্তি আছে, সেই শক্তির 
প্রভাবে মানব জাতিও প্রথম সংশ্রবে দানবত্ব প্রাপ্ত হইয়! ক্রমে 
ক্রমে বানরত্ব লাভ করে। দেবকেরা স্বয়ং পশুত্ব লাভ করিয়। 
অন্যকে পশু বলিয়া থাকে | ইহাই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার ! অথবা 
রাক্ষসীমায়ায় তাহারা পশুভাব প্রাপ্ত হুইয়া জগৎ পশুময় দেখে! 
অন্যথা নিলজ্জ হইয়া পশুবৎ ব্যবহারে কিরূপে প্রবত্ব হইতে পারে: 
আহা! রাক্ষসীশিষ্যের কি দুর্ভাগ্য! কিছুতেই তাহাদিগের চৈভন্যো- 
দয় হয় না; দুরবস্থার একশেষ, ষক্ত্রণার একশেষ ও অপমানের এক- 
শেষ হয়/তথাপি পাপীয়সীর আরাধন1 পরিত্যাগ করিতে পারে না। 
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আসঙ্গলিপ্ন। 





গত মাসে আমাদের যে প্রতিজ্ঞা ছিল, অদ্য তাহা 
সফল হুইবে। রাঁজা বল্লাল সেন কুলীনের শ্রেণী বিভাগ 
করিয়াছিলেন সত্য,কিন্তু বঙ্গদেশে পবিত্র ব্রাক্মণকুল পত্ত- 
নের মূল ভাহার পিতা আদিস্তর | রাজা আদিশ্ুর খ্টীষষ 
এক হাঁজার তেপঘট্রি অন্দে কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন 
ব্রাহ্মণকে ঘক্জক্রিয়। ব্যপদেশে বঙ্গদেশে আনয়ন করেন । 
সেই ব্রাহ্মণের পঞ্চ শ্রেণীতে বিভক্ত হন। তাহাদিগের 
বহশাবলী ক্রমশ বিস্তৃত হইলে আদিস্থারের য্বত্যু হয় । 
তাঁহার পৌর।ণিক পুজ্র বল্লাল নেন সেনবহশীয় বঙ্গীয় 
রাঁজনিংহাঁসনে অভিষিক্ত হন। তিনি" বিপ্রবংশীয় উত্তর 
পুরুষগণকে কৌলীন্য পদবীতে স্থাপন করিবার নিমিত্ত 
অভিলাধী হুইয়! পরম ধার্ষ্িকদিগকে কুলীন, করিলেন। 
'কুলীনেরা কিকি নীতি অবলম্বন করিয়া কি প্রকারে ধর্ম 
নীতির গৌরব রক্ষা করিবেন, তাঁহা বিশেষরূপে নির্দেশ 
করিয়া দিলেন । কুলীনেরা বত ইচ্ছা তত বিবাহ করিবেন, 
ধাহার! কুলীন নহেন, তাহারা ভগিনী ও দুহিতা। বিক্রয় 
করিবেন, এ ইচ্ছ! তাহার মনে একটা দিনও স্থান প্রাপ্ড 
হয় নাই। যদি স্থুল সুমন সর্বব তত্ব অনুধাবন করিয়। দেখ! 
যার, তাহা হইলে প্রতিপন্ন হইবে, দেশের রাজাই 
কৌলীন্য প্রথার স্্টি কৰ্িয়াছিলেন,. ব্রহ্মানন্দের ন্যায় 
অথবা কোনে স্বনামবিখ্যাত স্বতঃসিদ্ধ মহাপুরুষের'দ্বার। 
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২১৩ ৯৯৭ রা 
কৌলীন্যপ্রথ প্রবর্তিত হয় নাই । ইৎরাঁজ রাঁজাবা মেই 
প্রথার উন্মূলনে দৃটগ্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, ইংরাজী লেখাপড়া 
শিখিয়া আমাদিগের দেশের কতিপয় ষুবকেরাও কুলীনের 
নামে খড়গহস্ত হইয়াছেন। স্থুল দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে 
তাহার! অন্বার আচরণ করিতেছেন না, এইটি প্রতীয়মান 
হয়। কি বৃদ্ধ, কি যুবা, ধহারা এখন সমাঁজ সংস্কারের 
নিমিভ ব্যতিব্যস্ত, খঙ্টান রাজার মনস্তষ্টি সম্পাদনের 
নিঘিভ্তই হউক অথবা আঁমাদিগের সমাজের কল্যাণের 
নিমির্ভই হউক, যে প্রকার সংস্কার তাহারা ইচ্ছ করেন, 
তাহা নিতান্ত নিন্দনীয় নহে । রাঁজা বল্লাল সেন ছুই 
মাসের বালিকার সহিত অশীতি বধাঁষ বরের বিবাহ দিতে 
বলেন নাই, একপঞ্চাশৎ বর্ষ বয়স্কা কুমারীর সহিত তুলসী 
বা বট অশ্ব বৃক্ষের বিবাহ দিতে বলেন নাই, একজন 
পুরুষকে শতাধিক কুলকাঁমিনীর পাণিগ্রহণ করিতে বলেন 
নাই, যাহারা কুলীন নহেন, তাহাদিগকে শুক্র বিক্রয় 
করিতে বলেন নাই, স্থনীতিজ্ঞ রাজার যাহা কিছু বলা 
উচিত, স্বরাঁজ্যে কৌলীন্য স্থাপন করিয়া তাহাই তিনি 
বলিয়াছিলেন, কুলীনদিগেব মুখ উজ্জ্বল করিয়া দেশের 
গৌরব প্রদীপ উজ্জ্রল করিয়াছিলেন । এখন এ দেশে 
ইংরাঁজ রাঁজা, তাহার বঙ্গদেশীয় কূলীনদিগের আধুনিক 
ভ্রষ্টাচাঁর দর্শন করিয়া মৃত বল্লাল সেনকে সটে পটে 
ধরিয়াছেন, আচারদ্রষ্ট কুলীসদিগের যত কিছু কপটতা। 
ও ভণ্ডতাঁ, তৎ্সমস্তই বল্লাল সেনের স্কন্ধে নিপতিত 
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হইতেছে ! যদি কেহ ছুহিত। বিক্রয় করে, বল্লাল সেনের 
দোঁষ, যদি কেহ সাত শত টাঁকা পণ দিয়া বিবাহ করে, 
বল্লাল মেনের দোষ, যদি কোন গৃহস্থ ৬০ বসরের অনুঢ়। 
কন্ঠ গুছে রাখে, তে ভীহ। বল্পধল সেনের দোষ, ফাদে 
কেহ ৫০৬০ অথবা ৭০টী কুলবালার অনুঢা। নাঁম ঘুচাইয়া 
এক দ্দিনে বিধবা করে, তবে তাহ! বল্লাল মেনের দোঁষ ! 
অনৈক্যসেবিত আমাদিগের হতভাগ্য দেশের অন্ুকরণ- 
প্রিয় মহাবীরেরা করতালি দিয়া প্রতিধ্বনি করিবেন, 
প্রতিধ্বনি করিতেছেন, প্রতিধ্বনি করেন, তবে তাহা 
বল্লাল সেমের দোষ ! আমরা বলি, তাহা নহে । আমা- 
দেরই দোঁষ। বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, ক্রীতবিবাহ ও কন্যা 
বিক্রয়, কৌলীন্য প্রথার অমুতময় ফলের পরিবর্তে বিষময় 
ফল। একতা যাঁহাঁদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, 
অথবা যাইতে উদ্যত হইয়াছে, তাঁহাদিগের এই দশ! ঘট! 
বিচিত্র নহে। ্‌ 

দেশে কুলীন থাকেন, দেশের সৌভাগ্য । আমরা এখন যে 
দেশের অনুকরণ করি, সেই ক্ষুদ্রতম ইউরোপখণ্ডে পীয়র, 
ব্যারণ, ভিউক ও লা্ড প্রভৃতি সন্ত্রমসূচক মান্য উপাধি 
আছে, সেই উপাধির প্রিঘপাত্র ধাহারা, তাহারা কুলীন 
পদবীতে গণনীয়, সেই পদবী ফাঁহাদিগের আছে, তীহার 
কুলীন। ইউরোপীয় কুলীনদিগের সহিত বঙ্গদেশের 
কুলীনের সাদৃশ্য এখন কিছুই নাই, কিন্তু সেন-রাজার 

স্থাপিত কৌলীন্য অধিক অসাদৃশ্য রাখিয়া যায় নাই । 
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বাঙ্গালী কুলীন যদি ষোঁড়শ বর্ধ বয়সে অনুঢ় থাকে, তাহা 
হইলে সে বংশে কলক্ক হয়! একজন ইতরাঁজ পীয়র ৪০ 
বৎসর বয়মে বিবাহ করিলে মর্ধয।দার বৃদ্ধি হয়। বাঙ্গালী 
ব্বরৃতভঙ্গ কুলীন যদি ছুটী বিবাহ করিয়া আর বিবাহ 
করিতে অনুরাগী না হয়, তবে তাহার সমাজ তাহাকে 
এখন কাপুরুষ বলিয়। ধিক্কার দেন, কিন্তু একজন ইংরাজ 
কুলীন যদি একটা বিবাহ করিয়া আর একটা স্থুন্দরী কামি- 
নীর অনুরাগ বিনিময়, প্রার্থনা (কোর্টসিপ্‌) করেন, তাহ! 
হইলে রাজবিচাঁরে তাহার দণ্ড হয়, কিন্তু বিবেচনা করিয়া 
দেখিলে ইংরাঁজেরাও রাঁজাঁর দ্বার! কুলীন, বাঁঙ্গালীরাও 
রাঁজাঁর দ্বারা কুলীন ) তবে প্রভেদ এই যে, সে দেশে এক্য 
বিরাজমান, এ দেশে এঁক্য নাই । এখানে এখন যাহার 
যাহ ইচ্ছ।, সে তাহ! করিতে পারে, ইংলগ্ডে কেহ তাহা 
পারে না। কি রাজকীয়, কি সামাজিক, কি ধন্দ্ন বিষয়, 
সকল বিষয়েই ইংলগ্েের লোকেরা এক পালিঘ়ামেন্ট মহা- 
সভার অধীন । এখানকার লোকের! স্বেচ্ছাচার নামক এক 
মহাসভার অধান। এক প্রবল দৃষ্টান্ত বিধবা বিবাহ । এই 
প্রথা ভাল কি মন্দ, সে বিচার নকলের মনে নাই, কেহ 
স্মৃতি দেখাইয়া পৌষধকতা! করেন, কেহ বা' স্মৃতি দেখাইয়া 
প্রতিবাদ করেন, কেহ বিধবা বিবাহ করিতেছেন, আবার 
গোঁময় ভক্ষণে শুদ্ধ হইতেছেন, কেহ বিধবা! বিবাঁহ করি- 
তেছেন, সমাজচ্যুত হইয়া আছেন ! মধ্য চক্তে বিদ্যাসাগর 
মহাশগ গ্রনংশাভাজন ও নিন্দাভাজন। 
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লোকে কথায় বলে, শাস্ত্রে যাহা আছে, তাহা অবশ্য 
পালন করিব, কিন্তু শাস্ত্রে কি আছে, জিজ্ঞাসা করিলে 
সকলে উত্তর দিতে পারেন না । এক্য অভাবের এটি উজ্জ্ব- 
লতর সাক্ষী | এ দেশে আজ কাল ব্রাঙ্গনামে একটি নুতন 
সম্প্রদায় হইয়াছে, সেই সম্প্রদায় এই রাজধানী মধ্যেই 
তিন দলে বিভক্ত | ইহার মধ্যে কেহ কেহ অসবর্ণ বিবা- 
হের একান্ত পক্ষপাতী । ত্রান্মণের কন্য। সুত্রধরে, তস্ত- 
বায়ের কন্য। ব্রাহ্গণে অথবা বদি অধিক উন্নতি আবশ্টক 
হয়, ভ্রাচার্ষ্যের কন্যাঁও যবনে পড়ে, উন্নতিশীলদ্িগের 
ইহ1 আন্তরিক অভিলাষ । সমাজ বখন ছারখার হয়, তখন 
এই দশাই ঘটিয়া থাকে । এঁক্য যেখানে স্বেচ্ছাচারের 
কারাগারে বন্দী, ঘেখানে যে কি হইতে পারে না, তাহ। 
আমরা ব্যাখ্যা করিয়া দিতে অসমর্থ । 

অনৈক্য আমাদিগকে এক অপদার্থ জাতিমধ্যে গণনীয় 
করিয়া দিতেছে । গত মাসে পশুপক্ষীর, দৃষ্টান্ত প্রদর্শন 
করিযা আমরা যে তিনটী কথা কহিয়াছিলাম, তাহার 
একটী এই, কপোতী কপোতকে পরিত্যাগ করে না, হহসী 
হংসকে ত্যাগ করিয়। যায় না, কুরঙ্গ কুরঙ্গিণার অনুধাবন 
করে, বায়সবিয়োগী বায়সেরা একস্থানে দলবদ্ধ হইয়। 
রোদন করে, বানর-বিয়োগে বাঁনর বান্রীর1 সহজে লক্ষ্য 
স্থল পরিত্যাগ করিতে চাহে না, কিন্তু আমর! শ্রেষ্ঠ জীব 
মনুষ্য । ক্রগৎপিতা আমাদিগকে সর্বব জীবের উপর 
আধিপত্য করিতে স্থজন করিয়াছেন, অথচ আমরা অনা- 
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যাঁসে আজন্মপরিচিত জননীসমাজকে অকুটিত হৃদয়ে 
নিষ্ঠ'রের ন্যায় পরিত্যাগ করিতেছি ! আসঙ্গলিপ্না বল- 
বতী হইলেও আঁমর। তাহার শ্ধাময় ফলে চিরবঞ্চিত ! 
বারান্তরে পুনরায় ইহার অপর পরিচ্ছেদ স্পর্শ করিবার 
ইচ্ছা রহিল । 


কান্কিপুরাণ। 


সত ৫ পপ 


তৃতীয় অধ্যাঁয় | 


স্থুত কহিলেন, সহআ্মা কল্কি যখন গুরুকুলে বাস করিবার নিমিত্ত 
গমন করেন, সেই সময়ে মছেন্দ্রপর্ধত নিবাসী মহআ্| জমদগ্নি- 
তনয় রাম ভ্রীহাকে স্বীয় আঁশ্রমে লইয়া গিরা কহিলেন, হে ব্র।ন্ধণ- 
তনয় ! আমি মহাত্সা ভৃগুর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আগি জমদ- 
গ্রির পৃত্র, বেদবেদাঙ্গ তন্বজ্ঞ ও ধনুর্কিদ্যায় স্থনিপূণ; আমি পৃথি- 
বীকে ক্ষত্রিয়শৃন্য করিয়া ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা প্রদান করিয়া তপস্যা 
করিবার নিমিত্ত এই মহেন্দ্রপর্ধতে আগমন করিয়াছি | এক্ষণে 
আমিই তোমাকে শিক্ষা! প্রদান করিব, তুমি আমাকেই ধর্মীম্থলারে 
গুরু বলিয়া জ্ঞান কর, এবং এই স্থানে অবস্থান পুর্বক স্বীয় বেদ 
ও অন্ন উত্তমোত্তম শাস্ত্র পাঠ কর। 


[ ১০৩ ] 


ভগবান্‌ কম্কি জমদগ্রিনন্দন রামের এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত 
পুলকিত হইলেন, এবং অগ্্রে তাহাকে প্রণাম করিয়া তাহার নিকটে 
বেদ অধ্যয়ন করিলেন | তিনি পরশুরামের নিকট সাঙ্গবেদ, চতুঃ- 
যন্টিকলা ও ধনুর্বিদ্যা প্রভৃতি যথানিয়মে শিক্ষা করিয়া ভাহ।কে 
কহিলেন, দেব! আপনি যে দক্ষিণ] পাইয়। সস্তোধলাভ করবেন, 
ও যাহা দ্বারা আমার কার্যসিদ্ধি হইবে, এক্ষণে আপনি আমার 
নিকট হইতে সেই দক্ষিণা প্রার্থনা করুন্‌। 
রাম কহিলেন, হে সর্বাত্ুন্! তুমি কলিনিগ্রহের নিমিত ব্রহ্মার 
প্রার্থনান্থসারে শস্তল গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তুমি আমার (নক্ট 
হইতে বিদ্যা অভ্যাস, ভগবান মহাদেবের নিকট হইতে অজ্ত্র ও 
বেদময় শুক লাভ করিয়া ও সিংহল দেশে পদ্মীকে বিবাহ করিয়] 
ধর্ম সংস্কাপন করিবে | পরে তুমি দিঠিজয়ে ধর্ম পরিশৃন্য কলিপ্রিয় 
বৌদ্ধনরপতিগণকে নিগ্রহ করিয়া দেবাপি ও মরুকে পৃথিবী রাজ্যে 
স্থাপিত করিবে । দেই সতকাধ্য ছ।রা আমি যারপর নাই পরিতুষ্ট 
হইব, এবৎ ইহাই আমার যথেষ্ট দক্ষিণ] | এই কার্য সংসাধিত 
হইলেই আমি নিয়মানুসারে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা করিব | মহাভাগ 
কল্কি মুনিবর রামের এই বাক্য শ্রবণগুর্বক ভীহবকে প্রণ।ম কিয়: 
ভগবান্‌ মহেশ্বরকে তুষ্ট করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন, এবং বিধা- 
নান্থুসারে সেই হৃদয়স্থিত মঙ্গলময় শশন্তমুর্তি মহেশ্বরকে পুজা ও 
মনে ননে ধ্যান করিয়া প্রণতি গুর্বক কহিলেন, হে গৌরীবল্লত! তুমি 
বিশ্বনাথ, শরণ্য, ভূতগণের আশ্রয়, বাস্থকী তোমার ক্ভূষণ, তুমি 
ত্রিনেত্র,পঞ্চবদন, আদিদেব ও পৃরাণ, তুমি আনন্দ সন্দৌহদাতা, আমি 
তোমারে বন্দনা কার | তুমি যোৌগের অধীশ্বর, কাম্য কর্খের বিনা- 
শক ও করাল, তুমি সকলের ঈশ্বর, গঙ্গার সংসর্থে তোমার মস্তক 
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সিক্ত রহিয়াছে, তুমি জটাজ্টধারী মহাকাল ও চত্্কপাল, আমি 
তোষারে নমস্কীর করি 1 তুমি খাশানবাসী, ভূত ও বেতালগ্ণ 
তোমার সঙ্গে বিচরণ করিয়। থার্কে, তোমার হন্তে খড়ন ও গল 
গ্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র শোভা পাঁইতেছে, গ্রলয়কালে লোক্ক সমুদায় 
তোমার ক্রোধাপ্রিতে উদ্ধৃত ও অস্তমিত হুইবে | তুমি ভ্ুতগণেরর 
আদি, ভূমিই পঞ্চতৃত দ্বার] স্থঘ্টি করিয়| থাক, তুমি জীবত্ব প্রাণ 
হুইয়] সমস্ত পরিহার পুর্বক ব্রহ্গানন্দে রতি হও+ আমি ভোমাঙ্কে : 
নমস্কার করি। তুমি বিশ্ব সংস।রের রক্*ণের নিমিত সর্বাবিদ্দয়ী বিষ 
রূপ ধারণ গুর্বক ধর্মের সেতুর স্বরূপ সাধুগণকে পালন করিতেছ । 
তুমি শব্দাদি রূপে গ্রণাত্মা হইয়া ব্রহ্মীভিমানে পুর্ণ রহিয়াছ, ছে 
পরমেশ্বর?! আমি তোমারে নমস্কার কর । হেদেব! তৌনার আজ্ঞা 
বাস্ধু প্রবাহিত হইতেছে, অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, দিবাকর উজ্জ্বল 
কিরণ বিস্তার করিতেছেন ও নিশ্ানাথ গ্রহ ও তাঁরকাগণের সি 
গনে সমুদিত হইতেছেন, অতএব আমি আপনার শরণাপন্ন হই" 
লাম । তোমার আজ্জঞায় বিশ্বপালিনী ধরণী সকলকে ধারণ করিতে” 
ছেন, দেবগণ নিয়মালগসারে বারি বর্ষণ করিতেছেন) কল সময 
বিভাগ করিয়া দিতেছেন ও মেরুগণ ভুবন ঘধ্যে অবস্থান করিভেছে, 
অতএব থে বিশ্বরূপ ! ঈশান! আমি তোমারে নমক্ষার করি। 
সর্বাক্ম দর্শন ভগবন মহাদেব কল্কির এইরূপ স্তব শ্রুবণে প্রিয়" 
তমা পার্ধতীর সহিত উহার সম্মখে আবিভূতি হইলেন, গ্রীতি 
পুর্ধবক কর দ্বারা তাহার সর্বাঙ্গ স্পর্শ করিয়] হাস্য করিতে করিতে 
কষক্ছিতে লাগিলেন, হে মহাত্সন্! ছুমি কি বর প্রার্থনা কর, তাস 
বল ! তোম।র প্রণীত এই স্তোত্র, রই ভ্ভূমণ্ডলে মে সকল ব্যক্তি পাঠ 
করিবে, ইহলোকে ও পরলোকে তাহছ।দিগের সকল কার্ধযই হিদ্ধ 
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হইবে | তত্কৃত এই স্তব পাঠ বা শ্রবণ করিলে বিদ্যার বিদ্যা, 
ধর্দীথাঁ ধর্ম ও ভোগাভিল'ধী ভোগ্য বস্তু লাভ করিতে পারিবে | ক্তে 
মহাভাগ ! পক্ষীরাজ গরুড়ের অংশসম্ভুত, কামচারী, বহুরূপী এই 
হয় রত্ব ও এই সর্বজ্ঞ শুকপক্ষী আমি তোম!রে প্রদান করিতেছি 
গ্রছণ কর। ইহার প্রভ।বে মানবগণ তোমারে সর্বশ'্ত্রচ্ঞ, অস্ত্র শস্ত 
নিপূণ, সর্ধলেদ পারদশীঁ ও সর্ধভূত বিজয়ী বাঁলয়া জানিবে। আর 
তুমি গুক্র ভাত্াক্রান্ত। ধরত্রীর ভারাবতরণের নি'মভ রত্দয় মুষ্টি 
শোভিত মহা!প্রভ।বশ্ালী এই কর।ল করবাল গ্রহণ কর | 

কল্কি দেবদেব মহেশ্খরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে নম 
স্কার করিলেন, এবং বেগগামী অশ্থে আরোহণ পুর্ধাক শন্তল গ্রামে 
গমন্‌ করিলেন । তথাঘ সমুপস্থিত হইয়া পিতা মাতা! ও ভ্রারগণকে 
বিধানরন্গসংরে প্রণাম করিয়া জমদগ্সি-তনয় পরশুরাম যাহা যাহা 
বলয়াছিলেন্‌ তীহা সবিস্তরে কীর্তন করিলেন । পরম তেজস্বী 
মহাতআ কল্কি হষ্টান্তঃকরণে জ্ঞাতিগণের মিকট উপস্থিত হইয়া দেব- 
দেব মহাদেব হইতে বরলাভ ও সমস্ত মঙক্গলজনক বাক্য বলিলেন ॥ 
গার্গা ভাগ্য বিশাল প্রভৃতি জ্ঞাতিবর্থ তাহার সেই সকল বাক্য শ্রবণ 
করিয়। অতান্ত আহ্লাদিত হইলেন । শম্তলগ্রামবাঁসীগণ_সকলেই এ 
বিষয়ের কতাপকথন করিতে লাগিল। নরপতি বিশীখযুগ লোক 
যুখ এ কথ! শুনিয়া মনে যনে স্থিত করিলেন যে, ভগবান হরি কলি- 
নিগ্রছের নিমিত্তই অবতীর্ণ হইয়াছেন । ততকাঁলে তিনি দেখিলেন, 
নিজ মাহয্মতী নগরীতে ত্রান্ধণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শৃত্রগণ সকলেই 
হরিভক্তি পরায়ণ হইয়া যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও ব্রতীচরণে নিযুক্ত 
হ্ুইযাছেন | কমলাপতি হগবান বির -সাবিভাবে সকলেই স্ব স্ব 
ধর্মান্ছ্টানে নিরত হইয়াছে দেখিয়ী, নরপতিও ধর্ম কর্মে একান্ত অ্- 
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রক্ত ছইলেন, এবং বিশুদ্ধমনে প্রজীপালন করিতে লাগিলেন । 
লোভ মিথ্যা প্রভৃতি কলিবংশীয়গণ অধার্ষিকবংশীয়গণকেও স্বধর্শে 
একান্ত নিবিষ্ট দেখিয়া! ছুঃখিত মনে সেই দেশ পরিত্যাগ করিয়। 
পলায়ন করিতে লাগিল । 

তখন ভগবান্‌ কম্কি উৎকৃষ্ট বর্শ, বিমল গ্রভ1 অম্পঙ্গ খড় ও 
শর শরাসন ধারপপুর্বক দ্রুতগামী জয়শীল অশ্বে আরেণহণ করিয়া 
নগর হইতে বিনির্ত হইলেন | সজ্জন প্রিয় মহীপতি বিশাখযুপ 
শম্তলগ্রামে ভগবান হরি কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন শুনিয়া 
ভাহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ব তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং দেখি- 
লেন, উচ্চৈঃশবারূড দেবগণ পরিরত দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায়, তারকা- 
গণ পরিরত শশধরের ন্যায়, ভগবান্‌ কল্কি, কবি, প্রাজ্ঞ, সুমন্ত্র ও 
শীর্গা ভর্থা, বিশাল প্রভৃতি জ্বাতিবর্গে পরিরত হইয়া দণ্ডায়মান 
আছেন । মভীপতি বিশাখয়ুপ তীহাকে দর্শন করিয়া আনন্দে পুল- 
কিত হইলেন, এবং অবনত শিরে প্রণাম করিয়া তাহার অনুগ্রহে 
সম্পূর্ণ বৈষ্ণব ভাব প্রাপ্ত হইলেন। 

ভগবান কল্কি নরপতি বিশাখয়পের সহিত কিছু দিন একত্রে 
বাস করিলেন ও তীহার নিকট ক্রাদ্ধণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যথণের 
আশ্রমধন্ম সকল কহিতে লাগিলেন, দেখ! আমার অংশ সম্ভূত 
ধর্শীতআাগণ কাল সহকারে ধর্শভ্রষ্ট হইয়াছিল, এক্ষণে আমার 
প্রভাবে সকলে একত্রে মিলিত হইয়াছে । তুমি এক্ষণে সমাহিত 
চিত্তে রাজসুয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা আমার অচ্চনা কর | আমিই 
উৎকৃষ্ট লোক ও আমিই সনাতন ধর্ম | কাল, ভাব ও সংস্কার 
ইহারা আমার কর্মেরই অজগামী হইয় রহিয়াছে, এক্ষণে আমি 
চত্ত্র ও কুর্ধ্যবংশসন্ভৃত মহ্ীপতি দেবাপি ও মরুকে রাজা- 
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শাসনে নিযুক্ত করিয়! সতযুগসংস্থাপন গুর্বক বৈকুণ্টে গমন 
করিব । ্‌ 

মহীপতি বিশাখয়ুপ মহাআ্। কল্কির এই বাক্য শ্রাবণ করিয়া 
নমস্কার পুর্বক অভিলফিত বৈষ্ঞবধর্ম সংক্রান্ত বিষয় জিজ্ঞাস। 
করিলেন । কলিকুলনীশন ভগবান কাঁল্ক মহীপতির এই বাঁক্য 
শ্রবণ করিয়া পরিষদ্গণের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত মধুর বাঁক্যে পবিত্র 
ধর্ম কীর্তন করিতে লাগিলেন | 


তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । 


অশ্লীলতা কি? 





এক ব্যক্তি আপন উদ্যান-প্রাঙ্গনে একটী ক্ষুদ্র বক্ষ রোপণ করিয়া- 
ছিল, শিকড় ধরিতেছে কি না, প্রত্যহ এক একবার সেই চারা উৎ- 
পাটন্‌ করিয়। তাহ। পরীক্ষা করিত । সুর্য, পবন, ও শিশির সেই 
তরুশিশুকে সজীব রাখিতে পারে নাই, এ কথা আর বলিতে হইবে 
ন।। কলিকাতার পাঁপনিবারিণী সভা সেইরূপ রহস্য আরস্ত করিয়া- 
ছেন। সভা শিশুতরু, অথচ প্রতিদিন সেই উদ্যানের মণলীরা একটী 
একটী বৃক্ষের শিকড় হইতেছে কি না, তুলিয়া] দেখিতেছেন । চ৮- 
ডার ডাক্তর যছুনাথ মুখোপাধ্যায়ের যক্ত্রে একখানি পুস্তক মুদ্রিত 
হইয়!ছিল,-কি পুস্তক, তাহা! সাধারণে দর্শন করেন নাই, কিন্ত 
পাপনিবারিণী সভা তাছ। পাঠ করিয়া অশ্লীল ঝুঝিয়াছিলেন,__ 
বুঝি ই ছু বাবুকে পুলিসে পরিবার চেষ্টা পাইয়াশিপজ্মল ক্স 
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যছুনাথ ৮০০ পুস্তক দগ্ধ করিয়া অবশিক্ট দুই শত অধিকারে নাই 
বলিয় দোষ ক্ষালন করাতে সভ্য পুরুষেরা ক্ষান্ত হইয়াছেন । অমর 
এই কথা কল্য শু;নয়াছি, কিন্তু পাপনিবারিণী সভা সত্য সত্য এ 
পাপ ক্ষমা করিয়াছেন কি না, তাহা শুনি নাই । ভীহারা যে চেষ্টা 
পাইতেছেন, ভাহা উত্তম» অশ্লীলতার সাহত সভার আর সাক্ষাৎ 
না হয়, তাহাও ইচ্ছা, কিন্ত কোন্গু;ল রসায়নশা স্্রমতে প্রকৃত 
অশ্লীল, তাহ। এখনো বুঝিতে অবশষ্ট অ।ছে। সেই জন্য ছুইবাঁর 
জিজ্ঞাসা করিতেছি, অশ্লীলতা কি £ 

যে শব্দ শুনলে হঠাৎ অশ্লীল বলিগা মনে হয়, ৫টি অশ্লীল না 
হইলেও হইতে পারে। বিদ্যাসাগর মহ।শয় একবার কালিদাসের 
কুনারসন্তবের রতিবিলাপে স্তন শব্দ কাটিয়া বক্ষ করিয়াছিলেন £ 
সেই দিন অবশ্য উহার মনে উদয় হইয়াছিল, স্তন কথাটি অশ্লীল । 
কিন্ত আমরা বোধ কর, স্থানবিশেষে ও অর্থবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকার অর্থ হয়| নায়ক নায়িকা সম্বন্ধে যেটিতে ঘৃণা হয়, পবিত্র 
বালকবালিকা সন্বন্ধে সেটিতে স্সেহ হয়। “স্তন মর্দন চুম্বন কুঞ্ 
কেলী” জরদেবের এই কবিতা আর “শিশু মুখে স্তন দিলে চুষে 
থ।য় ক্ষীর 1” এই ছুটিই এক শব্দ, কিন্ত্ব ছুটিকেই অগ্লঠল ভাবিয়। 
জগদেবের নায়ককে ও স্তন্যপায়ী শিশু-ক এক দিনে যদি পাপনিবঠ 
রিণী সভা পুলিসে দিতে পারেন” তবে উাহ্াদিগের উদ্যোগ ও অধ্যব- 
সায়ের পরাকাষ্টা হর । তথাঁচ বোধ হয়, তভছুর উদ্ধে উঠতে 
সভার প্রবভি হইবে না| করণ ফ।হার] সভা করিয়াছেন, উাহারা 
সকলেই সুশিক্ষিত, মার্জিতচিন্ত এবং অমল নিক্ষলঙ্ক পবিত্র চরিত্র, 
তাহার! রসায়নশ্শাস্ত্রের রূপভাগ কাহাকে বলে, আমাদিশের 
অপেক্ষ। ভাল বুঝেন । যে শব্দ অঞ্জেক শুনিলে এক অর্থ, গ্র্ণ শুনিলে 
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অন্য অর্থ, তাহা অশ্লীল হইতে পারে না । যেমন ভগবান ও ভর্গ- 
বতী | এই ছুই চারিটি কথা নিতীস্ত অশ্লীল বলিয়া কখনই ত্যাগ 
করা যায় না। অন্গষ্ঠিত সভার কোন মহাতআ্সা সভা হঠাৎ তাহা 
বাঁলতে পারেন না| যদি ইহা সিদ্ধ হইল, তবে আমরা কেন না 
কলিব, অশ্লীলতা কি ৫ অধর চূত্বন, শুনিতে অশ্লীল, কিন্ত যখন 
আমরা কৌন কবির বিরচিত 
“ন্র্যয বংশ চুড়ামণি, রঘুনরবর | 
তনয়ে লইলা কোলে চাস্বর) অধর ॥৮ 
এই ছুই চরণ উচ্চারণ করিব, তখনও কি অশ্লীলতার আভ'স 
আদিবে £ শর্কার ও কাঁব্কারদিগের মহিমা অনন্ত | শকবিজ্ঞা- 
নের কৌশলও অতি চমত্কার । এক একটি শব্দের অর্থ নানা প্রকার, 





যর্দি অভিধান মানা না কর, বাবার মানা কারব না, বলিতে পার 
না। যেরস ধাঁভার স্থপরিজ্ঞাত, সেই রস তাহার পক্ষে আন্তত্রিক 
আনন্দপ্রদ হয়| আর যে অরসিক তাহা বুঝিতে পারে না, সেই 
ব্যক্তি তাহাকে অশ্লীল বলিয়া চীৎকার করে । পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ 
নিউটন মহাকবি সেব্রুপিয়রের সমস্ত কাব্যভাগ্ার পাঠ করিয়া 
সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিয়ীছিলেন, ইহা দ্বারা কি জ্ঞান লাভ হয় ? 
দর্শনিকদিগের মুখে এ প্রশ্ন শুনতে অতি মিষ্ট | কিন্তু কবিরা 
উাহাদগের আউৎন্ুক্য নিবারণ করতে পারেন না। কারণ কবির 
হৃদয়ে স্বয়ং বাক্য স্বর্ূপিণী ব।ক্বাঁণী বিরাজ করেন | কম্পনাদেবী 
আকাশে আকাশে খেলা করেন । দেবতারাও নিশা, নিদ্রা ও স্বপ্নকে 
সঙ্গে করিয়া নুর্যাপ্রাতম শুভ তেজে কবির হৃদপদ্ম ফটাইয়া দেন। 
সে কম্পনার সহিত অশ্লীলতার কুটুস্িতা হইতে পারে না । কেন 
পারে না 2 অতি অন্প দিনের কথায় আমরা তাহা বুঝাইয়া দিতে 
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পারি। কতিপয় নববঙ্গ-যুবক গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের কবিতাকে 
অশ্লীল বলেন । বিদ্যান্গন্দর কাব্যে তাহা হইলেও হইতে পারে | 
কিন্তু স্থুকবি সুন্দর রাজা বীরমসিংহ সমক্ষে যে পঞ্চাশটি শ্লোক 
আরতি করিয়াছিলেন, তাহ সুন্দরের হউক; ভারতের হউক, অথব। 
সত্য সতা কোন অজ্ঞাত নাম চোর কবিরই বিরচিত হউক, তাহাতে 
মহিম। আছে । চোরপঞ্চাশৎ অশ্লীল, অশ্লীলতা নিবারিণী দভ1 
তাহা বলিতে পারেন, কিন্তু যাহারা একটু মনোযোগ দিয় ভিতরে 
প্রবেশ করেন। তাহীরা এ মতে ধুয়া ধরিতে লাজ্জত হন | বিদ্যা- 
স্ুন্দরেই তাহার ব্যাখ্যা আছে । সেই ব্যাখ্যা দর্শন করিয়া বিদ্যা- 
পক্ষ ও কালীপক্ষ যাহার! হৃদয়ঙ্জম করিয়াছেন, তাহার! ঘদি বলেন, 
চোর পঞ্চাশৎ অশ্লীল, তবে আমর ছুঃসাহসে বলিব, তাহাদিগেরই 
ছুঃসাহস । 

সকলেই স্বীকার করিতেছেন, বঙ্গদর্শন নামক মাসিক পত্র বঙ্গ- 
দেশের মধ্যে যুক্তিপথে শ্রেট । আমরাও ইহু। স্বীকার করি, কিন্তু 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হউক কিম্বা পরম্পরা সন্বন্ধেই হউক, বঙ্গদর্শন ভারত- 
চন্দ্র রায়ের শত্র । বঙ্গদর্শন সম্পাদক, স্বভাবে উচ্চ, শিক্ষায় উচ্চ, 
সংস্কারে উচ্চ, এবং বহুদর্শনেও উচ্চ । বড় ছুঃখের বিষয়, উচ্চতার 
সহিত সংস্কারের সন্বদ্ধ যেন কিছু কাছাকাছি । এই পৌষ মাসে 
তিনি বলিয়াছেন, বাঙ্গীলিরা অশ্লীলতা গ্রিয় জাতি । প্রাচীন কবি- 
ওয়।'লাদিগের শীত ও পাচালী তাহার প্রমাঁণ। এতদ্দেশীয় ইতন 
স্ত্রীলোকের যে সকল বুলি বলিয়া কলহ করে, তাহছাও আমাদিগের 
জাতীয় অপবাদের সমুজ্জ্বল প্রমাণ। একে একে আমরা সকল কথা- 
তেই সায় দিতে পারিতাম, কিন্তু বাবু বন্ধিমচত্্র আমাদের স্বদেশকে 
বিস্বৃত হুইয়াছেন কি না, এই আঁকম্মিক চিস্তাতে কিছু পশ্চাদ্গীমী 
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হইতেছি । এ দেশের পাঁচালী ওয়ালারা শেষ রাত্রে খেঁউড় গীত 
গায়। দাশুরায়ের পাঁচালীর শেষ খণ্ডেও মধ্যে মধ্যে অনুচ্চারণীয় 
খেঁউড় ছিল | ১৮৬০ সালের ৪৫ আইন জারী হইয়া অবধি বট- 
তলার স্বরস্বতী দণ্ডভয়ে তাহার প্রতি বাম হইয়াছেন । বাবু বন্ধিম- 
চন্দ্র তাহাও অবগত আছেন বোধ হয়, কিন্তু তিনি যে প্রাচীন কবি- 
ওয়ালাদিগকে অশ্লীলতার উদ্দীপক বলিয়! কীর্তন করিয়াছেন, সেটি 
তাহার তুল্য গুণজ্ঞ, রসজ্ঞ লোকের উপযুক্ত হয় নাই ! আমাদিণের 
দেশে একশত বৎসরের মধ্যে যতগুলি কবি জন্মগ্রহণ করিয়া পরলো- 
কের অতিথি হইয়াছেন, ভারতচন্দ্র ব্যতীত অপরাপর কবি অপেক্ষা 
ছরুঠারুর ও রামবন্থ প্রভৃতি শ্রে্ঠ কবি | সখীসম্বাদ বিরহ ও ঠাক্রুণ 
বিষয় কবিওয়ালাদিগের গরিমা | এ পর্যান্ত কোন কবি সে গরিমার 

₹শী হইতে পারেন নাই, ইহা আমরা অক্ষঙ্কার করিয়া বলিতে 
পারি। যে পাপনিবারিণী সভা ভক্তিতন্ব ও পবিত্র তত্বের উপাসক, 
সে সভা যদি কায়মনে চেষ্টা করেন, তথাচ পরলোকগত কবিওয়ালা- 
দিগের সঙ্গী হইতে পারেন না? তবে একটি আপত্তি খেঁউড়। সে 
আনন্দ খন ছিল,তখন ছিল,এক্ষণ আর তাহ! নাই । কবির খেঁউড় 
ও পাচালীর খেউড় বঙ্গদেশ হইতে নির্বাদিত হইয়াছে বজিলে 
"আমরা বড় মিথ্যাবাদী হইব নাঁ। বঙ্গদর্শন সম্পাদক অতি অমায়িক 
লোক । তিনি কবি, স্থতরাং আদিরসের বন্ধু! দৃষ্টান্ত দেখাইয়। 
শেষকালে একটি ঠোকর দিয়াছেন | মা'লী, তুমি বাগান পরিষ্কার 
কর, কিন্তু দেখিও) যেন, কন্টকরল্ষ ও বিষরক্ষ ছেদন করিতে গিয়। 
তুগদ্ধি পুষ্পরক্ষ ও মি ফলপ্রদ রসাল বক্ষ স্পর্শ না কর । তিনিও 
যা বলিয়াছেন, আমরাও তাহাই বলিতেছি | সাহিত্যসংলারে ও 
সাহিত্যভাগ্ারে কবিতা একটি*পরম স্থন্দ্রী নায়িকা । দি আমরা 
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তাঁহাকে উপযুক্ত অলঙ্কার দিতে পারি, অতি অগ্ুর্বব শোভা হয় । 
যে যে উপাদানে সেই অলঙ্কার, তাহা মালষে নির্খাণ করিতে 
পারে না । আকাশনান্দনী কপ্পনা স্মুনিপৃণা স্বর্বকাঁরে র স্ত্রীর প্রতি- 
নিধি হন 1 পাঁপনিবারিণী সভা যদি কিছু মনোযোগ দিয়া শুনেন, 
বুঝিতে পারিবেন, কবিতার প্রথম রসের নামই আদিরস | সেই 
রসকে যদি তোমর। দরিদ্র বোধ কর, তথাপি তাহার অনেক তলঙ্কার। 
একটি শব্দ স্থান ভ্রষ্ট হইলে অনেক দোষ পড়ে | সেই জন্য আমরা 
পৃনই পুনঃ জিজ্ঞাস] করিতেছি যে,অশ্লীলতা কি ? মহারাস্রীয় রমণীর 
এবং প্রীরন্দাবনের আভিরিণীর1 উলঙ্ষ হইয়া সান করে 1 অশ্লীল 
বলয় সে প্রথা তাহ।দিগের নহে' দেশের পীতি ও জাতির ব্যবহার । 
যাহারা পাপনিবারিণী সভার সভা, উ!ভরা কি সেই সকল অব- 
লাকে বলগুর্ধাক আকর্ষণ করিয়া পুলেসে দিতে পারেন ৫ যদি না 
পারেন, তবে আমরা বারশ্বার জিজ্ঞাসা করিব, অশ্লীলতা কি ? 

তদেশে যাহারা এখন জীবিত আছেন, উাহাদিগের মধ্যে শতকরা 
অন্ততঃ পীচ সাত জন উচ্ছিষ্ট কবি। কোন্‌ অলঙ্কারে কে পূলিসে 
যাঁইবেন, সমাজের বন্ধু নামধারী বীরপুরুষেরা তরবারি দেখাইয়। 
তাহা স্পঞ্ট করিয়া বলুন । সকলেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন, অশ্লীলতা 
কি £ অধিক শঙ্ষাতুর রামীয়ণ ও মহাভারত ব্যবসাঁদী বটতলা । কারণ 
বাল্দীকি লম্পট ছিলেন, বেদব্যাস জারজ | রাজা দর্শরথ দশ সহত্ 
মহিষীর পতি, লক্কেশ্বর পরনারী চোর,বেদব্যা।স ভ্রাতৃবধূ অভিগাী, 
পাগুকেরা দেবতার গুরসপুত্র | যদি আমরা রাঙগায়ণ ও মহাভারত 
রাখি, পাপনিবারিণী সভার অনুগ্রহে আমখদিশকে পুলিসে যাইতে 
হইবেকি না? যদি যাইতে না হয়, তবে আমরা অবশ্খা জিজ্ঞাসা 
করিব, অষ্লীলতা কি? 


[ ১১৩ 7] 
মদালসা। 
দ্বিতীয় উচ্ছাস । 

তখন কুগুডল। চিরবাঞ্তিত পরিণয়ক।ধ্য সুসম্পন্ন হইল দেখিয়। 
হর্ষোত্ঘূল্ল বদনে কহিলেন, অয়ি প্রিয়সখি মদালসে ! এতদিনের 
পর আমার মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইল, তৃমি যে সৎপাত্রে বিন্যস্ত হইলে, 
ইহুশাতেই আমি চরিতার্থ হইলাম | কাহার মনে ছিল যে, বিধাত। 
এরূপ সংঘটন করিবেন । এখন তুমি রাজকুমারের অঙ্ক-লক্ষ্মী হইয়া 
মনের সুখে ক।লযাপন কর । তুমি যেরূপ রূপশালিনী ও ষে প্রকার 
তোমার স্ুম্পীলতা, তদন্রূপ পাত্রেরই হস্তগতা হইয়াছ। অজ 
স্বর্ণলতা মহামুল্য মণি সংযোগে অপুব্ব শৌভা ধারণ করিল | তোমা- 
দিগের এই সংযোগে কে না প্রীত ও হর্ষিত হইবে ৯ রাজহংসীরে 
মানস বিলাসিনী দেখিলে কাহার না পীতির উদয় হর 2 চন্দ্রগতা 
লক্ষ্মীর নায় তুমি এখন নরচন্দ্র রাজকুমারের সঙ্গিধানে সমধিক 
শৌভাশ।লিনী হণ । তোমাদিগের দাম্পতাস্পেহ যেন বন্ধুজনের 
আ'নন্দকর হয় । সখি! আর অধিক কি কহিব, আমি এখন নিশ্চিস্ত 
হইয়া টৈধব্যোচিত নিজকর্তব্য সাধনে চলিলাম। তুমি আমারে 
প্রশস্ত মনে বিদায় দাও । অতঃপর আরম নিরতমানসে ছুম্তর 
তপস্যা করিব । নান। তীর্থসলিলে বিধৃতপাঁপা হইব । ঈদৃশ অব- 
স্বায় আর সন্ভষ্ট থাঁকিব না। যাহার নিমিত্ত এতকাল অপেক্ষ। 
কবিয়াছিলাম, দৈব এখন তাহা সুসম্পঙ্গ করিলেন । সখি ! আবার 
বলিতেছি, আমায় বিদায় দাও । স্রেহ-বন্ধন বিচ্ছেদ করিবার সময়ে 
মনে একরূপ ত্বর। হইয়া থাকে, তাহা আমার হৃদয়ে আবিভূতি 
হইয়া সাতিশয় বলবতী হইয়া উঠিয়'ছে, অতএব এই প্রকৃত অবসর, 
এই সময়ে একবার বল, আমি ফ্তোমাকে ভুলিয়া গন্তব্য দেশে প্রস্থান 
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করিব। এই কথা বলিতে বলিতে কুগুলার হৃদয়নিহছিত স্নেহ-সাঁগর 
এককালে উচ্ছলিত হুইয়া উঠিল । প্রেমভরে শ্রিয়সখীরে আজিঙ্গন 
করিলেন, নেত্র-নীলোতৎপল হইতে বাম্পবাঁরি অলক্ষিতভাঁবে বিগলিত 
হইতে লাগিল । তখন বুদ্ধিমতী কুগুলা কিঞ্চিৎ ধৈর্যযাবলম্ন পুর্ধ্রক 
রাজকুমারের প্রতি নেত্রপাত করিয়া অতি ৰিনীতভাবে কহিলেন, 
নূুপক্ুম(র ! অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন ও নানাশান্ত্র বিশারদ, ভবা- 
দশ স্ধীর জনের প্রতি পণ্ডিতের উপদেশ প্রদান করিতে সমর্থ 

হেন। আমি নারী ও অন্পরুদ্ধি, আপনাকে উপদেশ বাকা বলিতে 
হই, আম।র অত্যন্ত চ'পল্য একাশ হয় । আপনার বিনয় গুণ, 
নধুব সম্ভাষণ ও উদাবভাব আমাকে বিশ্বস্ত ও সাহসী করিয়] তুলি- 
যাঁছে ; আৰ প্রিয় সখীর প্রনলন্ধেহ অ।মারে অধিকতর মুখরা করি- 
তেছে, এই কারণেই অমি জীজাতির অনন্থষ্ঠেয় কাঁর্ধো প্রত হই. 
তেছি। অভ্শব আপনাকে যাহা কিছু কলিতেছি, তাহা উপর্দেশ 
মনে করিবেন না, বিদিত বিষয়ের উদ্বাধক বলিয়] ভাঁবিবেন । এই 
বলিয়া কুগুলা সবিনয় বচনে পুনর্ধার কহিলেন, যুবর।জ ! শীত 
কারেরা কহেন, ভর্ত-সভায়িনী ভার্য্যাই ঘৃহস্থদিগের ধর্ম অর্থ ও 
কাম এই ত্রিবর্ সাধনের মূল | ভাধ। ও ভর্তা পরস্পর বশবভী 
হুইলে অনার|সেই ত্রিবর্গ সিদ্ধি হইতে পারে । আর ভর্তা সর্বদ।|ই 
পতরতা পত্বীনক ভরণ পোষণ করিবেন, ইহাই শী জ্ুবিদগণের অভি- 
প্রায় । সহধর্মিণী বিনা ভর্তী ধর্মই হউক, অর্থই হউক অথবা কামই 
হউক, কিছুই জাঁভ করিতে সমর্থ ন্েন। পত্বীও পতির অভাবে 
ধর্শীদি লাভ করিতে পারেন সা । যখন যাঁগদি কার্যের অনুষ্ঠান 
কবিতে হয়ঃ তখন ভার্ধা।র প্রয়ে!জন হইয়া থাকে, কেন না, সম্ত্রীক 
হইয়া ধর্ানুষ্ঠান করাই শানস্ত্রসম্মত ক্ষার্যা। স্বামী অর্থ আহরণ করেন 
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বটে, কিন্তু গৃহে সুশীল! ভীর্যা না থাকিলে তাহ] যথাবিধানে রক্ষিত 
ও সপ্ত হইতে পারে না, অচিরাৎ ক্ষয় প্রাগু হইয়া যায় | আর 
পতিপরায়ণা পত্জীর বিরহে গৃহপতিদিগের অভিলাষ গুণ হইবার 
সন্তাবন।ই নাই। বৃদ্ধ ।পতা মাতার পুজা, অতিথিগণের সৎকার ও 
ভৃত্যবর্ণের পরিরক্ষণ প্রভৃতি দকল কাঁধ পূরুষের সাধ্যায়ত্ত নহে । 
আর দেখুন, সন্ততি না থাকিলে (পর খণ হই.তি মুক্তিলীভ হয় না। 
সেই সন্তান ভার্ষ্যা হইতেই প্রাপ্ত ভইতে হর | গাস্স্থা ধন্দ পালন 
করিতে হইলে পত্বীর সচ্চাব নিতান্ত আবশ্টাক। আপনি যথাবিধি 
প্রিয়সখী মদালসার পাণিগ্রহণ করিলেন, ইনি এখন আপনার ধর্শ- 
পত্রী হইলেন । সর্ধথা ধর্শদৃষ্টি ও স্েহদৃযিতে ইহ'ণর রক্ষণাবেক্ষণ 
ক'রবেন। কন্যা, সৎপাত্রে অপিত হইলে কখনই বন্ধুজনের শোচ- 
নীয়া হয় না। প্রিয়সখী যখন আপনার সহধর্মিণী হইয়াছেন, 
তখন যে কোনরূপে ক্লেশতাঁশিনী হইবেন, তাহার সম্ভাবনা নাই ।, 
তবে ষে এসকল কথা আপনার সমক্ষে কহিতেছি, ইহা কেবল স্সেহ- 
ধর্ম ও অবল।জাভি-স্লেভ চাঞ্লার কার্ধা জানিবেন | যাছ1 হউক, 
আমি আপনার করে ধরিয়া বিনয়প্ুর্বক যাক্ঞঞা করিতেছি, আপ,ন 
শ্রিরসখীর প্রতি কিঞ্চিৎ স্সেহ রাখিবেন ও ইহার প্রতি দয়] করি- 
বেন | আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, যেন তোমদিগের 
দাম্পত্য সম্বন্ধ উভয়েরই পরম স্থখের কারণ হয়। আর অধিক কি 
কহিব, যুবরাজ ! এক্ষণে অঙ্গুমতি করুন, আমি নিজ কার্য সাধনে 
চলিলাম। আপনি এখন প্রতৃত ধন, সৎপুত্ত্র ও দীর্ঘ আয়ুঃ লাভ 
করিয়া ইন্ীর স্থিত দিন দিন বদ্ধমান ও পরম স্ুুখী হউন । এই 
বলিষা কুগুলা প্রিয়সখী মদালসার সহিত আলিঙ্গন ও র।জকুমণরকে 
নমস্কার করিয়। অভীষ্ট দেশে প্রস্থান করিলেন। 
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তখন সেই দম্পতী কুগুলার প্রস্থানে কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ হুইয়! 
রহিলেন । রাজকুমার কুগুলার গমনে প্রণয়িনী মদালসাকে ক্ষ্মনা 
দেখিয়া কন্ছিলেন, প্পিয়ে ! আর প্রিয়সখীরে চিন্তা করিয়া কেন এত 
কতর] হইতেছ ৮ সংসারের গতিই এইরূপ, যেখানে প্রণয় সেই- 
খ[নেই বিচ্ছেদ, যেখানে সংযোগ, সেইখানেই বিয়োগ | আমাদিগের 
এই জগতের সাহ্ত যত নম্বন্ধ আছে, তাহার কোনটীই নিতা 
সম্বন্ধ নহে । জন্য বস্তুর সহিত জন্য বস্তুর যে সম্বন্ধ, তীহ1 কোন ন। 
কোন দিন অবশাই বিচ্ছিন্ন হইবে, সন্দেভ নই 1 ন্ি্ধ জনের বিরহে 
কাতরতার উদয় হয় বটে, কিন্ত তাহা দীঘকাল স্থ।য়ী হয়না । 
অপর প্রিয় বস্ত্ব লাভে উন্ভা আবার বিস্মত হইতে পারা যায়। 
সকলেই একটী প্রিয় পদার্থে বঞ্চিত হইয়া, সেই সময় অত্যন্ত কাতর 
হইয়া উঠে, কিন্ত পরক্ষণেই আবার অপর প্রিয় বস্ত্র সঙ্গমে সহজেই 
সেই কাতর ভাবের অপনয়ন করে | তুমি প্রাণসমা প্রিমতম। সখীর 
নিমিত্ত এখন যেরূপ কাতর ভাবাঁপন্না হইতেছ, বোধ হুয় অন্য প্রিয় 
বস্ত্র পাইয়া আবার তাদৃশ গ্রণয়।স্পদ সখীরেও ভুলিয়া যাইবে। 
যদদে জগতের সম্বন্ধকুই -সনিভা ও সংসারের গতিই এইরূপ হুইল, 
তে অপ্রিয় সংঘটনে অর্ধিক ক।তর হইয়া আকআ্সাকে ক্রেশ দিবার 
গ্রয়োজনকি ৫ অন্পরুদ্ধি জ;নরাই প্রিয়বস্ত বিরছে অধিতর কার্য 
প্রকীশ করিয়া থাকে । অতএব প্রিয়ে ' আর সখীবিরছে ক্ষু্নমনা 
হইও না, এস এখন স্বদেশে গমন করিবার উদ্যোগ কর] যাঁউক । 
এই নির্ধন্ধব দেশে অবস্থান করিবার আর প্রয়োজন নাই । এই 
বলিয়া প্রিয়তমার হস্তধারণ প্ুর্ববক ঠহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং 
স্বন্থানে প্রস্থান করিবার নিমিত্ত নীনাগ্রকীর মন্ত্রণ। করিতে লাগি" 
লেন । মদালসাও প্রিয়তমের প্রবোেধ বাকো আশ্স্ত ও নব নুরাগ- 
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ভাঁজনের সংসর্গ লাভে চরিতার্ঘ হইয়া প্রিয়-সখীর বিরহজনির্ত চিত্ত- 
ক্ষোভ সম্বরণ প্রর্বক কহিলেন, নাথ ! তুমি যে সকল উপদেশ বাক্য 
কছিলে, তাহাতেই আমার মনের ভাব পরিবর্তিত হইয়াছে । এক্ষণে 
চল স্বদেশে গমন করি, আর ক্ষণকালের নিমিত্ত এ স্থানে থাকিতে 
সাহদ হয় না| এ অতি ভীষণ দেশ, এখানে ছুরাচার দৈতগণ 
অবস্থান করে, কোন্‌ দিন কি বিপত্তি উপস্থিত হইবে, বলিতে পারি 
না। অতএব সগ্থরেই প্রস্থান করা বিধেয়। 
র।জকুমার .প্রণয়িনীর বাকা শ্রবণে উ।হ।র হস্তধার্ণ গুর্কক ছুছ 
হইতে বহির্থীত হইলেন এবং সেই মহাসুল্য মনোজব তুরঙ্গমের 
সমীপে গমন করিয়া শ্রিয়তমারে তৎ্পৃষ্টঈদেশে আরোপিত করি, 
লেন । ততৎপরে আপনিও তাহাকে পশ্টীৎ করিয়া এ অশ্থের পৃষ্ঠো- 
পরি উঠিলেন । অশ্ব বায়ুবেগে ধাবমান হইতে লাগিল । তদ্দর্শনে 
দৈতোরা এইরূপে চীৎকার করিয়া উঠিল, রে কাপূরুষ দৈতাগণ । 
তোমাদিগকে ধিক্‌! তোমরা কি দেখিতে পাইতেছ্ছ না, আশাদিগের 
অধীশ্বর পাতালকেতু স্বর্শলোক হইতে যে কন্যারত্র আনয়নপুর্ববক 
বিবাহ করিবেন বলিয়া স্ব্ণময় রাজভবনে রাখিয়াছিলেন, এ দেখ, 
একজন অশ্বারোহী বীরপুরুষ অ'সিয় তীহারে হরণ করিয়া লইয়] 
ফাইতেছে। এ অতুযুচ্চ ঘে।ষণ! পাঁতীলকেতুর কর্ণগোচর হইবামাত্র 
সেনিজ দলবল সমভিব্যাহারে যুদ্ধসঙ্জায় বহিগত ছইল | রাজ- 
কুমার যে পথে অশ্থচ1লন] করিয়।ছেন, তাহ্ারাও সেই পথে 
পবনবেগে ধাবমান হইল, এবং “তিষ্ট, তিষ্ট”' বলিয়া উচ্চরবে রাজ- 
কুমারের প্রতি নানাবিধ কটুক্ত করিতে লাগিল । তৎশ্রবণে বীরবর 
ুধ্বন্জ ক্রোধ।কুল হইয়া অশ্ব ফিরাইলেন। ছুর্দাস্ত দানবগণ 
সম্ম খীন হইয়া পরিঘ, গদা, শুল, নিজ্ত্িংশ প্রভৃতি নানাবিধ ্তীক্ষ 
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অস্তজাত উহার প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিল 1 বীর্ষযবান রাঁজ- 
কুমরও তুণীর হইতে শর সকল বহিষ্কত করিয়া শরাসনে সন্ধান- 
পুর্বক অবলীলাক্রমে শত্রনিক্ষিণড শস্ত্রজাল ছেদন করিতে লাগিলেন । 
ফলতঃ তৎকালে রাজকুমারের সহিত দম্থজগণের ঘে।রতর ভয়ঙ্কর 
সংগ্রাম হইতে লাগিল | পৃষ্ট;দশবর্তিনী মদালস। তদ্দর্শনে ভয়চকিত 
মনে কহিলেন, নাথ! এ আবার কিবিপন্তি হইল! সহ সহত্ 
ঘোররূপী দুর্দান্ত ত্য তোমারে আক্রমণ করিয়াছে । এখন কি 
রূপে তুমি পরিন্নীণ গাইবে £ দেখিয়া শু/নয়া। আমার হৃদয় কম্পিত 
হইতেছে । সাহসী. বীরপ্রবর খতধ্বজ প্রিয়তমাঁকে ভীত দেখিয়া 
ভাসা করিয়া কহিলেন, অয়ি প্রিয়তম ' তুমি আমার পশ্চাত্বর্ভিনী 
থ!কিয়! অবলোকন কর। ভ্রৌপদীন্বয়স্বরকীলে একাকী অভ্জু 
যেমন লক্ষ লক্ষ বীরবর যোদ্ধ গণকে বিনাশ করিয়।ছিলেন, সেইব্ধপ 
আজ আমিও এ ছুরাচার দানবদগের প্র।ণসংহার করিব, তুমি 
নির্তয়মনে অবলোকন কর । সিংহের সহিত সম্ম্থ সমরে মেষগণ 
কি কখন সমর্থ হইতে পারে ৫ এই বলিয়া নৃপকুমার শরজালে দৈত্য- 
দিগকে ছিন্নভিগ্ন করিলেন । পাতালভূমি দৈত্রুধিরে অভিষিক্ত 
এবং ছিন্নমুণ্ড ও ছিন্ন-কলেবরে আচ্ছন্ন হুইরা উঠিল। তখন তিনি 
তুণীর হইতে তা্ট্র অস্ত্রগ্রহথণ গুর্বক দৈতাদিগের প্রতি চ।লিত করি- 
লেন। কাপিল তেজঃ যেমন ষষ্টিনহআ সগর-তনয়কে ভস্মসাৎ 
করিয়াছিল, সেইরূপ এ খতধ্বঙ্গ গ্রছিত বিশ্বকর্মনির্খিতি স্ুশীশিত দিব্য 
অস্ত্র পাতালকেতুর সহিত সমস্ত দানবকুলকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল। 
তখন অকুতোভয় রাজকুমার হাস্য করিয়| অশ্বচালনপুর্বক 
প্রিয়তমা মদাঁলসার সাহত সমরসংক্রান্ত নান।বিধ কথোপকথন 
করিতে লাগিলেন | বেগব।ন কুধলয়াস্ব পুর্ব পরিচিত পথে অত্তি- 
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বেগে ধাবমান হইয়া দেখি.ত দেখিতে পাতালতল অতিক্রম গুর্বাক 
ধরণীতলে উপনীত হইল | তদনস্তর রাজকুমার পিতৃভবন-দ্বারে 
উপস্থিত হুইয়1 অগ্রে স্বয়ং অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন, পরে শঙ্শি- 
মুখী মদালসাকে ধারণপুর্বক অশ্বপৃষ্ট হইতে নামাইলেন | রাজকুমার 
নিজ ভবনে উপনীত হইলেন দেখিয়া, রাঁজপুরীর যাবতীয় লোক 
আনন্দে কোলাছল করিতে লাগিল । পুরমধ্যে শঙ্খ; যুরজ, বেণু, 
বীণা প্রভৃতি বিবিধ বা:দঢাদ্যম হইতে লাগিল 1 তখন নৃপনন্দন স্বীয় 
প্রিরঘতম।র সহিত রাঁজভবনে প্রবিষ্ট হইয়া পিভৃচরণে প্রণাম করি- 
লেন। নবোঢ়। মদ।লসাও লজ্জাবনত বদনে শ্বশুরচরণে প্রণত হই- 
লেন | পরে যুবরাজ গালবাশ্রমে শৃকররূপী দৈতোর প্রতি শরক্ষেপ 
হইতে পাতালে গমন, মদাঁলসার সহিত পরিণয় ও দৈত্যকুল বিনাশ 
পর্য্যন্ত যাক্তীয় ব্ভান্ত বিস্তার ক্রমে বর্ণন করিলেন | মহারাজ শত্ু- 
জিত পৃভ্রযুখে এ সমস্ত বৃত্তীন্ত শুনিয়া অত্যন্ত সন্তষ্ট হইলেন, এবৎ 
প্রেমভরে আলিঙ্গনপুর্ববক বধুবরকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন । 

নব বধুর সহিত সমাগত পুন্্রকে দেখিয়া খতধ্বজ-জননীর আন- 
ন্দের আর পরিসীম] রহিল না | তিনি অন্যান্য পূরনারী ও পতিপৃত্র- 
ৰতী পুরস্ত্রীদিগকে আন্বানগুর্বক মঙ্গলাচরণ করিয়। পুভ্রর পুস্রবধুকে 
ঘরে লইলেন | অসামান্য ব্ূপলাবণ্যবতী মদ্রালসার দেহপ্রভায় রাজ- 
ভবন সমুজ্্বল হইরা উঠিল | যাবতীয় রমণীগণ মদালসার সৌন্দর্য্য 
দর্শনে বিল্ময়ীপন্ন হইল | সকলেই যুক্তকণ্ে তীহ।র রূপ ও মনোহর 
কান্তির ভূ্রসী প্রশংস] করিতে লাগিল | 

অনস্তর মহারাজ শত্ুজিৎ আত্মজমুখে তাহার চরিত সকল 
শ্রবণ করিয়া যাঁর পর নাই প্রীত হইয়াছিলেন | তিনি কুমার খতি- 
ধ্বজকে স্বসন্দিধানে বসাইয়া ক্িজেন, বস আম তোমার প্রতি 
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অত্যন্ত প্রীত হুইয়াছি। তুমি আমার সৎ পত্র, তুমি ধর্ম্াচারী 
ধিদিগকে দৈত্যভয় হুইতে পরিত্রাণ করিয়া আমার পিতৃপূরুষ- 
গণ যে সুমৃহতৎ যশঃ সঞ্চয় করিয়] গিয়াঁছেন, তাহা! স্বীয় পরাক্রম- 
দ্বারা বনুলীকৃত ও বিস্তারিত করিয়াছ। যে পুত্র পুর্ব পুরুষদিগের 
সঞ্চিত ধন, মান, কীর্তি ও বীর্ধা পরিবন্ধিত করেন, শাক্সকারের! 
তাহাকে উৎকৃষ্ট পুত্র ও শ্রেষ্ট পুরুষ কিয়া থাকেন। আর ফাঁছারা 
গুর্বোপার্জিত এ সমস্ত রক্ষ। করিতে সমর্থ, তাহার। মধ্যম পুক্র বলিয়। 
আখ্যাত হয়েনঃ এবং যে সকল পুন্র এ সকল বিনষ্ট করেন, 
তীহ্থারা অধম পদবাঁচা। অতএব তুমি যখন ত্রাঙ্ষণদিগের পরিত্রাণ, 
পাত।লতলে গমন ও তন্রত ট্দত্যকুল ধ্বংস করিয়াছ, তখন নিশ্চয়ই 
তুমি পুর্ধপুরুষ হইতে অধিক যশস্বী ও উৎকৃষ্ট | তোমারে পুভ্তরূপে 
প্রাপ্ত হইয়া আমি ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছি। তুমি অসাধারণ ধীশক্তি, 
প্রভূত পরাক্রম ও দানশীলতা প্রভৃতি বিবিধ সদ্গুণের আধার, 
অতএব তোমাকে পাইয়1 আমি শ্লীঘ্যতা ল1ভ করিয়।ছি । বিশেষতঃ 
ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়। যে ব্যক্তি শোধ্য বীর্ধয দ্বারা খ্যাততি- 
লাভ করিতে না পারে, তাহার জন্মই বৃথা । তুমি আমার বীরপুক্র, 
(তোমার দ্বার আমিও এই লোকে বিশ্রুড হইল!ম । অতএব আশ্ী-' 
বাদ করি, তুম ধনী, মানা, স্খী ও ত্রিলৌকবিখ/াত হইয়া? নবোটা 
গন্ধর্বতনয়ার সহিত স্থখে কাল যাপন কর | কদাঁচ যেন ভোসাকে 
সেই গন্ধব্বতনয়াবিয়োজিত হইয়] কালক্ষর করিতে না হয় । রাজা 
শক্রজিৎ এইরূপে বহুবিধ প্রিয় বাক্য বলিয়া প্রেমালিঙ্গন ও মস্তকা- 
প্রাণপুর্বক প্রিয়তম পুত্রকে অন্তঃপুর গমনার্থ বিদায় করিলেন । রাজ- 
কুমারও পিতৃদেবের নিকট বিদায় পাইয়। অন্তঃপুরমধ্যে নবপ্রণয়ি- 
নীর সহবাস স্থখে সময়াতিপার্ত করিতে লাগিলেন । তিনি কোন 


[ ১২১ 7 
পুর্ণ শশী । 


অস্কুচরী মুখপানে চাঁছিয়া রিল, কিছু উত্তর করিতে পারি 
না| রাজকুমার কি কথা বলিয়া গিয়াছেল, সে তাছা জ্ানিতও 
না। স্থধূসে কেন, সহচরীর1 কেহই জানিত না | রক্ষক, পার্খচর 
অন্চর, ধাহারা শিবিরের তত্বাবধান আর রক্ষপাবেক্ষণ কার্ধো 
নিযুক্ত ছিল, তাহারা জানিত, কিন্ড তাহাদিগের সহিত এ লঙ্জাবতীর 
সাক্ষাৎ নাই । কিস্করীরা রাঁজপুভ্রের নিদেশ অবগত ছিল না কেন £-* 
কারণ আছে । রাজকুমার যখন শিবিরে ছিলেন, তখন একজনও 
স্্রীলেক সঙ্গে ছিল না, স্মতরীৎ পরিচারিকা ছিল না। পত্রিক 
আসিবে, এই নিমিত্ত উহার! সুভন ভর্তি হইয়াছে; কাজেই পত্রি- 
কার প্রন্সে উত্তর করিতে পাঁরিল না। পাত্রকার বদন একবার 'বিষপ্ন, 
একবার প্রসন্ন, একবার অনামন্ক্ক, আবার তখনি উজ্জ্বল হইল । 
যৃহ নতমুখে ঈষৎ হাসি আসিল । এত ঘন ঘন কেন এ তাবান্তর ৮ 
কে বলিবে ? 

একজন সহচরী কিছু অধিক চতুবা ছিল, সেকাডু মাচ মুখ 
করিয়! জিজ্ঞাসা করিল, দেবি ! রাজপুত্র কে ৫ আপনি গন্ধর্বকুষারী, 
আমরা আপনারেই চিনি,আপনার লোকেরাই আমাদের প্রথানে 
আনিয়াছে, রাজকুমার কে ?--আর তিনি আপনারে কি কথাই 
থা বলয়া শিয়াছেন 2 পাঠক মহাশয় এখন বুঝিলেন, আমাদের 
পত্রিকা এই সহচরীদের নিকটে গন্ধর্ধকন্য। নামে পরিচিতা | 

“রাজকুমার কে ?”-সহচরীর এই প্রল্ম পত্রিকা মুখ টিপিয়া 
একটু হ।দিলেন ;-_ক'হিলেন, কাশ্মীরের যুবরাজ ;--_ মহারাজ 
খঁদিত্য দিংছের পুভ্র;-নাম শশীক্রশেখর | ভিনিই আমারে 
এখালে রাখিয়া প্রস্থান করিয়াছেন ।-_বলিকা গিয়াছে, রয় 
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তীর্থে চলিলাম, গিয়াছেন কি না, বিশেষ জানি ন1 | আমি সেই 
রাজপুক্ররের সহোদরা রাজকন্যার গায়িকা । 

দহচরী যেন কি স্মরণ করিয়া কহিল, হা দেবি, আমার মনে 
হইতেছে, এ নামে একজন রাজপুন্্র এখানে কিছু দিন ছিলেন বটে । 
তিনি আপনাকে কি কথা বলিয়া গিয়াছেন্‌ ৫ 

পত্রি।--এই কথা বলিয়া গিয়াছেন, নীলগিরি হইতে একটী 
তপস্বীকন্া এখানে আদিবেন, আমি উহাকে সঙ্গে করিয়া রাজ- 
ধানীতে যাইব । বত দিন তিনি না আসেন, তত দিন পাটনায় এই 
শিবির থাকিতব | অনেক দিন এখানে আছি, মন চপল হইয়াছে, 
আর থাকিতি প্রাণ চায় না]। যখন আমি প্রথমে এখানে আসি, 
তখন তোমরা কেহই ছিলে না, কেবল র।জপুল্রের ৪।৫ জন পার্খ- 
চর ছিল, তাহারা পাহারার থাকত, অমি বন্দিনীর ন্যায় একাকিনী 
একটী বন্ত্রথুছে বাস করতাম | তদবধিই মন চঞ্চল আছে, সেই 
জনাই জিজ্জীস] করিতেছিলাম, সে আর কত দিন ? 

সহ 1--হ1, দেবি! এখন বুঝিলীম, কিন্ত তপস্বী-কন্যা ৮ 
তপস্বী-কন্য্‌ লইপ্| র।জপুজ্র কি করিবেন ৫ 

পত্রি।--সখি ! আমারও মন এ কথা জিজ্ঞাসা করে ।--শুনি- 
য়াছি, রাজকুমার সেই কুমাঁরীকে বিবাহ করিবেন । 

সহ |--বলেন কিদেবি! ক্ষত্রিয় র।জকুমার তপস্বীকন্যাকে 
বিবাহ করিবেন 2--তপস্বীর। ত্রদ্মযো শী ব্রান্মণ | 

পত্রি।-- তাও জানি, কিন্তু ব্র।ক্ষণের নিকট প্রতিজ্ঞা । 

সহ '-'ক এমন প্রতিজ্ঞা দেবি 2 

পত্রি।-_এই প্রতিজ্ঞা, তপন্থীর কন্যাকে রাজপুজ্্ বিবাহ করি- 
বেন. রাজকুমার যখন তীর্থ যাত্র। করেন, সেই সময় সদাশিব নামে 
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এক ব্রহ্মচারীর কাছে এইরূপ অঙ্গীকার আছে। আর আমি এটীও 
শুনিয়াছি, সেই মুনিকন্যা খন এখা--- 

কথোপকথন চালতেছে, এমন সময় একজন খোজা আলয়। 
সংবাদ দিল, অন্কচরেরা ফিরিয়াছে, শিবিকা অসিয়াছে। 

পত্রিকা সসম্রমে উঠিয়। দীড়াইলেন, সহচরীরাও দীড়াইল। 
কাপড়ের কানাত ঘেরা একটি মূর্তি ঘুহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল । দুটি 
সহুচরী আর পত্রিক ভিশ্ন সে গৃহে আর কেহই ছিল না| কনাত 
মোচন হইল | একটি পরম সুন্দরি রমণী বাহির হইলেন। সঙ্গে 
একজন শ্মশ্রুধারী ব্রহ্মচারী । ব্রহ্মচাঁরীর বর্ণ ছুধে অ.ল্তা গোলা, 
হস্ত পদ শীর্ণ, মস্তকের কেশ রজতের ন্যায় গুভ্রবর্ণত আনাভিলম্থিত 
স্মৃশ্রু শুব্রবর্ণ, বক্ষস্থলের লোমাঁবলী, চক্ষের পাতা ও জ্ৰযুগল শুভ্র 
বর্ণ, কর্ণবিবর শুভ্র লোমে আচ্ছাদিত, গড়ন নাতি দীর্ঘ, নাতি হুস্ব। 
বয়স অন্কমান ৬০ কি ৬৫ বত্সর। 

সমাগত কামিনীর আকার মধ্যবিধ, রং চম্পক বর্ণে ঈষৎ গোৌলা- 
পীর আতা, শরীর নিতান্ত স্ুল নয়, কৃশ্শও নয়, আমাদিগের দেশে 
যে রকম হইলে, সুন্দরী রমণীকে সুন্দর মানায়, এ স্গন্দরী ষেইরূপ 
স্ুন্দরী। বক্ষস্থল যৎ্কিঞ্চিৎ স্থুল, সেই স্ুলতায় কোমলতা মাখা» 
ষাভারা শতদল পদ্ধে মঃনাষোগ দিয়া নবীন কোর দর্শন করিয়া 
ছেন, ভাবনা করুন, সেইরূপ প্রতিমা । বানু, জঙ্ঘা, উর, করপল্লৰ 
নিটোল ও কোমল | বদনমণ্ডল প্রস্ষটিত শতদল ); অক্ষিপল্লব 
আর দুটি ভ্ররেখা যেন সেই শতদলে মধুলোভা ভ্রমর | কাঁণ ছুটি 
ছোট ছে'ট, গগুদেশ প্রকুল, খগপন্ম্টী আর বিশ্বকল যদি আমা 
দিগকে অকুতক্জ মনে না করে, তাহ! হইলে আমরা বলিতে পারি,এই 
নরন্ন্দরীর নাপিকা আর ওঠ্ঠাঁধর* খগচপ্চ, ও বিস্বকলের দপ্পচূর্ণকারী 


[ ১২৪ ] 


নিখুত। পদছুস্বিত গাঁড় কৃষ্ণ চিকুর, যেন শীরদ্দীয় নবীন কাদস্থিনী। 
নেত্রপুট ঈষৎ রক্তছটা-লাঞ্রিত উজ্জ্বল ভ্রমরবর্ণ, পরিমাণে আয়ত | 
গণ্ডের একটু উপরে, কর্ণের একটু পার্থে, ললাটের একটু নীচে, কুঞ্চিত 
কুর্চিত অলকাম।লা । আমি যদি এই খানে করবি হইতাম, তাহা 
হই,.ল কণ্পন। সতীর অন্গ্রছে বলিতে পারিতাম, স্্রভি কমলের 
পরিমলে যুদ্ধ হইয়া তিন চ।রি শারি মধুকর ধারে ধারে উড়িতেছে। 
পটবাসে অন্প অন্প বাতাসে, অলকাদাঁম অম্প অন্প উড়িতেছিল। 
কশাতল স্বেদবন্দ্র যেন ছে।ট ছে।ট মুক্তাস।লার ন্যায় বালিকাদের 
সিঁতির প্রতিনিধি হইয়াতছ । অঙ্গে একখানিও অলঙ্কার নাই | ছুই 
হাতে দুগাছি মৃপ।লের বালা, গলায় একছড়। কুন্দপুষ্পের ছার, পরি- 
ধ।ন গেরুয়া বসন? তথাপি সেই ব্ূপে দশ দিক গ্রত।ময় | এমনি রূপে 
ঘৃহস্থের ঘর আলো! করে | যে রূপে নিলগেরিবানী সন্গয।সীর কুটীর 
আলো করিত, সেই রূপে এখন পাটনার শিবির অ।লো করিতেছে । 
বয়স পঞ্চদশ বৎসরের সীমা অতিক্রম করিয়াছে, কি করিতে যায়। 

“ শিরিখুহা বাসী মুনিকন্যার [ক এত রূপ !”-পহচরীরা এই 
ভাবিয়া, যেন ছবির ন্যায় স্থির ভাবে এক দৃষ্টে চাঁহয়া রহিল । পট- 
রাস বাসিনী পত্রিকা সেই রূপ দেখিলেন | অকলম্মাৎৎ তাহার কলে- 
বর শিহরিয়! উঠিল, প্রফুলপ মুখখানি কিছু মলিন হইল,-_শ্রীলোকে 
অন্যমনক্ক ভইয়! খন কিছু ভাবে, তখন তাহার চক্ষ, তাহার 
অধর, আব তাহার লাবণ্য, যেমন মলিন দেখায়, তেমনি মলিন। 
জীলোঁকের রূপ দেখিয়] জীলোকের শরীর লোম|প% কেন £ বদন 
বিষগ্নই বাঁ কেন 2 অন্তরে অন্তরে অনামনস্কই বা কেন ? এই তিন 
প্রশ্মের উত্তর আমি দিতে পারি না; পত্রিকা যদি সরল হইয়া] বলেন, 
তাক্চা হইলেই সন্দেহ ভঞ্জন হয় | 
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সকলেই উপবেশন করিজেন । বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী ভিন্ন, শিবিরে 
এখন পুরুষ নঞ্চার নাই | তবে, এ কথাও বাঁলতে হুইবে না, পত্রিকা 
আর মুনিকন্যা, ইহাদের উভয়ের মুখেও অবগ্ড&ন নাই | ছুষ্ী নায়ি- 
কারই ঘোম্টা খোল! ! উভয়ে উভয়ের মুখ দেখিলেন | আনন্দ, 
বিস্ময়, সংশয় একত্র হইল | মুতন দর্শনে, পুনঃ পুনঃ বিসদৃশ 
তাব কেন, সময়ে জানিবেন, এখন নহে ! 
তপস্বীকন্যা যখন শিবিরে আইসেন, তখন রাত্রি এক প্রহর 
অতীত | শীতকালের রাত্রি, অধিক কথোপকথন হইল না, সংক্ষেপে 
আগন্তক পরিচযে মিলন ভইল মাত্র । আহারাদি সম।পনাস্তে 
সকলে আপন আপন নির্দিষ্ট স্থানে বিশ্রাম করিতে গেলেন । যখন 
শয়ন করিতে যান, সেই সময় আগন্তক ব্রহ্মচারী পত্তিকার দিকে 
বক্র কটাক্ষপাত করিয়া যুখ বিকট করিলেন । কেন করিলেন, তিনিই 
ইহণর উত্তর দিবেন । আমরা তপস্বীকন্যাকে শতদল কমল বলি- 
যাছি। আর পত্রিকাকে বিদেশিনী কামিনী বলিয়।ছি | পাঠক 
মহাশয় ! আতাসে বুঝিবেনঃ এই রাত্রে শুভ সংযোগ “ কমলে 
কামিনী ।” 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 


্পআটাট ৮-4, বস 


আলাপ। 


“ সরল অন্তরে বল, কারে তুমি ভাল বাসো। 
স্ুধ/ইলে স্ুধাযুখি ! মুচকি যুচকি হাসে ।” 
নিধু বাবু । 

তিন দিন অতীত হইয়া গেল। দেখাদেখি হয়, কথাবার্তা হয়, 
কিন্তু কেহ কাহারও পরিপয় প্রাপ্ত হন না। চতুর্থ দিবসের সন্ধ্যা" 
কালে, পত্রিকা দেবী হাসিতে হ।সিতে গি:রকন্যাকে জিজ্ঞাসা করি- 
লেন, প্রিয় সখি ! সত্য করিয়া বল, তুমি কে ৫ 

তপস্থীকন্যা কহিলেন, আমি তোমার প্রিয় সখী হইবার যোগ্য 
নহি | দেখিতেছি, তুমি রা)জকন্যা, আমি বনবাসী খষিকন্যা, তুষি 
আমার পরিচর জিজ্ঞাসা করিতেছ, কিন্তু অমার পরিচয় আমি 
জানি,না | কে আমার পিতা” তাঁহীও আমি জান না। সদাশিব 
ত্রন্মচারীকে আমি পিতা বলিয়া জানি, কিন্তু আমি তাহার কন্য 
কি না, সেটি ঠিক জানি না। 

পত্রিকা হাঁসিয়৷ উচিলেন,__কহিলেন, খষি কুমারি । তোমান্র 
উপযুক্ত কথ।ই এই বটে ! আমি শুনিয়াছি, কাশ্মীর রাজ্যের রাঁজ- 
কুমার শশীব্্রশেখর, যিনি এই শিবিরের অ'ধস্বামী, তিনি তীর্ঘ 
যাত্রা উপলক্ষে, তোমার পিতার গিরিগুহায় অতিথি হুইয়াছিলেন । 
মুনিবর কন্যাদানে প্রতিশ্রুত হন, রাজকুমার অঙ্গীকার 'করেম, 
তুমিই সেই অঙ্গীকৃতা কন্যা | রা'জপুজ্র যখন পাটনা হইতে প্রয়গ 
যান, দেই সময়ে আমারে বলিয়া গিয়াছেন, তুমি 'আসিলে ছুটি 
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একটি সঙ্গীত করিয়া, আমি যেন তোমার মনোরঞ্জন করি । শুনয়া 
বড় লজ্জা হইয়াছিল। আমি রাজনন্দিনীর গায়িকা বটে, কিন্ত্ব মুনি- 
কন্যার সে রকম সঙ্গীতে সম্ভষ্ট কিনা, তাহাই ভাবিয়া লঙ্জ। | 
আচ্ছ প্রিয় সখি ! ভুমি তোমার আপনার পরিচয় আপনি জান 
না, কে তোমার পিতা, তাহাও জান না, যাঁহাকে পিতা বল, 
ভিনিও যথার্থ জনক কি নাঁ, তাহাতেও তোমার সন্দেহ । এগুলি 
কি আমার সঙ্গে পরিহাস? রাজপুজ্র এখানে নাই, তোমার আদর 
করিবার জন্য তিনি আমায় এখানে রাখিয়া শিয়ীছেন । পরিহাস 
করিও না, যাহাতে তোমার মনের পরিতৃপ্তি হয়, তাহ] আমি করিব । 

যুনিকন্যা হাসিয়। কহিলেন, তপস্থিনীদের পরিহাস অভিসাপ। 
রাজপুত্র যাহা তোমায় বলিয় গিয়াছেন, তাহাই আমার শ্রিয়। 

পত্রিকা 1--সঙ্গীত করিতে বলিয়াছেন। 

মুনিকনা। 1__তাঁহাই উত্তম | 

পত্রিকা ।-_-তবে বল দেখি, তোমার নাম কি 2 

তাপসনন্দিনী ঈষত হালিয়া লক্জাঁবনত মুখে কহিলেন, আমি 
আমার নাম জানি না, আমার ত্রহ্মচারী পিতা সদাশিব বলেন, 
আমার নাম পুর্ণশশী | 

পত্রিকার বদন প্রফুল্ল হইল, হাস্য মুখে কহিলেন, পুর্ণশ শী 
কি সঙ্গীতের এত অভিল।ষ করে ? 

পুর্শশশী কহিলেন, যাহাকে প্রিয়সখী বললাম, তাহার মুখে 
যাথা শুনি, তাহাই প্রিয়,__তীহাই ভালবাসি । আমার সঙ্গে নিত্য- 
কামী নামে যে তপস্বী আছেন,তিনিও সঙ্গীত ভাল বাসেন । পত্রিকা 
শান্ততাবে কহিলেন, আর রাজকুমারেরও নেই অন্রমতি । 

মুনিতনয়। হাস্মুখে একবার পত্রিকার মুখপানে চাক্চিলেন, 
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একবার নতয়ুখে পৃথিবী নিরীক্ষণ করিলেন | কি বলিবেন, স্থির 
করিয়া উঠিতে পারিলেন না । পত্রিকা একবার চাহিয়া দেখিলেন, 
লজ্জার সঙ্গে ভাসি খেলা করিতেছে । কুমারী হাদিতেছে না, কিন্ত 
তাহার সর্ধশরীর হাসিতেছে | চক্ষু হ।/সিতেছেঃ ওষ্ট হাসিতেছে, 
বক্ষ ভাদিতেছে, গগুস্থল ফুল্র কমলিনীর ন্যায় হাস্য করিতেছে । 
এই ভাব দর্শন করিয়া] তিনি কহিলেন, বুঝিলাম, সঙ্গীত তোমার 
প্রিয় বস্তু | কীণ] লও, অমি সঙ্গীত করিব | 

পুর্ণশশী বীণা ব'জাইতে আরস্ত করিলেন, পত্রিকা বীণংস্বরে 
শীত ধরিলেন। 

প্রণয় ভিক্ষা | 


(শীত |) 

দছিলে দহিলে বোলে, ভ্রমে ব্রজে আহিরিণী । 
শ্যম প্রেম পিপাসিনী, রধা প্রেম ভিখারিণী | 
গলি গলি খুজই, নাঁচোত তাথই, 
বৃন্দাবনচন্দ্র প্রেম) প্রেম সুখ দিহারিণী | 
যমুনা পু'লীনে, শ্যামরূপ নিহারি, 
অহি শ্যাম অহি শ্যাম, ব্রিহ উচারি, 

ধাইল! মত মধুকরী প্রায়ঃ-_ 
নূপুর বাজিছে,ভ্রমর রাজিছে, মন্ত রাধিকা, বিলাসিনী । 
যাঁইমু না যমুনা, রাজকর দিমুনা, 

হৈমুনা, ঘোষ দাস দাসীঃ-_ 
যমুন। তীরে, নয়ন নীরে, হব আজ, প্রেম বিহারিণী | 
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টাকা। 


শপ কিক শশা শি 


কেবা আমি, কার আমি, কোথা! আমি থাকি ? 
কেন আমি হয়ে আছি, রজতের চাকি ? 
সোণাও কখনো হই, বেড়ে উঠে দর । 
রাণীর মুকুট, মাথা, বুকের উপর ॥ 
এত বড় চিজ আমি, এত সমাদর । 
সকলেই পূজ1 করে, বিশ্ব চরাচর ॥ 
চাদের আকার মম, চাদের বদন। 
রূপচাদ নাঁম তাই, ঘোষে ভ্রিভূবন ॥ 
কিন্তু আমি চাদ নই, রবি তুল্য হই। 
চাদেতে কলঙ্ক থাঁকে, আমাতে তা কই ? 
মিছে লোকে দোষ দিয়ে, চাঁদ বোলে ডাকে । 
চাদের কলম্ক কভু, সুধ্যেতে কি থাকে ? 
অকলম্ক পূজ্য বস্তু, আমি প্রভাকর । 
যাঁর ঘরে থাঁকি, তার, ঘর প্রভা-কর ॥ 
এত গুণ ধরি, তবু, ছুষী করে লোকে । 
নষ্ট লোকে ছুষ্ট বলে, দহি মহ! শোকে ॥ 
তাই আমি মনে মনে, করিয়াছি পণ। 
মান বাঁচাইক্ন! নাম, করিব ধারণ ॥ 
যাঁরে তারে দিব নাঝকৌ, লইতে শরণ । 
যে আমারে মানে, তারে করিব বরণ ॥ 

১৭ 
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কার ঘরে যাঁবন।, বা, কার ঘরে রব । 
একে একে আজি সব, ভেউে চুরে কব 


চি 


হে কৃপণ ধনি ! তুমি' ছাঁড় মম আশ। 
আর আমি তব গৃহে, করিব না বাস ॥ 
চেনো তুমি আমা ধনে, ভাল বাসো বটে। 
কিন্ত তব হাতে মম, আরাম না ঘটে ॥ 
আপনি না খাও পেটে, নাহি দাও খেতে । 
ছেলে মেয়ে ভয় পায়, তব পাশে যেতে ॥ 
জতিধথিরা পুশ! করে, ফেতে তব ছাঁরে । 
আমারি মায়ায় তুমি, ভাড়াও সবারে ॥ 
এমনি বঞ্চক তুমি, নারকী চণ্ডাল! 
স্ত্মারে বঞ্চনা কর, পাপিষ্ঠ শৃগাল !! 
চাবী দিয়ে রাখে। মোরে, লোহার পিঞ্জরে | 
যবনের শব মম, শোয়াঁও কবরে ॥ 
মাঁটা খুঁড়ে পুঁতে ফেলো, বক্ষ ছুরাঁচার। 
ভাল বাসি বোঁলে বুঝি, এত অহঙ্কার £ 
মাটার টিলের মত, মর্যাদা আমার ! 
তাই আমি তব গৃহ, করি পরিহার ॥ 

মহাজন ! তব পদে, ঝরি নমস্কার ! 
আমারে বিদায় কর, মাগি পরিহার ॥ 
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মহাজন নাম ধর, মহাজন নও ! 
নামে হেমলতা, কাজে মহীলতা হও ॥ 
দুর্বল খাতক পেলে, ছুনো সুদ ধরো । 
হদে স্থদে খণীদের, সর্বনাশ করো ॥ 
সাধু তৃমি, তবু তব, আত্মা বলে চোর ! 
ছাঁড়ি আমি তব সঙ্গ, ধৃত্ত স্থুদখোর !! 
অপব্যয়ি! আজি আমি, ছাঁড়িনু তোমায়। 
আর দেখ! হইবে না, তোমায় আমায় ॥ 
দশ গুণ ব্যয় কর, এক গুণ আঘ। 
তা আবার আটগুণ, পাপ কন্মে যায় ॥ 
কারে দিতে কারে দাও, নাহি বিবেচনা । 
মুড তুমি ! আমি তব, সদনে যাবন! ॥ 
জানি বটে, সাধুপথে, আঁছে তব মতি | 
অনাথার1 বোলে থাকে, অনাথার গতি ॥ 
তবু তুমি ছুষী তাতে, বুঝনা ওজন । 
তোমারে সদয় হতে, মানা করে মন ॥ 
মনে কিছু করিও না, যাচিন্তু বিদায় ! 
বিবেচনা নাই বোলে, ত্যজিনু তোমায় ॥ 
তথাপি তোমার প্রতি, ঘুচিল না মায়া । 
সময়ে সময়ে তুমি, দেখা পাবে ছায়া ॥ 
বিধিজীবি ! হও তুম, সর্বব গুণাকর | 
বিদ্য। বৃদ্ধি যশে, মানে মহা ধনুদ্ধর ॥ 
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তোমার নীচের চেল, ফিচেল বক্তার ! 
জিবখানি ঠিক তার, তীক্ষ ক্ষুরধার ॥ 
তোমাদের কাছে আমি, এই ভিক্ষা চাই। 
হাসিয়া বিদায় কর, স্থানান্তরে যাই ॥ 
তোমাদের সনে মম, মিত্রতা রবেনা | 

ঘন ঘন দেখ] শুনা, ঘটনা হবে না ॥ 
তোমাদের আচরণ, বুঝিয়াছি সব! 
বিধাতা নে বিধি দিতে, নিজে পরাভব ॥ 
ফরিয়াদী আসামীরা, মন্ত্র নিতে গেলে । 
লুফে নিয়ে মুখে ফেলো, অস্থি দাও ফেলে ॥ 
একে বারে সেরে দাও, বিচারের আশা । 
জন্মশোধ হয়ে যাঁয়, ধঙ্মশালে আসা ॥ 
সত্য পক্ষ মিথ্যা পক্ষ, করে না বিচার । 
যে পারে অধিক দিতে, জয় গাও তার ॥ 
অপাপীরে দণ্ড দিতে, কত চেষ্টা পাও । 
বোকা হুজুরের কাছে, তারি মাথা খাও । 
নরহন্তা, দ্থ্য, ঠক, পরদারা চোর । 

যদি কোরে দিতে পারে, তব বাজী ভোর !! 
যদি তারা তব ভুঁড়ি, পুরাইতে পারে । 
পেট পুরে পুজা করে, পঞ্চ উপচাঁরে ॥ 

ত1 হলে তাদেরে। তুমি, মুক্তিদান তরে। 
বুদ্ধ কর ধর্্ক্ষেত্রে, মহা গর্বব ভরে 1! 
পদভরে কাপে ধর, ধাত্রী ভয় পান! 
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শ্রীমুখে করেন যেন, বাণী অধিষ্ঠান !! 

এমন পাষণ্ড তুমি, কাণ্ড জ্ঞান নাই। 
ধর্াধন্্ন সমজ্ঞান, মানে ন! দোহাই ! 
তাই বলি এক ঠাই, থাকিবন। ভাই! 
তোমারে ছাড়িয়ে আমি, স্থানাস্তরে যাই !! 
তবে বদি নিজে আমি, পড়ি কোনো দায় । 
তখনি কেবল দেখা, পাইবে আমায় !! 


(আব সম জজ 


রে ঘাতুক ! রণবেশি ! পাপিষ্ঠ পামর ! 
মম লোভে ধরণীরে, রক্তময়ী কর !! 
মম লোভে, রাজ্য লোভে, ধরি তরবাঁর ! 
বরিষ ধরণীতলে, শোণিতের ধার !! 
বিধাতার বংশ নাশ, করিস্‌ বর্ববর ! 
তব অস্ত্রে হতপ্রাণ, লক্ষ লক্ষ নর !! 
নরাশী রাক্ষস তুই, দয় মায়া ছাড়া ! 
এই পাপে, মহাপ।পি ! হবি লক্ষী ছাড়। !! 
ছাঁড়িলাম আমি তোরে, ছাড়িলাম আজি । 
রাখ তোর পাপ অনি, পাপরক্তে মাজি !! 
তোরি পাপে ধরাধামে, কলঙ্ক আমার | 
টাক! টাকা কোরে লোকে, করে মহামার !! 
আর আমি কলঙ্কের, সাগরে নাব না। 
যে পথে চলিবি তুই, সে পথে যাবন! !! 
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আর আমি তোর পাপ ছায়। মাঁড়াবনা। 
যে পথে বাতাস যাবে, তথ! দড়াবনা ॥ 
আজি হতে তোঁরে আমি, করি পরিহার । 
এ জনমে দেখা শুনা, হবেনাকো আর !! 

ওহে ধনি ! অভিমানী, নামের কারণ । 
তোমারেও আজি আমি, করিনু বর্জন ॥ 
দরিদ্র দয়ার পাত্রে, বঞ্চনা তোমার । 
নাম লোভে বড় চাঁদা, যুক্ত যশোদ্ধার !! 
মোসাহেব, তোধামুদে, বাঁরবিলামিনী | 
তোমার বিলাস বস্তু, দ্রিবস যামিনী ॥ 
তাদের লইয়া থাকো, সই কর চাদ1। 
আঁমারে বিদায় কর, নাম লোভী দাদা ! 
দুরে থেকে তোমাধনে, করি নমস্কার ! 
এ ভাব যদিন রবে, আদিব না আর !! 

সব যদ্দি ছাড়িলাম, কোথা তবে যাব ! 
কোথ। গেলে যথারূপ, সমাদর পাব ? 
ধান্মিকের ঘরে যাব, রবে সাধু ভাঁব। 
সাধুর পবিত্র ভাব, হবে আবির্ভাব ॥ 
সেই ভাঁল, তাঁই করি, বৃদ্ধি হবে মাঁন। 
পূর্ণ শশী কোলে আজি, দভিলাম স্থান ॥ 
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পৌষ মাসের কোকিল । 


ওই যে পাখীটি সখি ! দেখিছ শাখীতে রে ! 
চেনো কি উহারে ? 
বল দেখি কোন্‌ ছুখে, রহিয়াছে হেট মুখে, 
কি ভাবিছে মনে মনে, ডাকিছে কি কারে £ 
সখি ! চেনো কি উহাঁরে £ 
কত যে কি ভাঁবিতেছে, মানসে মানসে রে ! 
কে বলিতে পারে ? 
ডাঁলে বোসে ভেবে খালি, হয়ে গেছে অঙ্গ কালী, 
চক্ষু ছুটী রক্ত বর্ণ ঘন অশ্রুধারে ! 
আঁহা1 ! চেনো কি উহারে £ 





কোকিল উহার নাম, বসন্তের সখা রে ! 
মানন মোহন ! 
বড় কদাঁকার পাখী, কালে! কোরে আছে শাখী, 
দেখিলেই হেসে উঠে আঁমার নয়ন ! 
সখি! চেনো কি এখন £ 
তুই লো কেমন হাঁবা, অভাগীর লখী রে! 
কথা নাই মুখে ! 
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ডালে বোঁসে কালে! পাখী, দেখিলে ন! মিলি আখি, 
শ্লান মুখী হয়ে আছ, কিসের অস্থখে ? 
সখি ! কোন্‌ মনোছুখে £ 
কারে লে! দেখাস্‌ অভিমান প্রিয় সখীরে ! 
কিসে অভিমান £ 
কাদে কাদে! হাঁসি মুখ, কিছু যেন নাহি সখ, 
পাখী স্ত্িয়মাণ বোঁলে, তুমি অ্রিঘমাণ ? 
সখি ! কেন অভিমান ? 
নীরব কুরব পিক, তাই বুঝি ঘ্বণ! রে! 
এ যে পৌষ মাস! 
এমাসে কি মধুষ্বর, ভেজে থাঁকে পিক বর, 
এমাসে কি থাকে তার, মানস উল্লাম £? 
সখি ! এ বে পৌষ মাঁস! 
জানো না কি সখি ! ভুমি, বিধাতার খেলা রে! 
দারুণ বিষাঁদ ! 
এমাসে হিমাঁনী বলে, কমলিনী ডোবে জলে, 
পাও হয় পুর্ণিমার রজতের চাদ! 
সখি ! এ,বড় বিষাদ! 
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ভাকে না কোকিল পাখী, শীতের প্রতাপে সবে! 
মনোছখে রয় ! 
বাস করি বাঁশ বনে, দিনে দিনে দিন গণে, 
ভাঁবে স্ধু, কবে হবে বসন্ত উদয়। 
সাধে, মনোছুখে রয় ? 


অই 


(ভাঁল !) ভাঁল কি পারেন বিধি, করিতে ভালোর রে! 
ভাঁলই মজায় ! 
পদ্ম, চন্দ্র, মধুকর, আমাদের পিকবর, 
শীতে বিধাতার হাতে নট হয়ে যায়! 
বিধি, ভালই মজায় ! 


কারি জান, 


যা হোক, রবেনা সখি ! এ দিন কুদিন রে! 
শুভ দিন হবে। 
হিমধতু হয়ে ক্ষয়, বসন্ত চন্দ্র উদয়, 
হবে পুনঃ স্রখী হবে, দ্বিজ রাজ রঘে। 
পুনঃ, শুভ দিন হবে! 


আকবর 


ওই যে পাখীটি সথি ! দেখিছ নামিছে রে! 
লুটাইতে ভূমি ! 


৯৮ 
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চেঁচায়ে দিবাধামিনী, ভ্বালাইবে বিরহিণী, 
স্বলিতেছি ঘথা হেথা, আমি আর ভূমি! 
সখি । আমি আঁর তুমি !! 


পাপা 


মকর। 


আজি পর্ণ-মাসী নিশা, হাসে নিশাকর, 
হাসি হাঁসি বলিতেছে, আসিছে মকর । 
মকরে প্রখর হন, দেব প্রভাঁকর, 
হিমানিল দুরে যায় বহে প্রভাকর | 
বিমল দক্ষিণানিল দিবা শেষে বহে, 
বিয়োগিনী বিয়ৌোগীর মন বন দহে। 
শাখে বসি কুহুম্বরে ডাকে পিক-বর, 
সেই স্বর জ্ঞান হস যেন খরশর | 

আয় আয় পাখী তোরে লুকাইয়া রাখি, 
তোঁরে নিয়ে সখী হই, মিলিবনা আখি । 
যদি আমি অনাথিনী বিরছিণী হুই, 
কারে কব মনোছুখ তোঁরি কাছে কই। 
যে খু দুরন্ত খতু হেমন্ত ছুভ্জয়, 
বিক্লহিণী নাশ করে, হয়ে নিরদয়। 


[ ১৩৯ ] 


দয় মায়] নাহি যাঁর কি বলিব তারে, 
মিছে আমি হত্য। দিই, ডাকি দেবতাঁরে | 
দেবতার! জেগে নাই ঘুমে অচেতন, 

কে বুঝিবে অভাঁগীর বিরহ বেদন £ 
পতি মম বেঁচে আছে, লোকে মুখে কয়, 
সধবা হইয়ে আছি, ফুটিবাঁর নয় । 
ফুটিতে মনের খেদ চক্ষে বহে নীর, 
বিধাতা নিদয় বড় ভাগ্যে অধীনীর | 
আন্চাঁন করে প্রাণ তবু নাহি যায়, 

মরি আমি বিরহিণী হাঁয় হায় হায় !! 
বিরহে ঝরিছে মম যুগল নয়ন, 

কাল হয়ে এলি কিরে উত্তর অয়ন £ 
কোথা মম প্রাণপতি কে বলিয়া! দিবে ? 
বলিলে কি সে নিঠুর ভবনে আমিবে ? 
আসিয়ে কি দিবে মোরে প্রেমরূপ ঝর, 
বলিতে কি পার সখি! বসন্ত মকর % 
তোমারে মকর আমি বড় ভাল বাসি, 
ছেলে বেলা থেকে তোর নাম শুনে হাসি । 
হাসাও আমারে আজি ভাসাঁও হরষে, 
মজি বেন তব প্রেমে বরষে বরষে। 

আর যেন প্রেম ধারা না বরষে চোঁকে, 
আর যেন ধারা হেরে”্হাসে নাকো লোকে । 


[ ১৪০ ] 


আন রে মকর আন পতিরে আমার, 
দাসী হয়ে সেবা করি চরণ তোমার, 
ডাঁকরে কোকিল ডাক পিয় পিয় বোলে, 
আয় পাখী স্থখী হই আয় করি কোলে । 
বসন্ত রাঙ্গারে আমি দিব রাজ কর, 

যদি আজি দয় করে সখের মকর । 
ভাগীরথী জলে আজি ডুব দিব গিয়া, 
বিরহ তাপিত প্রাণ বিরহিণী হিয়া 
জুড়াইবে গঙ্গাজলে, হব গঙ্গাঁজল, 

মকর, আমার তুমি হবে গঙলাজল । 

দুই নামে সখী তোরে ডাঁকিব এখন, 
দয়! করে এনে দেও পতি প্রাণ ধন। 

না আনিতে পার যদি, কররে নিরাশা, 
ভেঙে যাক অধীনীর প্রণয়ের বাস! । 
ঘুচে যাঁক্‌ দিন দিন প্রাণেশের আশা, 
ঠাণ্ডা! হোক অভাগীর প্রেমের পিপাঁনা। 
রাজ। নাই কারে আমি দিব রাজ কর, 
তোঁতে মোতে জড় হয়ে মরিব মকর । 


সস এন 


| ১৪১ ] 


রাক্ষসী। 


- -স্এআএটি পরে __ 


ধন্য রাক্ষনি! তোর যে কিমোহিনী শক্তি, তাহা কে বুঝিতে 
গারে £ ভোর প্রাদুরভাবে আমাদের দেশ একেবারে ছার্ক্ষার হই- 
বার উপক্রম হইতেছে । হে ভারতবামি গণ! তোমাদিগকে বিনীত 
ভাবে কহিতেছি, ষাঁহার] এ ভীষণ রাক্ষসীর সহিত পরিচয় করিয়া 
ছেন, ভীহারা তাহ। পরিত্যাগ করুন্» ধাহার পরিচয় করেন নাই, 
ভাহার1 যেন উহার নিকটেও না যান । যদি দেশের উন্নতি করিতে 
চাও, বদি আপনার হিত কামনা কর, যদি সম্ভতানগণকে সপ 
এদর্শন করিতে ইচ্ছা কর, তবে সর্বএকারে সেই মৃত্যু্ূপিণী গরল- 
ক! রাক্ষসীর সংঅব পরিহার কর। উহাতে সুখের জেশমাত্র নাই । 
অনেকে কহেন, জণ্প উপচারে রাক্ষষীর পুজা করিলে বিস্তর উপ- 
কার হইয়] থাকে; উহাকি সত্য ৫ আমি কহিতোঁছ, সে কথা কথাই 
নছে। এ মন্ত্রের কুহকে পড়িয়। অনেকের সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে । 
যে বস্তু স্বয়ং অপবিত্র ও যশ, মান, ধন, প্রাণ সকলই বিনষ্ট করে, 
তাহার সাহত কি অন্প পরিচয় স্ুখঞ্রদ হইতে পারে ৫ নীচের 
ধংসর্ধ ভাল নয়, কিন্ত অপ্পকাঁল সংসর্থ তাল, ইহ1 কি কখনো যুক্তি- 
সম্মত হয়? অতএব আমি সকলকেই বিনীতভাবে কহিতেছি, 
কখনই যেন কেহ ইচ্ছাপুর্ধক এ পাপাচারিণী রাক্ষপীর কুহকে না 
পড়েন । 
রাক্ষসি ! তোমাকে অমি এতক্ষণ ইতর সন্বোধনে সস্তাষণ করি- 
লাম, কিছু মনে করিও না।-তোমার একটী গুণ অশুছে, তাছার 
ন্যেই, এবং কেবল তাহারি জন্যেই আমি তোমারে এ আসরে 
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আনায়ন করিয়াছি। এই দেশে তোমার জন্ম, যখন তুমি দেশের 
লোকের ছিংসা করিতে না, তখন তোমার এক গৌরব ছিল,-_-আমা- 
দের অনেক খুড়াকে, অনেক জ্যাঠাকে, অনেক ভ্রাতাকে তুমি ভাল 
বাসিতে,অনেক দীঘশ্বশ্র, মুনি তোমার সহবাস করিয়া! সুখী 
হইয়াছিলেন, অন্প গণিত স্বভাব-চিত্রকর তোমার শ্রসাদে»- 
তোমার কৃপীয়,-তোমার করুণায়, পার্থিব রসজ্ভবগের চিত্তরঞ্জন 
করিয়া, _স্রসিকা সুরস্ন্দরীকে আমোদিনী করিয়া,_-চিত্তবিকারীকে 
তত্ব উদদেশ দান করিয়া) অরমিক সমাজকে সরস জ্ঞান প্রদান 
করিয়া, চির ছুঃখীর মানস সরোবরকে আশ।কমলে সুশোভিত 
করিয়া, মহা তেজন্বী বীরবরকে রাজা লক্ষ্মীর ক্রোড়ে ধরণীকুমারীর 
ল্গতন বর সাজাইয়াঃ চিরস্মরণীয় ভইয়া গিয়াছেন | কিন্ত সে দিন 
কিতোমার এখন আছে £ তুমি বিদেশিনী ভগিনীকে বড় ভাল 
বাসিতে আরম্ভ করিয়ীছ | যে হিৎসা তুমি আগে আগে জানিতে 
না, এখন ছুই ভগিনীতে মিলিয়া সেই হিংসাঁকে আদর করিতেছ, 
যাহাদিগকে আগে আগে আদর করতে এখন 5554 অনাদর 
করিতেছ, এটী তোমার গুণ নয় | 
রাক্ষসি ! তুমি মানুষ খাও, এটী আমি জানি; কিন্ত একটী গুণ 
ছিল, জন্মভূমির সহচর সহুচরীকে দয়া করা অভ্যাস ছিল, সে অভ্যাস 
কোথায় গেল 2 এ নিষ্১রতা কাহার নিকট শিক্ষা করিয়াছ ? তোস।র 
বিদেশিনী ভগিনী তোমাকে সন্ত্রমে খাটে করিতেছে, তাহা তুমি 
বুঝিতেছ না, এই আপ্সোসে আমি তোমাকে ইতর সম্বোধনে 
ডাকিয়াছিলাম,_-তোমাঁর জন্মভূমি পুভ্র শোকে ক্রন্দন করিতেছেন, 
সেই জনই আমি তোমারে ইতর সন্তাষণে ডাকিতেছিলাম, কিছু 
মনে করিও না। যাহ্াদিগকে তুমি ভাল বাস, যাহাদের মাংস 
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তোমার প্রিয়ঃ--যাঁহাদের অস্থি তোমার রুূচকর, তাহাদিগকে খাও, 
আমি নিষেধ করি না, কিন্তু খাই খাই করিয়া রাখিয়া দিও না ।-- 
দেখিতেছি, তাহ তুমি রাখিতেছ, কিন্ত কেন 2--তুমি ইতর হই- 
য়াছ বোধ করি হইয়াছ।_কিন্ত কেন --ইতরেরা-_তোমারে 
ইতর করিয়াছে ?-তুমি উত্তর দিবে না, আমি উত্তর করিতেছি, 
তাহারাই করুক, অথবা তোমার ভগিনীই করুক, কিস্বা যেই করুক, 
তুমি ইতর হইয়াছ।_-হও, কে নিব।রণ করে, কিন্তু ভদ্রলোকের 
ছেলে গুলিকে ইতর করিতেছ কেন 2 তুমি রাক্ষসী, স্বচ্ছন্দে তাহা- 
দিগকে ভক্ষণ করিতে পারো,--ভক্ষণ করিতেও জাঁনো,_ তবে না 
করিতেছ কেন £ রক্ষা করিতেছ কেন 2--আজও কি তোমার 
সেই পুর্ব মায়া আছে আর কেন £--ভদ্র সম্তানের ইতর হও- 
যার চেয়ে তোমার জঠরানলে তম্ম হওয়া ভাঁল। তুমি রাক্ষসী,_ 
তোমার এত মায়া কেন ৮__-সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছ ?--কর+ কিষ্ত 
তাহাতে তোমার কি লাভ ৫--তোমার ভগিনীর লাভ আছে, কারণ 
তাহার পিতা, বর্তমান | তোমার পিতা নাই । তোমার ভগিনীর 
পিতা ভোমার জ্যাঠা হন,তিনি মাকষ খান না, হাড় খান। 
তাহাতেই তাহার লাভ। তোমার ভগিনী অবশ্যই অস্থি সংগ্রহ 
করিবেন । তোমার তাহাতে কি? তুমি অন্প দিনের মধ্যে আমী- 
দের জন্মভূমির প্রায় বিংশতি রত্ব বিদেশিনীকে ভক্ষণ করিতে 
দিয়াছ, তাহাতে তোমার কি লাভ £- তুমি কি এমন ভাবিয়াছ ষে, 
ভণিনীর মনোরঞ্জন করিয়1| আবার একদিন এ রাজ্যের রাঁণী হইবে & 
তাহা পারিবে না। সে আসা বিসর্জন দাও । তুমি রাক্ষসী, মানুষ 
খাও,_-দ্রকে ইতর করিও না,ইতরকে নরককুণ্ডে ডূবাইয়া রাঁখিও 
ন1,---ঘদি পারো, খাও, না পারো, ছাড়িয়। দাও । 
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রাক্ষসি ! তৃষি গরদেশ হইতে বিদায় হও )_-যাহ]| শুনিলে, ভাছ। 
কি পারিবে ৮--্যদি না পারো, তবে এদেশ হইতে বিদায় হও । 
তোমার ভগণিনীকে বল, এই ভারত কাঁননদ আমাদের পঞ্চবটী, এবনে 
লক্ষ্মণ আছেন । এক দিন স্জুর্পনগ্থ। হইতে হইবে । এই. বেল। উভয়েই 
পলায়ন কর। 


স্থানাভাব প্রযুক্ত এবারে ইতিহাস ও বিজ্ঞান রাখিয়া দিতে 
হইল | 


দি সোনি ॥ ৮০০৮ 
নী 


অনুকরণ দ্বারা কেহ কখন নিলি 8 লাভ করিতে সমর্থ 
হয় না। কোন এক ব্যক্তি অথবা কোন এক জাতি আপন 
মনোৌরুর্ভির চালনা, শারীরিক পরিশ্রম ও ভমাধারণ অপ 
বসায় সহকারে একটা অদ্ভুত কার্্যের অনুষ্ঠান করিয়] 
প্রাধান্য লাভ করিলে, জ।মদ অথবা আনরাও এ বূপ 
কাধ্যের অনুষ্ঠান করিয়া উন্নত পদবাতে পদার্পণ করিব ; 
যাহারা এই নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক অভিপ্রায়ের উপর নির্ভর 
করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে তাহাদিগকে পর্বতারোহণের পরি- 
বর্তে গভীর গহবরে অবরোহণ করিতে হয়। আর যাহারা 
কৌন লোকের অথবা কোন জাতির যত্বার্জিত উন্নতি 
দর্শনে প্রাণ পণে তাঁভাতে প্ররৃন্ত হয়, তাহাদিগের অভি- 
প্রা প্রথমে।ক্ত অন্ুকারীদিগের অপেক্ষা কিয়দংশে অধিক 
ফলোঁপধাঁয়র হয় বটে, কিন্তু তাহাও তাঁহাদের গৌরবের 
বিষয় নহে । আরও যাহারা মর্যাদা লাঘবের ভয়ে কাহারও 
অনুকরণে অনিচ্ছক ও আপন মনোরুভ্িচালন। বা শারী- 
রিক শ্রম ছারা উন্নতি সাধনে ও অনুদযোগী হইয়া কেবল 
বর্তমান অবস্থা রক্ষা করিতে তৎপর, তাহাদিগকে, উন্নত 
হওয়ার পরিবর্তে কখনই অবনত হইতে হয় না ॥ ফলত 
অনন্তকাল এককনপ অবস্থাতেই অবস্থান করিতে হয়| 

আমাদিগের বঙ্গবাদীদিগ্রকে এ তিন প্রকার লোকের 
এক প্রকার বলিয়াও গণনা কর। যায় না। অনেকে বুলেন, 
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বাঙ্গালীগণ অত্যন্ত আন্ুকরণপ্রিয়, কিন্তু আমাদিগের মতে 
বাঙ্গালীর! একবারেই ভান্ুকরণকারী নহে । অথবা যদিও 
তাহাদিগকে অন্ুকাঁরী বলি, তবে প্রকৃতান্ুকীরী না বলিয়া 
নিচ্ষলানুকারী বলিব । কোন্‌ কোন্‌ কাধ্য কি কিরূপে 
আন্থুকরণ করিতে হয়, বাঙ্গালীরা তদ্িষয়ে অত্যন্ত অন- 
ভিজ্ঞ | আমাদিগের মধ্যে অনেকেরই মনেমনে বলবতী 
অনুকরণেচ্ছা আছে বটে, কিন্তু যে সকল কাধ্যের অনু- 
করণ করিলে প্রকৃত প্রস্তীবে স্বদেশের হিতসাঁধন করা হয়, 
অথবা অন্ততঃ আপনিও প্রতিষ্ঠাভ।জন হইতে পার! ঘাঁয়, 
সে বিষয়ে মনোনিবেশ করা দূরে থাঁকুক, দৃষ্টি নিবেশ 
করিতেও দেখা বায় না। ইহারা প্ররূত কাধ্যের প্রতি 
দৃ্ি পাত না করিয়া, কোন এক উন্নতিশীল জাতির 
আহার পরিচ্ছদ প্রভৃতি বাহ্যিক আঁড়ম্বরের অনুকরণ 
করেন এবৎ মনে করেন, আমদের বেশাদি দর্শনেই লোকে 
আমাদিগকে ভসভ্য ও উন্নতিশীল মনুদ্য বলিয়া সমধিক 
ভআঁদর করিবে । কিন্তু এ রূপ প্রকৃতির লোক, কি স্বদেশীর 
কি বিদেশীয় এমন কি,যাহাঁদিগের প্রসাঁদাকাও্ষায় তাহার! 
চিরপ্রচলিত ও কুলক্রমাগত বেশভূষা! আচার ব্যবহার 
পরিত্যাগ করে, তাহাদের ও নিতান্ত ঘ্রণস্পদ হইয়া! উঠে । 
বাঙ্গালী-সেবিত বন্ত্রাদির পরিবর্তে পায়জাম। প্রভৃতি পরি- 
ধান করাই কি তামাদের স্রসুম্ষম বুদ্ধি মন্তার পরিচয় £ 
অন্নাদির পরিবর্তে মদ্য মালাদি ভক্ষণ করাঁই কি আমাদের 
চিরে'পাজ্জিতি জ্ঞানের ফল ? তৈলের পরিবর্তে সাবানাদি 
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মর্দন কি আমাদের চতুরতার দৃষ্টান্ত ? হিন্দু সমাজ মধ্যে 
ইৎরাজী ভাষায় বক্তৃতা করাই কি আমাদের প্রগাট শিক্ষার 
পরিণাম ? যাহার! এতদূর অনুকরণ করিয়াছেন, এমন কি 
যাহার! স্বভাবজত স্বর পধ্যন্ত পরিত্যগি করিয়াছেন, কে 
তাহাদিগকে স্বাধীন ইংরাজ জাতির মধ্যে পরিগণিত 
করে ? প্রত্যুত উপহাস ও ঘ্বণ। করিয়া থাকে । ইংলগ্ডে 
প্রতিদিন কত অভূতপূর্ব অদ্ভুত নিময় উদ্ভাবিত হুই- 
তেছে, কিন্তু ভামাদিগের মধ্যে কে তাহার কি অন্ুসন্ধ।ন 
লইয়াঁছেন £ কি কৌশল শিক্ষা করিয়াছেন £ ইচ্ছা! করিলে 
সকলেই পরিচ্ছদ পরিবর্তন করিতে পারে; তাহাতে জ্ঞান 
ও বুদ্ধিমভার কিছুমাত্র গ্রযোজন নাই। চিরাগত আচার 
ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া, কোঁন জাতির বাহক আঁড়ম্ব- 
রের অনুকরণ, কেবল আপন আপন লঘুচিত্ততার পরি- 
চাঁয়ক মাত্র; তাহাতে গৌরবের লেশমাত্র নাই। তবে, 
দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া ঘদি পরিচ্ছদ ও আহা- 
রাদির পরিবর্তন সঙ্গত বোধ হয়, সেরূপ স্থলে অনুকরণ 
নিতান্ত দোষাবহু নহে । আমাদের দেশে ধুতি চাদরের 
পরিবর্তে পায়জামাদি পরিধান এবং অন্নাদির পরিবর্তে 
মদ্য মাংসাদি ভোজনের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ইহলগু 
অত্যন্ত হিমপ্রধান দেশ। তথায় সর্ধবদাঁই হিমবারণ বস্ত্র 
সকল ব্যবহার করিতে হয়। আরও ইংরাজগণ আমা- 
দিগের মত অলস ও নিরুদ্যম নহেন; তাহারা এক স্থানে 
প্রস্তর খণ্ডের ন্যায় উপবেশন পূর্বক অনর্থক আখ্যায়ি- 
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কাঁতে মোহিত না! হইয়া] সর্ধবদাঁই শরীর চালনা করিতে 
তৎপর । স্থতরাঁৎ সর্বদাই শাল বনাতাদি জড়াইয়। 
থাকিলে শরীর চালনার দ্বারা কার্য সাধনের অকন্দ্র- 
বিধা হয়; এই নিমিভ তাহাদিগকে একবারে অঙ্গ লগ্ন 
পায়জামা প্রভৃতি পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে হয় 
এবং অবশিষ্ট প্রত্যঙ্গে হিম বায়ু স্পর্শ হইবে বলিয়া 
মোজা, দস্তাণা' ও টুপি ব্যবহারের প্রথা আছে। হিম 
প্রপান দেশে মাংসাহার ব্যতিরেকে শরীর রক্ষা হয় না 
মাঁসও অনায়াসে জীর্ণ করিতে পারা যাঁষ না, স্রতরাঁং 
তাহাদিগকে মদ্যপাঁনও করিতে হয়। কিন্ত পর্যায় 
ক্রমে খতু নিদ্ধারিত করিলে আমাদের দেশে, পৌষ 
ও মাঘ এই ছুই মাস মাত্র শীত, তাহাও নিতান্ত কষ্ট 
কর নহে । ইহাভিন্ন বনরের অবশিষ্ট দশ মাসে আরও 
পাঁচটা খতু আছে বটে, কিন্তু বর্বী ভিন্ন আর সকল খ্নতু- 
রই ফল অতি অল্প পরিমাণে দৃষ্ট হয়; ফলত পৌষ 
ও মাঘ এই ভই মাস ভিন্ন গ্রাস সকল সময়েই এ্রীক্ম অনু- 
ভূত হয় । বিশেবত বৈশাখ ও জোট মাসে পরিধেয় অন্ভি 
সুন্ষন কক্ত্র পর্যন্ত কন্ট কর হইয়া উঠে । এন্ধূপ দেশে ধুতি 
চাদরের পরিবর্তে পারজামাদি ব্যবহারের কিছুগাত্র যুক্তি 
দেখিতে পাবা ঘা শা। মাংসাহার ও মদ্যপানের 
কিছুমাত্র আবশ্যন নাই । তবে এ ন্ধপ বৃথান্ুকরণে 
প্রু হওয়া, নিতান্ত ভ্রান্তির কাধ্য। আমাদের দেশে 
কত.লোক মাংসাহার ও মদ্যপান করিয়া পরিশেষে মদ্য 
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মাংসের বিষময় পরিণামের দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়াছেন, 
তথাপি অনেকে প্রাণাস্তকারণ অনুকরণ হইতে নিবৃত্ত হন 
না, ইহা কি অল্প আক্ষেপের বিষয়? আমরা যতই আন্ুুকরণ 
করি, আর যতই চিত্রানুবৃর্তির চেষ্টা করি, কেহ আমা- 
দিগকে স্বাধীন, সভ্য, দেশহিতৈষী বাঁ সাহেব বলিয়া 
কখনই ডাকিবে না! 

এই মহানগরীর মধ্যে এরূপ অনেক সভা আছে, যেখানে 
পায়জামাদি পরিধান না করিলে প্রবেশের অনুমতি নাই। 
এ রূপ স্থলে উহা! পরিধানে রও আপত্তি নাই ; কিন্তু পাঁয় 
জামা পরিয়া গৃহমধ্যে পাঁষাণব বসিয়া থাকা অথবা এ 
রূপ বেশে বায়ু মেবন করিতে যাঁওয়! নিতান্ত বৃথান্বুক- 
রণের কাধ্য। অনেকে কোন আত্মীয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলে 
নমস্কারের পরিবর্তে কর মর্দন করিতে ভাল বাঁদেন এবহ 
করিরাও থাকেন কিন্তু এজপ স্থলেও আপন স্বজাতির ব্যব- 
হার পরিত্যাগ করিয়া অন্য জাতির অন্ুকরণের কোন যুক্তি 
দেখিতে পাওয়া যায় না। ছুই একখানি সংস্কত পুস্তকে 
এপ প্রমাণ পাওয়। যাঁয় যে, অতি প্রাচীন কালে আমা- 
দের দেশেও করমর্দনের প্রথ! প্রচলিত ছিল কিন্তু বহু- 
দিবন হইল এ প্রথা একবারে তিরোহিত হইয়াছে । 
তাহারা যদি স্বদেশানুরাগবশতঃ চিরতিরোহিত সেই 
প্রাচীন প্রথার পুনরুদ্বণের নিমিত্ত করমর্দন নিয়ম 
উত্থাপিত করিঘ্না থাকেন, ত্বাহাতে ক্ষতি নাই, বরং তাহা 
সমধিক শ্লাঘার বিষয় বলিতে হইবে। কিন্তু তাহাদের 
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অন্যান্য আচার ব্যবহার দর্শনে, তাহারা স্বদেশানুরাগ বশত 
এ নিয়ম অবলম্বন করিয়াছেন, ইহা কোন রূপেই বোধ 
হয় না । যদি তাহা না হইল, তবে বোঁধ হয়, এ দ্ূপ 
নিরর্থক অন্নকরণের উপর দোষারোপ করাও নিতান্ত অদ- 
দত নহে। ইহ গর্বের সহিত বলা যাইতে পারে ষে, 
হিন্দুদিগের অনেক ভক্ষ্য বস্তুউইল সনের হোটেলের দ্রব্য- 
জাত অপেক্ষা স্তস্বাদ্র ; তথাপি তথাকাঁর (বিক্ষিট ও করি) 
প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া আপন আপন সাহেবত্ব সপ্রমাঁণ করি- 
বার ফল কি? যদি ছার সাক্গাৎসন্বন্ধে কোন রূপ 
পরিণাম না দেখির। এ রূপ বুথান্ুকরণে প্ররুত হই, 
তবে বে পু য ভুমি ভারত ভূমির নিতীন্ত ছুরদৃষ্ট বলিতে হইবে। 
ইংরাজ জাতির এমন অনেক কার্ধয আছে, যাহা 
জাতি মাত্রেরই অন্ুকরণার ও অবশ্য করণায়, বিশেষ 
মনোগোগের সহিত অনুধাবন করিয়া তাহারই অনুকরণ 
করা উচিত! নতুবা বৃথান্ুকরণে আপন স্বভাব ও জন্ম 
ভূমিকে কলঙ্কিত করিরা লোক সমাজে হাস্যাস্পদ হইবার 

কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। 


কন্কিপুরাণ। 


-স্পর ধটি এরা 


চতুর্থ অধ্যায় | 


সত কহিলেন, অনন্তর প্রদীপ্ত দিবাকুরর নায় প্রতাপ সমন্বিত 
ধর্মাক্সা ভগবান কম্কি সভা মধ্যে নরপভি বিশাখযুপের নিকট 
ব্রাঙ্মণগণের মঙ্গল ও গ্ীতিজনক ধর্শের বিষয় বলিতে আরম্ত 
করিলেন । 

ক্কি কভিলেন, যখন মনা প্রলয় হইবে তখন ভগবান ব্রহ্ষাও 
বিলীন ভইবেন, তখন কেবল আম বিদামান থাকিব ও আমাতেই 
সমস্ত জগত সঙ্গত হইয়া থাকিবে । প্রুব্বে জগতের কিছুই ছিল না 
আমিই কেবল বিদ্যমান ছিলাম, এই পুথিবীস্ক সমস্ত পদ[থই আমার 
প্রতখবে সমুৎ্পন্ন হইয়াছে | সমুদায় জগৎ যখন নিদ্রিতবস্থ,য় 
কালক্ষেপ করিতেছিল, যখন একমাত্র পরমান্না ভিন্ন আর কিছুই 
বর্তমান ছিল না । সেই মহা'নশার শেষভ(গে সফি ক্রয়া স:ধনের 
নিম আমি সহজ শির, সহজ লে!চন ও সহ চরণ সম্পন্ন বিরাট 
রূপে আবিভূতি ভইয়াছিলাম | তকালে সেই বিরাট সুন্তি হইতে 
বেদমুখ মঙ্তাপ্রভাবশ।লী ভগবান ব্রহ্মা সমুদ্চত হইলেন । ব্রহ্মা 
নীমে বিখাত এ সর্ধক্গ পুরুষ আমার বাকারূপ বেদাহ্ুসারে, আমার 
পুকষোপাধিক অংশ হইতে, মধ্ষি প্রকৃতি দ্বারা আমার কালরূপ 
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অংশের সংযেগে জীবগণকে স্থস্টি করিতে লাগিলেন | তিনি সর্বাগ্রে 
প্রজাপতিগণ, মন্বাদি লোক সকল ও দেবগণকে স্থফ্টি করিলেন | 
ইস্থারা আমার অংশসম্তুত হইলেও সত্ব রজ ও তমোগুণসম্পন্ন 
মায়া প্রভাবে নানাবিধ উপা।ধ ধ।রণ করিলেন | এই কারণেই দেব- 
গণ মন্বাদি লোক সকল ও স্থাবর জঙ্ঈম সকলেই পৃথক পৃথক উপাধি 
প্রাপ্ত হইলেন । যে সমস্ত লোক মায়া প্রভাবে স্যষ্ট হইয়াছে । 
তাহারা সকলেই আমার অংশে সমূত্পন্ন হইয়াছে আবার প্রলয়- 
কালে আমাঁতেই বিলীন হইবে | যে ব্রাঙ্ষণগণ যজ্ঞ, অধায়ন ও সদ- 
নুষ্ঠান সাধন করিয়া আমারে যুক্ত করেন, ধাহারা এই সংসারে তপ 
দান প্রভৃতি সমস্ত কার্য সাধনকালে আমার নাম উচ্চ।রণ করেন, 
যাহারা নিরস্তর আমার সেবায় নিযুক্ত থাকেন, সেই ত্রঞ্জাণগণই 
আমার শরীর ও আত্মা স্বরূপ । বেদবক্তা ত্রাহ্ষণগণ আমারে যেরূপ 
ধ্যান করন ও যত আনন্দিত করেন, দেবগণ বা অন্বানা লে।ক 
আমারে সেরূপ ধ্যান বা প্রীত করিতে পারেন না। যেহেতু বেদই 
আমার প্রধান অঙ্গ । ব্রাঙ্গণগণ কর্তৃক বেদ প্রকাশিত হইয়াছে | জগ- 
তের সমস্ত লে।কই বেদ দ্বারা সংরক্ষিত হইতেছে | এই সমস্ত জগতই 
আমার শরীর, স্সতর।ং উৎকুষ্ট ব্রক্ষণগণই আমার শরীর রক্ষণের 
প্রধান সাধন । অতএব আমি এক্ষণে শুদ্ধ সহগুণ আশ্রয় করিয়া সেই 
ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করতেছি । আর জগতের আশয়ভূত ব্রাহ্গণ- 
গণও আমারে জগন্ময় গুণ সনাতন বলিয়া আমার সেবা করিতেছেন। 

তখন বিশাখযুপ কহিলেন, গ্রভো ! ব্রাঙ্মণের লক্ষণ কি ৫ আর 
ব্রক্মণগণ আপনার এমন কি করিয়া থাকেন যদ্ঘার| আপনার অল্স- 
গ্রহে তাহাদের বাক্য তীক্ষবাণ স্বরূপ হুইয়াছে, এই বিষয় অঙ্ধগ্রহু 
পুর্ববক কীর্তন করুন । 
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কল্কি কহিলেন, দেখ, যে পবিত্র বেদে আমারে অবাক্ত ও জমু- 
দায় ব্যক্ত পদার্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর বলিয়া] কীর্তন করে, সেই 
বেদ ব্রান্ষণমুখে বিরাজ করিতেছে ও বহুবিধ ধর্শকর্থে প্রকাশিত 
হইতেছে । ত্রাঙ্মণদিণের যাহ] পা্ত্র ধর্ম, তাহাই আমার পক্ষে 
গরম পবিত্র ভক্তি । আমি সেই পরম পবিত্র ভক্তি দ্বার পরিতোধিত 
হইয়া প্রিয়তনা পাত্রীর সহিত খুশে যুগে আবিভূতি হইতেছি ৷ সধব] 
ত্রাঙ্মণকন্যা কর্তৃক ত্রিগুণিত করিয়া নিশ্দিত সুত্র ত্রিরারন্ত করিয়া 
গ্রন্থে প্রদান করিলেই যজ্দ্ে/পবীত বলয়! অভিহিত হয়| যজুর্কেদী 
ব্রাক্ষণ বেদ ও প্রবর বিধান সমন্বিত গ্রন্থিসম্পলন সেই বিশুদ্ধ যঙ্ছে- 
পবীত এরূপে ধারণ করিবে, যেন তাঁহা গলদেশ হইতে নাভি পর্ষাস্ত 
লম্বিত ভয় ও পুষ্টকে ছুই ভাঁগে বিভক্ত করে | আর সামবেদীদিগেরও 
এইক্ূপ বিধি, তবে এই মাত্র প্রভেদ যে, নাভি অতিক্রম করিয়া 
লঙ্বমান হইবে । যজ্জঞোপবীত বাঁম স্কদ্ধে ধারণ করিলে বলপ্রদ 
হইয়া থাকে । আর ব্রান্ধণগণ মৃত্তিকা, ভম্ম ও চন্দন।দি দ্বারা তিলক 
ও ললাট হইতে কেশ পর্যন্ত কর্ম।ঙ্গ স্বরূপ উজ্ভ্বল ত্রিপুণ্ড ধারণ 
কারবেন। অঙ্গলি পরিমিত তিলক তিন ভাগে বিভক্ত হইলেই 
ত্রিপৃণ্ড বলিয়া অভিহিত হয় | সেই ত্রিপৃণ্, ত্রন্ষাঃ বিষ ও মহেশ্ব- 
ব্রের আবাস স্বরূপ | তাহা দর্শন করিলেও পাপ বিন্ষ্ট হয়| স্বর্ণ 
ব্রাহ্মণগণের হস্তগত, উহাদের বাক্যে বেদ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । 
উাহাদের হস্তে হবা, গাত্রে ধর্ম ন্রাঁগ ও তীর্থ সয়ুদীয় এবং নাভি- 
দেশে ত্রিগুণসম্পন্না প্রকৃতি বিরাজমান রহিয়াছেন । সাবিত্রীই ভীহা- 
দের কণ্হার হইয়াছেন, এবং তীহাদের হ্দয়ই ব্রহ্মসংজ্ঞা ধারণ 
করিতেছে, আর তীহাদিগেব বক্ষে ধর্ম ও পটে অধর্ম বিরীজ করি- 
তৈছে | ক্কে রাজন্‌! ব্রাহ্মণগণই উদেব, বিশেষতঃ উ।হারাই গাহস্থয 
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প্রভৃতি চারি আশ্রমে অবস্থান পুর্ববক মদীয় ধর্ম প্রচার করিতেছেন, 
অতএব সছুক্ত দ্বারা তাহাদিগকে পুজা ও ব্ন্দনা করা সকলেরই 
শ্রেয় | ব্রাহ্মণের মধ্যে ধাহছারা বালক, তাহারাও জ্ঞান প্রভাবে 
বদ্ধ ও তপঃগএ্রভাবে বৃদ্ধ এবং আমার অত্যন্ত প্রিয় | তাহাদিগের 
বাক্য পালনের নিমিত্তই আমি অবতার হুইয়। অবতীর্ণ হইতেছি । 

যিনি ত্রাক্ষণগণের অর্ধপাপপ্রনীশন বিশেষত কলি-দোষন্ 
এই মহ্থাভাঁগ্যের কথা শ্রবণ করেন, তীহার কোন ভয়ই থাকে না। 
বৈষ্ঞব-শ্রে্ঠ মহীপতি বিশীখযুপ ভগবান কম্কির মুখে কলি-দোষ- 
বিনীশন বাক্য শ্রবণ করিয়। বিশুদ্ধান্তঃকরণে তীহ।কে প্রণাম করিয়া 
প্রস্থান করিলেন । তিনি গমন করিলে, স্থুপখ্ডিত শ্িব্প্রদত্ত শুক 
সমস্ত দিন ইতস্তত বিচরণ করিয়া সন্ধ্যাকালে ভগবান কল্কির 
সমীপে আগমন গুর্বক থাবিধানে স্তব পাঠ করিয়! তাঁহার অগ্রে 
দণ্ডায়মান হইল । ভগবান কল্কি তাহাকে ভ্তব পাঠ করিতে দেখিয়া 
সম্মিতবদনে কহিলেন, তোমার সমস্ত মঙ্গল ৫ তুমি এক্ষণে কোন্‌ 
স্থানে কি আহার কবিয়। প্রত্যাগত হইলে ৫ 

শুক কহিল, নাথ ! আপনি এক্ষণে কৌতুহল সমন্বিত আমার 
বাকা শ্রবণ করুন । আমি জলনিধি মধাস্থিত সিংহল দ্বীপে গমন 
করিয়াছিলাম | সে দ্বীপ অতীব মনোহর, এবং এ দ্বীপের রৃস্তাস্ত 
অতিশয় চমত্কার জনক | তথায় বহদ্রথ নামে এক ভূপতি আছেন, 
উ্াঙ্ভার একটী কন্যা আছেন, ত্ীহার চরিতামৃত অত্যন্ত মনোহর | 
তিনি রহদ্রথমহিষী কৌমুদীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সেই 
কমার স্বভাবের বিষয় শ্রবণ করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয় | সেই 
নিংহল দ্বীপে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি চতুর্ধর্ণের লোক সকল পরম 
স্রপুখ অবস্থান করিতেছে | তথায় ঠমণীয় প্রাসাদ, মনোহর হর, 
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উৎকৃষ্ট গৃছ' সকল ও বিচিত্র নগর বিরাজমান রহিয়াছে । কে।ন 
স্থানে রত্বময়। কোন স্থানে স্কটিকময় ভিত্ত সকল শোভা পাইতেছে। 
কোন স্থানে দিব্য লতা সম্বৃহ বিরাজিত রহিয়াছে । স্থবেশশ। লক্ষণা- 
স্বিতা কামিনীগণ তথায় নিয়তকাল স্ুখে বিচরণ করিতেছে | স্থাবে 
স্থানে বিচিত্র সরোবর সকল বিদামণন রহিয়াছে | হংস ও সারসগণ 
তাহার উপকুলসলিলে স্বচ্ছন্দে বিহাৰ করিতেছে । চতুর্দিকেই 
ল্গন্ধি পদ্ম, লতাজাল, বন ও উপবন সকল শেভ পাইতেছে | 
ভূঙ্গগণ পদ্ম, কমলার ও কুন্দ পৃষ্পে ভ্রীড়| করিতেছে । সেই রমণীয় 
এদেশে মহাবল পরাক্রান্ত রাজা বহদ্রথ বসতি করিতেছেন | পদ্মা 
বতী নামে তীহ্ার যে কন্যা আছেন, তিনি অতি যশস্থিনী ও ধন্যা, 
তাহার ন্যায় রূপ গুণবতী কনা] ত্রিভুবনে আর নাই | তাহার ন্যায় 
মনোহব্ মূর্তি আব কোন স্থানে দেখিতে পাওয়1 যায় না! তাহার 
চরিত্র অত্য্ত স্পৃহুনীয় ৷ বিধতা অতি স্থকৌশলে উ।হার নির্ম[ণ কার্য 
সাধন করিয়াছেন । শিব-সেবা-পরায়ণ! পাব্বতী যেমন কন্যাকালে 
সকলের পুঁজনীয়। ও মাননীয় হইয়।ছিলেন, সেইরূপ পদ্মাবতীও 
বালিকা সখীগণের সহিত জপ ও ধ্যানততৎ্পর হইয়া! কীলযাপন 
করিতেছেন । 
ভগবান পাঞর্সতীবল্লত যখন জানিলেন যে, সেই বরাননাই 
ভগবান্‌ বিষ্ণুর প্রিয়তম! লক্ষ্মী, তখন তিনি প্রশান্ত মনে ভগবত 
পার্ধতীর সহিত তথায় উপনীত হইলেন । পদ্মাবতী বরদানোদ্যত 
সেই দেবদম্পতীকে অবলোকন করিয়1 তাহাদিগের সম্মুখে লজ্জা 
বনতমুখে দণ্ডায়মান রহিলেন, কোন কথাই বলিতে পাঁরিলেন না। 
তখন ভগবান শর্শাঙ্কশেখর তাহারে সম্বোধন করিয় কহিলেন, 
ভগবতি ! কোন নৃপনন্দনই তোমার যোগ্য পাত্র নছে, ভগবান্‌ 
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নারায়ণই ন্তোমার উপঘুক্ত পতি, তিনিই প্রহৃষ্ট মনে তোমার পাণি 
গ্রহণ করিবেন | এই ভূবনমণ্ডলে যাহারা তোমারে কীমভাঁবে অব- 
লোকন করিবে, তাহারা যে বয়সে দেখিবে, তৎক্ষণেই সেই বয়সে 
স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হইবে । তোমার পাখিগ্রহণার্থা নারায়ণ ব্যতিরেকে 
কি দেবঃ কি অস্ুর, কি গন্ধর্ব, কি নাগ, কি চারণ বা অন্যান্য যে 
কেহ তোমার সংসর্গ কামনা করিবে, তাহাকে যথাকালে নীরীভাৰ 
প্রাপ্ত হইতে হুইবে | কমলে ! তুমি এক্ষণে তপঃ পরিত্যাগ করিয়া 
ঘুহে গমন কর । স্থখ সম্তোগের আয়তন স্বরূপ এই স্থুকোমল দেহকে 
আর ক্ষভিত করিও না । হরিপ্রিয়ে ! এক্ষণে যাহ।তে তোমার এই 
শরীর বিমল থাকে, তাভাঁর উপায় কর। 

ভগ্ৃব্‌ন্‌ মহহ।দেব পদ্াদেবীকে এইন্ধপ বরুপ্রদীন করিয়া অন্ত- 
হিত হইলেন! তখন ভগবতী পদ্মাদেবী ভগবান শঙ্করের মুখে 
আপন অভিলধিত বরের কথা শ্রবণ গুর্বক প্রফুল্ল মুখে তাহাকে 
প্রণাম করিয়া পিতার ভবনে গমন করিলেন । 


চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত । 


রসদ 
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পঞ্চম অধ্যায় । 


শুক কহিলেন, এইরূপে কিছু দিন অতীত হইল | মহারাজ 
রহদ্রথ পম্মাবতীকে যৌবনসম্পন্না দেখিয়া বহুবিধ পাপাশঙ্কায় 
মনে মনে অত্যান্ত বিষঞ্ক হইলেন, এবং মহিষী কৌয়ুদীকে কহিলেন, 
প্রিয়ে ! পদ্মার বিবাহ কাল অতীত হইতেছে, এক্ষণে কোন্‌ কুলশীল 
সম্পন্ন রাজকুমারকে কন্যা সম্প্রদান করিব ? মহিষী কহিলেন, নাথ! 
দেবদেব মহাদেব কহিয়াছেন, যে, ভগব।ন্‌ বিষ্ক,ই পদ্মাব্তীর পতি 
হইবেন, তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মহারাজ রহদ্রথ 
প্রণয়িণীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়1! কহিলেন, প্ররিয়ে ! সর্ধাস্তরজ্ঞ 
ভগবান্‌ বিষ্। কতদিনে পদ্মার পাণিগ্রহছণ করিবেন & প্র্রিয়ে ! 
আমার কি এমন সৌভাগ্য হইবে যে, আমি ভগবান হরিকে কন্যা 
সম্প্রদান করিয়! তাহাকে জামাতৃত্বে বরণ করিব ! তবে ভগবান বিষ্ণু, 
স্বয়গ্ধর স্থলে যুনিতনয়! বেদবতীর ন্যায়, স্ুরাস্থরগণের সয়ুদ্র মস্থন 
কালে সমুখিতা পদ্মার ন্যায় আম।র এই পদ্মাকেও স্বয়স্বর স্থলে 
গ্রহণ করিবেন । এইরূপ অবধারণ করিয়া মহীপতি বহদ্রথ কন্যার 
স্বরস্বরের নিমিত্ব গুণবান, শীলসম্পন্ন, বিদ্বান, এশ্বর্যাশালী, বূপবান, 
তরুণবয়স্ক নরপতিগণকে বিশেষ সমাদর প্র্ধক আহ্বান করিলেন, 
এবং বিশেষ সমালোচন থুর্বক তীহাদিগের অবস্থানোপযোশী স্থান 
সকল নিদ্ধীরিত করিলেন। তত্কালে দিংহলে বহুবিধ মাঙ্গলিক 
কার্য্যের অল্ুষ্টান হইতে লাগিল । নিমক্ত্রিত রাজন্যবর্শী বিবাহে কুত- 
নিশ্চয় হইয়। বিবিধ স্বর্ণ ও রত্বময় অলঙ্ক।র ধারণ পুর্বক স্ব স্ব 
সৈনা সামস্তগণে পরির্ত হইয়া তথায় সমাগত হইলেন । মহ।বল 
পরাক্রাস্ত রাজগণ কেছ রথে, কেহ গজে, কেহ উৎকৃষ্ট হুয়রত্বে 
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আরোহণ প্ুর্বক সমাগত হইলেন । উ|হাদিগের আতপনিবারণক্ষম 
শ্বেতচ্ছত্র, গ্রীষ্ম নিবারণ চামর সকল শোভা পাইতে লাগিল । 
মহাবল রাজনন্দনগণ ততৎকালে অস্ত্রশস্ত্র গ্রভায় প্রদীপ্ত হইয়া দেব- 
গণ পরিরৰৃত দেবরাজের ন্যায় শোভ1 পাইতে লাগিলেন । ক্রমে ক্রমে 
তথায় রুচিরাশ্ব, স্কর্মা, মদির।ক্ষ, দৃঢ়াশুগ, কৃষ্ণসাঁর, পারদ, জীস্ৃত, 
ক্রর, মর্দন, কাশ, কুশান্বু, বন্থমান, কন্ধ, ক্রথন, সঞ্জয়, গুকমিত্র, 
প্রমাথী, বিজ্ত্ত, স্থপ্য়” অক্ষম ও অন্যান্য বহুসংখ্যক মহীপতিগণ 
আগমন করিলেন । ভীাঙ্থারা সভা মধ্যে প্রবেশ গুর্বক যথা বিধানে 
সতকৃত হুইয়া আপন আপন নিদ্দিষ্খ আসনে উপবেশন করিলেন । 
বিচিত্র মাল্য ও বিচিত্র বসনধারী, স্থখোচিত, বিলাসী, স্পৃহনীয়রূপ, 
রখজগণ উপবেশন করিলে তাহাদিগের মনোরঞ্জনের নিমত্ত নৃত্য 
গীত আরম্ভ হইল। তাহাতে তীহ্ার1 অত্যন্ত পুলকিত হইলেন । 
পরে সিংহলেম্বর সেই রাজন্যগণকে স্ুখাসীন অবলোকন করিয়। 
বরবর্ণিনী, গৌরী, চতক্দ্রাননা, শ্যামা, যুক্ত হাব বিভূষিতা, সর্বালক্কার- 
ভূষিতা, রূপ লাবণ্যবতী স্বীয় তনয়াকে বেত্রহস্ত দৌবারিকগণ 
কর্তৃক সুরক্ষিত অন্তঃপুর হইতে আনয়ন করিবার অঙ্থমতি প্রদান 
করিলেন । কন্যা অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন | শত সহত্র সখী- 
গণ উভারে বেষ্টন করিয়! যাইতে লাগিল | দাসীগণ তাহার পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল | বন্দীগণ উহার অগ্রে অগ্রে চলিল | 
ছে বিভো ! তৎকালে সেই কন্যাকে অবলোকন করিয়1 আমি অঙ্গ- 
মান করিলাম, সেই কন্যা মুর্তিমতী মোহজননী মায়, অথবা! কন্দ্প- 
মোহিনী রতিই ভুবনতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন । দেব ! আমি ত্রিভুব- 
নের সকল স্থানেই ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্ত তাদৃুশ রূপলাবণ্য কোন 
স্থানেই দর্শন করি নাই | সেই কন্যা ক্রমে সভামণ্ডপে আলিয়া উপ- 
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নীত হইলেন । স্থপূর ও কিন্কিনীর জনমোহুন মধুর শে সভা পরি পুর্ণ 
হুইয়] উঠিল। দেই মরালগামিনী রাঁজনন্দিনী করে রতুগালা গ্রহ্থণ 
পুর্ধক সভামগডপে প্রবেশ করিয়া সমাগত রাজগণের ক্ুলশীল ও 
গুণের বিষয় শ্রবণ ও মনোহর কটাক্ষ বিক্ষেপ পুর্ধক তীহা।দগকে 
দর্শন করিতে লাগিজেন। তীহার কর্ণশৌভন কুগুল ছুলিতে 
লাগিল। তাহার চূর্ণ কুস্তল নৃত্য করিতে লাগিল, তাহাতে গণ্ডদেশ 
অধিকতর স্শশোভিত হইল | ঈষৎ হাস্যে তাহার বদন কমল বিকসিত 
হুইল, স্তরাং দশনকান্তি দীপ্তি পাইতে লাগিল । তাহার মধ্যদেশ 
ডমরু সদৃশ, পরিধান অরুণ কৌশেয় বসন ও কণস্বর কোকিলের 
ন্যায় মধুর | দেব! উহাকে দেখিয়া আমার বৌধ হইল যেন, তিনি 
স্বীয় র্ূপলাবণো ত্রিভূবন ক্রয় করিতে উদাত হুইয়াছেন। 

তখন রাজনাগণ সেই মনোমেোহনী কন্যাকে অবলোকন করিয়! 
কাম-বিমোহিত হুইয়] কিন্রীন্তমনে ভূমিতলে পতিত হইতে লাশি- 
লেন। তীষ্ারা কামভাঁবে সেই কন্যার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া 
রমণীয়রূপ]1 মধ্যমা নারীতাব প্রাপ্ত হইলেন । ভীহদের সমস্ত অব- 
য়ব রমণীগণের অনুরূপ হুইল, নিবিড় নিতম্বে ও স্তনযুগভারে তাহা- 
দের শরীর ঈষৎ অবনত হইল তাহাদিগের মুখমণ্ডল রমণীগণের 
ন্যায় কমনী হইল,নয়নযুগল বিকসিত পদ্মের ন্যায় শোভ। ধারণকরিল 
ও বিলাস, হাস্য ও নৃত্য গীতাদি বিষয়েও ভীহারা রমণীগণের ন্যায় 
বিলক্ষণ নিপূণ হইলেন । তখন তীশারা আপনাদিগকে রমণীভাবে 
পরিণত দেখিয়া বিষদান্তঃকরণে পঘ্মাদেবীর সহ্চচরী হইলেন । আমি 
পল্মাবতীর বিবাহ মহোৎসব দেখিবার নিমিত ব্যাকুল হইয়া তত্রত্য 
এক বট বক্ষে বসিয়াছিলাম | রাজগণ জ্রীভাব প্রাপ্ত হইলে দেবী পা 
অতান্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন | তিমি কি বলেন, তাহা শুনিবার জন্য 
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আমি ক্ষণকাল তথায় বসিয়াছিলাম | ছে জগদীশ্বর কল্কে ! এইকূপে 
মঙ্জলজনক বিবাহ মহ্হোত্সব গত হইলে দেবী কমলা ভগবান ভবানী- 
পতিরে মনে মনে ধ্যান করিয়া যেরূপ বিলাপ করিয়াছিলেন, আমি 
তীহ] শুনিয়াছি, বলিতেছি শ্রবণ করুন্‌। 

দেবী পদ্মা রাজগণকে গজাশ্ব রথ বিহীন হইয়। পখীভাব প্রাপ্ত 
হইতে দেখিয়া ছুঃখিত মনে ভূষণাদি পরিত্যাগ পুর্ববক পদাল 
দ্বার ভূমি বিলিখন করিতে লাগিলেন । ক্ষণকাল পরে মহেশ্বরের 
বাক্য সতা করিবার নিমিত্ত হৃদয়ব্ল্রভ হরিকে মনে মনে স্মরণ 
করিডে লাগিলেন । 

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ড । 
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মদালসা । 
দিন উদ্যানে, কোন দিন পর্বতের অধিত্যকায় মদালসার সহিত বিহার 
করিতে প্রবত্ত হইলেন। স্থশীল! পতিপরায়ণ! প্রতিদিন প্রাতঃকালে 
শ্বজ্জা ও শ্বশুরের চরণ বন্দনা ও সেবা করিয়া অবশিষ্টকাল স্বামির 
সহবাসে মনের উল্লাসে কাঁলযাপন করিতে লাঁখিলেন | ক্রমশই 
তাহাদিগের প্রণয়ও ন্েহ পরিবপ্ধিত হইতে লাগিল । অকৃত্রিম প্রেম- 
রসে উভয়ের মন যাঁরপর নাই উভয়ের প্রতি অন্গরক্ত হইয়! উঠিল । 
উাহাদিগের অকপট ন্মেহছ এরূপ প্রবল হইয়া উঠিল যে, তাহারা 
উভয়েই উভয়কে নয়নের অন্তরাল করিয়া ক্ষণকালও অবস্থান করিতে 
পারেন না । স্থশশীলা পতিপরায়ণা মদালসা যেমন পৃতিগ্রাণা, 
রাজকুমারও সেইরূপ তদ্দীত জীবন। ভীহাদের উভয়েরই পরস্পরের 
স্ুখছুঃখে সমভাব এবং উভয়ের মনোরত্তি ও রুচিও অভিন্ন । 
ফলতঃ উ।হাঁদিগের দাম্পত্য প্রণয় অতীব স্পৃহনীয় ও সুখকর হইয়া 
উঠিল । তীহারা ছুই জনেই যখন একত্র থাকেন, তখন পরস্পর 
পরস্পরের মুখচন্দ্র দর্শনে জগত বিস্মৃত হইয়া যাঁন। আর যখন 
পরস্পর বিচ্ছিন্ন হন, তখন উভয়েই সমস্ত ভুবন তন্ময় দেখেন। 
আহা! তীহাদিণের কি আশ্চর্য প্রেম! অতি শৌভাগাশালী ন। 
হইলে লোকে এরূপ প্রণয়লাভে সমর্থ হয় না। যদি জগতীতলস্থ 
সমস্ত লোকেই এইরূপ অকৃত্রিম প্রেমরসের আস্বাদন করিতে পারিত, 
তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই লোকে কাহাকেও দুঃখের মুখ সন্দর্শন 
করিতে হইত না, সমস্ত ভুবনই সুখময় হুইয়া উঠিত ! রাজকুমার 
তাদৃশ ন্লেহুময়ী প্রণয়িনী সরল মানসা মদালসাকে পাইয়া মনের 
সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। 
সি 


ত্য 
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তৃতীয় উচ্ছাস। 


এইরূপে কিয়ৎকাঁল অতীত হইলে একদ] প্রীতঃকালে মহারাজ 
শক্রজৎ আত্মজ ধতধ্বজকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি 
যে, আমার আদেশে গালবাশ্রমে গমন পুর্বক খধষিদিগের তপো- 
বিদ্লকারী দৈত্যেরর প্রাণ মংহার করিয়াছ, ইহাতে আমি তোমার 
প্রতি অতিশয় প্রীত হুইয়াছি । এক্ষণে আমি তোমারে পুনর্ধার 
অনুমতি করিতেছি, তুমি প্রতিদিন প্র।তঃকালে কুবলয়াস্বে আরো - 
হণ কবিয! সর্ধাদিক পরিভ্রমণ কর | অদ্যাপি বপ্রদ্ধেষী দানব সকল 
বিদামান আছে । যাচাতে সেই ছরাচারের] ধর্মকার্যোর ব্যাঘাত 
করিতে না পারে, তুমি তাহার উপায় করিবে | তুমি ক্ষত্রিয়কুলে 
জন্মগ্রহণ করয়াছ, মুনিদিগের ধর্ম রক্ষা করা তোমার কর্তব্য কর্ম, 
তাহাতে তাচ্ছীল্য করিলে কর্তবা কর্মের অনন্ুষ্টান জনিত প্রত্যবায় 
ঘটিতে পারে । আর যে ক্ষত্রিয়সম্তান যুদ্ধকার্ষে ভীত বা কুষ্ঠিত 
হয়, সে অতীব কাপুরুষ । আমি তাদ্বশ পুরুষকে নীচ ও কুলাঙ্গার 
বলিয়] ঘ্বণা করিয়া থাকি । আমি জানি, বীর ক্ষত্রিয় যদি বীর ভাঁব 
প্রকাঁশ করিয়া সংগ্রামে প্রাঁণ পরিত্যাগ করে, তীছা হইলে তাস 
বংশ উজ্জ্বল হয় ও সে স্বরং ততক্ষণ।ৎ স্বর্ণীরোৌহণ করে । অতএব 
তুমি আমার বীর পুক্্, বিস্তর পূণ্য করিয়া তোমারে পাইয়াছি, তুমি 
এখন নিজ বাছবলে সমস্ত বাধা নিবারণ গুর্বক ধর্াচারী মুনিগণকে 
সুখী করিতে যত্বুবান্‌ হও । তাঙ্থা হইলে আমি যাঁরপর নাই আহ্লা- 
দিত হইব । 

পিতৃবৎসল খতধ্বজ জনকের আদেশমাত্রে তাহার চরণে প্রণি- 
পাত গুর্ধক মনোজব কুবলয়াঙন্খে আরোহণ করিয়া গৃহ হইতে 
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বছির্থত হইলেন এবং সমস্ত দিন ভূঘলয় বেষ্টন করিয়া দিবা শেষে 
স্বীয় ভবনে আগমন পুর্বক পিতৃদেবের চরণ বন্দন| করিলেন । 
এইরূপে রাজকুমার প্রত্যহ প্রাতঃকালে সমক্ত মেদিনী ভ্রমণ করিয়া 
সায়ংকালে প্রণয়িনী মদালসার সহবাসে মনের উল্লাসে অবশিষ্ট- 
কাল অতিবাহিত করেন। একদ] নুপনন্দন খতধ্বজ হু হইতে 
বহির্থমন করিয়] যমুনাতটে বিচরণ করিতেছেন, ইত্যবমরে একজন 
পরম তপস্বী খবি ভীহার সম্মখে উপস্থিত হইলেন | তাঁহার শুভ্র 
শ্মশ্ত নাভিদেশ পর্য্যন্ত লন্বত হইয়াছে । মন্তকে জটাভার, পরি- 
ধান রক্তবজ, সর্বাঞক্ষে তীর্ঘমৃত্তিকা লেপন, বামকরে কমগুলু, 
দক্ষিণ হস্তে আষাঢ় দণ্ড) এবং কে) করে ও ক্ণে রূদ্রাক্ষমালা 
শে(ভা পাইতেছে | তাহাকে দেখিলেই সাক্ষাৎ ভগবান্‌ শুলপাঁণি 
বলিয়া প্রতীতি জন্মে । রাজকুমার দর্শন মাত্র অশ্ব হইতে অবতরণ 
পুর্বক তীহাকে প্রণাম করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্খীয়মান হুইয়। 
অতি বিনীতভাবে কহিলেন, ভগবন্‌! অপনি কে? কিনিমিভ 
আমার প্রত সম্পৃহলোচনে দৃষ্টিপাত করিতেছেন £ আপনাকে 
যেন বিবক্ষুর ন্যায় দেখিতেছি | যদি আমাকে কিছু বলিতে বাসন 
থাকে, তবে স্বস্ছন্দমমনে বলিতে পারেন। আমি খষিদিগের কিন্কর, 
প্রত্যহ খষিকার্যের নিমিত্ত সমস্ত ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়া থাকি, 
অতএব এই আজ্ঞাবহ দাসের প্রতি আদেশ করিতে কিছুমাত্র বাঁধা 
নাই | আমি অঙ্গীকার করিতেছি, যদি সাধ্যায়ত্ব হয়, তবে এ 
দাসের প্রতি যেরূপ আদেশ করিবেন, আমি তৎসাধনার্থ প্রাণপণে 
যত করিব । 

তখন মুনিবেশধারী ভগুতপস্থী রাজকুমারের প্রতিজ্ঞা বাক্য 
শুনিয়া মনে মনে বারপর নাই হর্ষিত হইল, এবং কহিল, বৎস! 
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আমি তোমার বচন শ্রবণে পরম প্রীত হইলাম । না হইবেই বা 
কেন, তুমি যে কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তোমার বাক্যও তদন্থরূপ 
শুনিতেছি ! বিপ্রবর্ণের উপকার করা তোমার বংশের নিত্য ব্রত, 
যাহ1 হউক, অদ্য তোমারে দেখিয়। আমি য্পরোনাস্তি সম্ভষ্ট হই- 
ফাছি ! আশীর্বাদ করি, তুমি চিরজীবী হুইয় স্থখ স্বচ্ছন্দে কাল 
যাপন কর। অগ্রেই তোমার অঙ্গীকার বাক্য শুনিয়। তাহা বলিতে 
আমি সাহসী হইতেছি। হে রাঁজপুক্র। এক্ষণে আমার প্রার্থনা 
শবণ কর।. আমি ভ্রিলোকের হিত কামনায় একটী যজ্ঞ করিবার 
অভিলাষ করিয়াছি | এ যচ্জে ভগবান বরণদেবের আরাধনা করিতে 
হইবে | ভীহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত আমি জলমধ্যে প্রবিষ্ট 
হইয়া বৈদিক মন্ত্র জপ করিব । অন্তরীক্ষগত বা ভূতলস্থ কোন 
ব্যক্তি মদন্ুিত যজ্ঞ দর্শন করিলে আমার মন্ত্র সিদ্ধ হইবে না। 
একারণ আমি এই যমুনীনদীর সলিলাভ্যন্তরে যজ্ঞকার্ষ্যের সমস্ত 
আয়োজন করিয়াছি । কেবল হিরণ্যের অপ্রতুল আছে । অতএব 
তোমার কণ্টস্থিত হিরণা ভূষণ আমারে অপণ কর, আমি যজ্ঞকর্মম 
সমাধানান্তে পূনর্ধার তোমারে প্রত্যর্পণ করিব । আমি এ স্বর্ণভূষণ 
লইয়| সলিলাভান্তরে প্রবিষ্ট হইলে তুমি এঁ যয়ুনাতীরস্থিত মদীয় 
আশ্রমে অপেক্ষা করিবে । যতক্ষণ পর্যন্ত আমি প্রত্যাগমন না করি, 
ততক্ষণ তৃমি কোন স্থানে যাইও না। কার্যাসিদ্ধি হইলেই আমি 
অবিলম্বে তোমার সমীপে আগমন করিব। অতএব তোমার কলগ্র 
হেমভূষণ আমারে অত্প্পকালের নিমিত প্রদান করিয়া বাধিত 
কর | তাহা হইলে আমি চিরকাল তোমার নিকট কৃতজ্ঞ থাঁকিব। 
রাজক্ুমীর তপস্বীর কপটজাল বুঝিতে না পাঁরিয়া মনে মনে 
ভাবিতে লাগিলেন, এই মহ্ামুল্য রত্ুহার গ্রীণপ্রিয়া মদালসা 
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আমারে প্রদান করিয়াছেন, সেই কারণে আমি পরম সমাঁদরে ইহ 
ক্দেশে ধারণ করিয়। রাখিয়াঁছি, আমার পিভৃভবনে এরূপ হ।রের 
অপ্রতুল নাই । আর এই হার অন্যকে অপণ করিলে যদি প্রিয়তম। 
ক্ষপ্নমনা হন, একারণ আমি ইহা একেবারে স্বত্বৃত্যাগ পূর্বক মুনিবরের 
করে প্রদান করিতে পারিতেছি না। ত্রাক্মণের উপকারের নিমিত্ত 
একগাছি রত্ু-মালা প্রদান করিয়া তাহা পুনগ্রহণের অপেক্ষা 
করিয়] বসিয়। থাকিব, ইহাঁও ত অত্যন্ত লজ্জার বিষয়, কি করি 
কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না । ইহাকে এই রত্বুহার যে প্রদান 
করিতে হইবে, তাহাতে তকোন সংশয়ই নাই, কিন্ত পুন গ্রুহণ- 

₹বাদ পিতা শ্রবণ করিলে, তিনি আমারে নিশ্চয়ই নীচ প্রকৃতি 
বলিয়। জানিবেন ; প্রণয়িনীর প্রণয়োপহারের সামগ্রীইবা কিরূপে 
প্রণয়ালগরোধ পরিত্যাগ করিয়া হস্তান্তর করিব; রাজকুমার এইরূপ 
বিস্তর চিন্ত। করিয়] সিদ্ধীস্ত করিলেন, এই মহর্ষি তপস্বীঃ ইনি যজ্ঞ- 
কর্মের অনুরোধে হিরণ্যহার চাঁহিতেছেন, কাধ্য সম্পন্গ হইলে 
ইহাতে ইহার কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকিবে না, ইনি হার লইয়] কি 
করিবেন | ইহীরা উদাসীন, সামান্য বিষয়ে ইহঁ'“দগের কিছুমাত্র 
আস্থা নাই, অতএব রত্বমীলা অপর্প করিয়া পুনগ্রহণার্থ ইহার 
আদেশ।নুসারে এই আশ্রমে প্রতীক্ষা করাই বিধেয় । এই স্থির 
করিয়। রাজকুমার কণ্ঠদেশ হইতে সেই অপুব্ৰ রত্বমীলা উন্মোচন 
করিয়া কপট খধষির করে সমপণ করিলেন এবং প্রণাম পুর্বরক কছি- 
লেন, ভগবন ! আপনি এক্ষণে অভিপ্রেত কার্য সাধনার্থ প্রস্থান 
করুন, আমি এই আশ্রম সমীপে অবস্থান পুর্বক ভবদীয় আগমন 
প্রতীক্ষা করিতেছি । আমি এস্থানে অবস্থান করিলে আপনর আশ্র- 
মের কোনরূপ পীড়। হইবার সন্ভাবনা নাই । আপনি অব্যাকল 
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মনে ইষ্ট সাধনে গ্ররর্ত হউন | মুনিবেশধারী সঙ্গাসী আশীর্বাদ 
করিয়া হৃষ্টমনে সলিলাত্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল । 

সরল-হৃদয় সদাশয় রাজকুমার কপট মুনির অভিসন্ধি বুঝিতে 
পারিলেন না । তিনি গুর্ধবে যে পাঁতালকেতু নামক দানবকে বধ 
করিয়াছিলেন, এ মুনি তাহারই অন্থজ ভ্রতা, উহার নাম তাঁলকেতু- 
এই ছুরাচার পুর্ব বৈর স্মরণ করিয়া বৈর সাঁধনার্থ এইরূপ মায়া- 
জাঁল বিস্তর করিল | রাজকুমাঁরের সহিত সম্মখ সমরে প্রবৃত্ত হইতে 
তাহার সাধ্য ছিল না। স্তরাৎ মায়াবীর মায়ীজীল বিস্তার করাই 
বৈব সাধনের উপায় হইল । অনন্তর সেই ছুরাঁচার মুনিবেশধারী 
দানব জল নিমগ্ন হইয়া অদ্বশ্য ভাবে সন্ভরণ পুর্বক রাজকুমারের 
অগোচরে সলিল হইতে সযুখিত হইল এবং গুর্বব মুনিবেশে রাজ- 
কুমারের ভবনোদ্দেশে গমন করিতে লাগিল । খধিরূপধারী টত্ 
ক্রমে ক্রমে রাজধানীতে উত্ভীণ হইয়া রাজ্বাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ 
করিল। ভগুতপস্বীর মুখমণ্ডল বিষ, নয়নসজল ও হস্তে সেই 
নৃপনন্দন প্রদত্ত রত্ুহার বিরাজিত ছিল । তত্রত্য রাজপুরুষের। 
তাহাকে প্রণাম করিয় মহারাজ শক্রজৎ নরপতি সমীপে লইয়] 
গেল । রাজ দর্শনমাত্র গাত্রোথান করিয়া প্রণতি পুরঃসর পবিত্র 
দর্ভসনে বসাইলেন । মুনিবূপধারী দৈতা আশীর্বাদ করিয়! কহিল, 
মহারাজ ! এক্ষণে রাজম।হুষী ও পুভ্রবধূ মদাঁলস্বাকে একবার আহ্বান 
করুন, আমি সকলের সমক্ষে একটী কথা বলিব । তিনি ততশ্রবণে 
ব্যগ্রমনে অন্তঃপুরবর্তাঁ ষোধষিৎগণকে আহ্বান করিলেন । উহা রাও 
তৎক্ষণাৎ নৃপসন্গিধানে আগমন প্ুর্বক মুনিবেশধারী দৈতার চরণ 
বন্দনা করিয়া উপবিষ্ট হইলেন | তখন কপট মুনি সাশ্রুনয়নে 
ও দীন বদনে কহিলেন, মহারাজ! বলিব ফি, কহিতে হৃদয় 
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বিদীর্ণ ভইয়] যাইতেছে । আমি যাহা কহিব, তাহা অতীব শোচ- 
নীয় । আমরা খষি, মায়া মৌছ বিসর্জন দিয়া টবরাগোর পথে নিয়ত 
বিচরণ করিয়] থাঁকি, তথাপি বক্তব্য বিষয় মনে করিয়া প্রাণ কান্দিয়] 
উঠিতেছে। বলি বলি, মনে করিতেছি, কিন্তু মুখ হইতে কিছুতেই 
নির্গত হইতেছে না । যাঁছ1 ছউক, যখন আমি এই কার্ধয করিব বলিয়। 
রাঁজক্ুমারের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছি, তখন আমায় অবশ্যই 
বলিতে হইবে | মুনিবরের বাক্য শুনিয়া তীঙ্াদিগের প্রাণ উড়িয় 
গেল, দেহ চৈতন্যশূন্য হুইয়। মৃণ্ময় পৃত্তলিকার ন্যায় প্রক।শ 
পাইতে লাশিল 1 র।জা শক্রজিহ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ কররয়া 
কন্িলেন, মহর্ষে ! আপনি যাহা বলিবেন, তাহ প্রকার্শ করিয়। 
বলুন, এরূপ সংশয়িত অবস্থার অপেক্ষা শৌকের অবস্থাও ভাল । 
অতএব আর বিলম্ব করিবেন না, যাহা বক্তব্য হয়, এখন প্রকাশ 
করুন । আমি আপনার ভাবভঙ্গী ও করস্থিত রত্ুহার দেখিয়াই 
এক প্রকার বুঝিতে পারিয়াছি ; এক্ষণে প্রকাশ করিয়! বলুল, শু4নয়। 
নিশ্িন্ত হই | এই বলিয়া রাজা তাহাকে পৃনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে 
লাগিলেন | 

ভাণকারী ছুরাচার দানবাধম যেন নিতান্ত অনিচ্ছ। গুর্বক কহিল, 
মহ।রাজ ! আর কি কছিব, তোমার বীর পুত্র খতধ্বজ কুবলয়াশ্ছে 
আরোহণ পুর্ধক আমার আশ্রম সমীপে খষিগণণের রক্ষার্থ বিচরণ 
করিতেছিলেন, ইত্যবসরে এক ভয়ঙ্কর বিকট মুর্তি দৈত্য আসিয়া 
তাহার সহিত সংগ্রামে প্ররত্ত হয় । রাজকুমার অক্কুতৌভয়ে তাহার 
সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাশিলেন | সেই টৈত্যের সহচরগণ 
আপনার পুন্রের ভীম শরে একে একে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। 
পরে সেই ছুর্দান্ত দানব সহসা ম$য়াজাল বিস্তার করিয়া নৃপনন্দ- 
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নের বক্ষস্থলে শুলাঘাত করিল | তাহাতেই, তিনি অশ্বপৃষ্ট হইতে 
ভূমিতলে নিপতিত হইলেন । তদ্দর্শনে কুবলয়াশ্ব ভীহার সন্গিধানে 
দণ্ডায়মান হইয়া অশ্রপুর্ণ নেত্রে আর্তস্বরে হেষাঁরব করিতে লাগিল । 
তাহা শুনিয়া সেই ঘোরবপী বিজেতা দানব তৎক্ষণাৎ তথায় আগ- 
মন পুর্বক কুবলয়াশ্ লইয়া প্রস্থান করিল | তদর্শনে আমি সাঁতি- 
শয় উত্কগ্িত মনে রাজকুমারের সন্গিধানে গমন করিলাম এবং দেখি 
লাম, তীহার চরম কাল উপস্থিত হইয়াছে । তিনি অদ্ধ-নিমীলিত 
নেত্রে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া! অতি কাতরস্বরে কহিলেন, 
ব্রহ্মন্‌! এই রঞ্জহার প্রিয়তমা মদাঁলসার করে অপণ করিয়া কহি- 
বেন, আমি জন্মের মতন বিদায় হইলাম | তাহাতে আমিও ভীহার 
নিকট অঙ্গীকার করিলাম । পরে তিনি ক্ষণকালমধ্যে মানবলীল! 
সম্বরণ করিলে আমি শুদ্রতাপসগণ ছারা তাহার অগ্রিকার্ধ্য সমা- 
ধান প্রর্বক আপনার নিকট আগমন করিয়াছি | এক্ষণে অসন্তর 
কর্তব্যের অনুষ্ঠান করুন্‌ | মদালসে ! এই তোমার প্রিয় বল্পভের ক%- 
হার, গ্রহণ কর, ইহা তোমার হৃদয়াশ্ধসন হইবে, এই বলয় মদাল- 
সার ক্রোড়ে সেই রত্রহার নিক্ষেপ গুর্বক দুরাত্মা মুনিবেশধারী দানব 
প্রস্থান করিল । 

মহারাজ শত্রজিৎ ও অবরোধগণ সহসা এই অভাবিত ঘটন। 
শ্রবণগোচর করিয়। ক্ষণকাল অবাক হইয়া রহিলেন। পরে কিঞ্চিৎ 
চৈতন্যোদয় হইলে তীহাারা শিরে করাঘাত করিয়া হাহাকার 
পুর্বক রোদন করিতে লাগিলেন 1 তুয়ুল ক্রন্দনধ্বনিতে রাজভবন্‌ 
আ রুল হুইয়া উঠিল । খতধ্বজের জন্নী উন্মাদিনীর ন্যায় মব্তর্কে 
কম্কণ!ঘ।ত করিয়। ছিন্গমূল কদলীর ন্যায় ভূতলে পড়িয়া সুচ্ছিতা 
হুইলেন। 


পুর্ণ শশী । 


বদ্ধ ব্রহ্মচারী নিতাকামী” এই গীত শুনিয়া খল্‌ খল্করিয়া 
হাঁসিয়। উঠিলেন / ভগ্নদন্তে হামিতে হাদিতে কহিলেন, আমি 
ভাবিয়াছিলাম, কাঁশ্ীরের রাজকুমার না জনি কি অদ্ডুত পদার্থ, 
আর সেই রাজ অন্তঃপুরের গায়িকা না জানি কি অপুর্ব মধুমাসের 
কোকিল] । কিন্তু কি দুর্দৃষ্ট, এই কি তার পরিচয় ৫ 
পত্রিকা হাসিয়! কহিলেন, আপনি বয়সে বদ্ধ, কিন্তু বোধ করি 
রসিকতায় বদ্ধ নন। শ্রীকৃষ্ণ রাঃধকারে ত্যাগ করিয়] গিয়।ছিলেন, 
শত বৎসর সাক্ষাৎ হয় নাই, কৃষ্ণও রুদ্ধ হইয়াছিলেন, তথাপি 
পু প্রেমে প্রণয়িনী, গৌরবিনী রাধিকা, প্রেমের বিরহগীত পরি- 
ত্যাগ করেন নাই! এক দিন, তত বদ্ধ বয়সেও ললিতাকে ডাকিয়া 
কাদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিলেন,- 
( শীত ) 

খুঁজিয়া এলেম সখি যমুনার কুলে । 

খুঁজিয়া এলেম, কেলি কদন্যের মূলে ॥ 

কোথাও না হেরিলাম, কোথায় কালিয়। শ্যাম, 

হায় আমি হারিলাম, লাভে আর মূলে 1! 

পাতি পাতি করি সখি! দেখি কুঞ্জবন। 

কোথাও দাঁড়াযে নাই রাধিকা রমণ ॥ 

যেখানে কোবরেছি রাস, নব প্রেষে মাতি। 

নবনারী কুঞ্জে যথা সাজিয়াছি হাতী ॥ 

সেখানেও শ্যাম নাই, সব অন্ধকার । 


বিশ্বময় অন্ধকার, আজি রাধিকার ॥ 
ন্‌ 


[ ১৭০ ] 
কৃহরে পঞ্চমস্বরে, শাখে পিকবর। 
্রীরাধিকা প্রাণে মরে, কাপে কলেবর ॥ 


বেছাগ্‌। 


ভাঁবিব না সখি আমি শ্যাম রতন । 
কৃষ্ণ বোলে ডাকিব ন। থাকিতে জীবন ॥ 

যেমন বিরহ জ্বাল, আমারে দিতেছে কালা, 
তেমনি আপনি হবে, প্রেমে জ্বালাতন ॥ 
খুজেছি যমুনা কুলে, দীড়ায়ে কদম্ব মূলে, 
পাঁই নাই কালরূপ, রূপ দরশন ;-- 

তবে কেন বৃথা আর, বলি সই! শ্যাম আমার, 
আজি অবধি রাধার, হলো প্রেম উজ্জাপন ॥ 


ব্রহ্মচারী নিত্যকামী আবার হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে 
হাসিতে পুর্ণশশীরে কহিলেন, অমন গীত আমি অনেক শুনিয়।ছি, 
তোমর1 যদি এখনই আমারে বল, সহজ সহজ বাঁধিয়া] দিতে পারি । 
( পত্রিকার দিকে কিঞ্চিৎ সরিয়া) এক দিন ভাই, সে অনেক দিনের 
কথ], আমাদের একজন নবীন তপস্থিনী, পলাম্ন রন্ধন করিতেছিল, 
আমি নাকি ব্রহ্মচারী, সে গন্ধ আভ্রাণ করিব ন|, সেইজন্য কহিলাম, 
তুমি দুর হও | ( গুণশশীর দিকে ফিরিয়া ) দেখ প্ুর্ণশশি ! আমি 
রন্ধন জানি, প্রচুর রদ্ধন জানি, আর স্থষ্িস্থিতি প্রলয়কর্তীর নামও 
জানি, কিন্তু এই পত্রিকা যে সকল শীত গাইতেছে, তাহাতে আমি 
অক্ছান হইয়ীছি | একটি কথার সহিত ছুটি কথার মিল নাই, একটি 
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ভাবের সহিত আর. একটি ভাব মেলে না। রাজ রাজেন্দ্রকুমার 
শশীন্দ্রশেখরের তমীর কি এমনি গায়িকা সব £ বৎদে গুণশশি ! 
তুমি শুন, এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তোমারই অন্ুগত। পাত্রিকা বিশ্বাস 
রাখিতে জানে না, গুরুদেবের আদেশ, আমি ইহাকে তাঁড়াইয়। 
দিব | সরাসর আমি তোমারে কাশ্মীরে লইয়া যাইব | যদি কপালে 
থাকে, তুমি রাজপুভ্রের প্রণয়িনী হইবে । পাটনার শিবিরে অব- 
মানিনী হইবার নিমিভ, আমি তোমারে এখানে আন নাই | 

এক জন সহচরী, জোড় হ!তে কহিল, ঠাকুর ! আপনি ক্ষান্ত 
হউন । 

পত্রিকা একট্ট একটু হাসিয়া কহিলেন, প্রণয়ের যে স্মুখ, আর 
বিচ্ছেদের যে দুঃখ, অভাগা পুরুষ, আর অভাণিনী রমণীরাই তাহা 
জাঁনে। আপনার তুল্য সাধু পুরুষেরা, সে সুখ দ্রঃখের অংশভাগী 
হইতে পারেন না। 

তপস্বী নিত্যকামী বালা দেশের টোলের পণ্ডিতাভিমানী 
ভউ্রাচাধ্যদিগের ন্যায় কোপনস্বভাব । তিনি ক্রোধে থরহরি কম্প- 
মান্‌ হইয়া কহিলেন, দূর হতভাগ! মাগী, তুই দূর হু! তুই কাশ্মী- 
রের রাজাদের এক জন দাসী, তুই আমার উপর টেক্কা দিয় যাবি, 
আমার কথার উপর কথ! পাড়িবি, আমি পবিত্র আশ্রমের আশশ্রমী, 
চুপ করিয়া থাকিব & কখনই হুইবে না। আদিরসে আমি পরম 
পণ্ডিত, কি কৌশলে জ্রীলৌকের মন ভুলাইতে হয়, গুরুদেবের 
কুপায় তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। পুর্ণশশি ! তুমি বাছা একটু 
অন্তর হও, আমি মনের কথা পঞ্চাশ বৎসরের পর »আজ খুলিয়। 
বল। 

পুর্ণশশী একটু হাঁসিয়! সরিয়া গেলেন, ব্রহ্মচারী গান ধরিলেন। 


[ ১৭২] 
(নিত্যকামীর গীত |) 


পীল্- জব ॥ 


প্রেমের পুতলি রাঁধ! নাচিতেছে বিপিনে। 
নাচিতেছে, খেলিতেছে, হাসিতেছে, পুলিনে ॥ 
শ্যাম সোহাগী কমলিনী, হেরে আমায় নয়ানে | 
মুচকে হেসে, সরে গেল বসন ঢেকে বয়ানে ॥ 
দেখবো তারে দেখবো আবার, ইচ্ছা করে মননে। 
. বং বিলাসী, গয়লাদাসী, মৌজবে আমার চরণে ॥ 
স্রখবিলা্ী, পুর্শশী, নিদ্রা যাও ম! শয়নে 
দেখি আমি ব্রজবাপী, প্রেম বিলাপী নয়নে ॥ 
যাথাকে কপালে আজি, ফলিবে শুভ দিনে । 
প্রেমের নিকুপ্জে আজি, বাজিবে মোহন বীণে ॥ 


পাত্রকা কহিলেন, গৌসাই ঠাকুর ! দিব্য গীত হইয়াছে । আমি 
যদি পুর্ণশশীর দাঁসী হইয়া কখনো নীলগিরিতে যাই, তাহ! হইলে 
আর ফিরিয়| আসিব না, আপনার চরণতলে বসিয়া গান বাজনা 
শিক্ষা করিব | আপনি আমার গুরু হইবেন । 

নিত্যকামী হিহি করিয়া হাসিয়া কহিলেন, তুমি আমার চরণ- 
তলে বসিলে আমি সশরীরে স্বর্খে যাইব 1 আমার বিবাহ হয় নাই। 

মনের হানি মনে গোপন করিয়া পত্রিকা কহিলেন, বলিতে 
সাহস হয় না, আপনি যদি কৃপা করিয়া এ দাসীকে গ্রহণ করেন, 
তবে এ চরিতার্থ হয় । 

ব্রহ্মচারী আর আজ্তাদে "বদিতে পারিলেন না, যেন ফুলিয়! 
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পি 


ফুলিয়া দীড়াইয়! উঠিলেন । গদ গদ স্বরে কহিলেন, হাঃ হাঃ হাঃ! 
স্ত-স্থ-_স্ন্দরি ! কিছু মনে করিও ন1,--মন্দ কথা বলিয়াছি, সে 
পরিহাস ; কিছু মনে করিও না; আমি তোমারে বড় তাল বাসি। 
আর একটী গীত শুনিবে 

“শুনিব”-নঅস্বরে নতম়ুখে এই কথাটী বলিয়ণ পাত্রকা মৃছু 
মৃঢু হাসিতে লাগিলেন | নিত্যক।মী পুনরায় গীত ধরিলেন | 


আড়খেম্ট]। 
( মৃছু নৃত্যের নঙ্গে ) 
হ্যাদে বাহোয় কি মজার কথা, শুন্লে হাসি পায়, 
রাজার মেয়ে দাসী হলো, দালীর তায় দেখতে চায় ॥ 
নাইবা হলো রাজার মেয়ে, তবুও ভাল রাণীর চেয়ে, 
মেয়ের পানে চেয়ে চেয়ে, পথের লোকের চোঁক টাটায়॥ 
বনফল যার ছিল ভাল, রাজভোগে তার কাজ কি বলো, 
কোথায় আধার কোথায় আলো, রাজার ছেলে লোকহাসায় ॥ 
আমি নবীন ব্রহ্মচারী, এ লোভ কি সামলাতে পারি, 
দেখ বে আজ হারি কি পারি, লোভেই লোভীর কুলমজীয় !! 
পাঠক মহাশয় ! এ শীতের ভাব কিছু ঝুঝিলেন £- পত্রিক 
বুঝয়াছেন।| উহার মুখখানি গম্ভীর হইয়।ছে, যেন কি ভািতে- 
ছেন। যদি তাব বুঝিয়াছেন, তবে এ ভাবনা কেন ₹--আর ক্রি 
কিছু ভাবিতেছেন হতেও পারে ।__কিন্তু সে কথা এখন জিজ্ঞাস 
কারতে নাই; জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরও আমিবে না ।--পত্রিক! 
অতি লজ্জাবতী | 
নিতাকামীর শীত শুনিয়া লোকের হাসি পায়, পত্রিকা হাসি 
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লেন না কেন ?-রহসা শ্রবণ করিয়া চিস্তার উদয়ই বা কেন? এছুচী 
প্রন্সেরও এখন উত্তর নাই। সকলি এখন ভবিষ্যতের তমোময় 
বিবরে । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 





কোথা এলেম £ 


“আমর যাব গো সবে করিতে শ্যাম দরশন | 
হেরিয়া হইবে মনোবাঞ্ছ। পুরণ 0 


নানা আলাপে, নানা গল্পে কিছু দিন অতীত হইয়া গেল । 
পত্রকা কোনে দিন সঙ্গীত করেন, কোনো দিন অতি মনোরম 
উপাখ্যান কীর্তন করেন,-_-কোনে! দিন বা এক একটী স্বরচিত কবিতা 
পাঠ করেন। নিত্যক।মী প্রথম প্রথম পরিহাস করিয়া পত্রিকার 
সকল কথায় ছল ধরিতেন, এখন সে ভাব নাই ।--অল্গুরীগ জম্মি- 
যাছে। যতক্ষণ পাত্রকা কথ] কন, প্রণয়ী তপস্থী ততক্ষণ এক দৃষ্টিতে 
ভার মুখ পানে চাহিয়া থাকেন । কাণের কুগুল ছুটী ছুলিতেছে, 
অলকাগুচ্ছ কা1পতেছে, চক্ষের পলক পড়িতেছে, এই গুলি দেখেন | 
পত্রিকা মনে মনে হাসেন, আর এক একবার অপাঙ্গে দর্শন করেন | 
প্রতি দিন সন্ধ্যার পর এই ভাবটা পরম সুন্দর দেখায় । 

বসন্তকাল অ।গত ।--পাঁটনায় আর অবস্থান করিতে পত্রিকার 
মন চাহিল না। প্রর্ণশশীকে কহিলেন, প্রিয়সথি ! রাজপুক্র সংবাদ 
দিবেন বলিয়াছিলেন, মিথ্যা হইল,/-তাহার নিকট লোক পাঠানে। 
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হইয়াছে, সে লোকও ফিরিল না ;----আমনর1 ফাইতেছি, এই ভাবিক্সা 
রাজরুমার হয় ত নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন । আমাদের আর এখানে 
বিলম্ব করা উচিত হয় না। প্রয়াগে থাকিবেন কথা ছিল, চল আমরা 
প্রয়াগেই যাই, সেখানে দেখিতে না পাই, মরাসর রাজধানী চলিয়। 
ষাইব । ্‌ 

গুর্বশশী সম্মত হইলেন,_-নিত্কামীও সায় দিলেন, পাটনা 
হইতে শিবির উঠিয়া এলাহাবাদে চলিল। কুমারী আজীবন কখনো 
নৌকা আরোহণ করেন নাই, নৌকায় যাইতে অভিলাষ জানাইলেন । 
নিত্যকামী আর পত্রিকা সে বাসনায় বাঁধা দিলেন না, নৌকাতেই 
যাত্রা কর! স্থির হইল | পটাবাঁস লইয়1 অন্গচরেরা স্থলপথে চলিয়। 
গেল, প্রয়াগের ঘাটে শিবিকা লইয়া প্রতীক্ষা করিবে, সঙ্কেত 
থাঁকিল,--প্রর্ণশশী জলপথে চলিলেন। তরণী মধোও পত্রিকার উপ- 
ন্যার্ আর নিত্যকামীর রহস্য সম পরিমাণে চলিতে লাগল । আমি 
যদি নাটক লিখিতে জানিতামঃ ভাহা হইলে এই স্ুুরসজ্ঞ নিত্যকামী 
আমার হস্তে এই খতুতে জীবন্ত বিদূষকের ক্রীড়। করিয়া ঞশংসা 
লাভ করিতেন । ভাগ্যদোষে আমি স্বয়ং সে রসে বঞ্চিত) নাটকের 
আস্বাদন বোধের ক্ষমতা আমার নাই। 

কত দেশ, কত নগর, কত স্থান আর নদী ও প্রকৃতির শেভ] 
দেখিতে দেখিতে তরুণ আরোহীরা মাঘ মাসের শেষে এলাহাবাছে 
পৌছিলেন | সে স্থানের শৌভা আরো রমণীয় । নৌকা যখন 
গ্রয়াগের গঙ্গীষয়ুনা সঙ্গম ঘাটে উত্তরিল, তখন গোধুলি ।-_শিবিকা 
বাহকেরা আসদিয়। পোছিয়াছে কি লা, দেখবার নিমিত্ত একজন 
অন্কচর তীরে উঠিল । এই অবসরে স্বভাবদর্শন-পিপাসী তুর্ণশশী 
ধীরে ধীরে ছত্রীর খড় খড়ী খুঃলয়া সন্ধযাকালের জগচ্ছবি দর্শন 
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করিতে লাগিলেন । গগনে গুণকলা চন্দ্রম1 অস্পে অস্পে বদন বিকাঁস 
করিয়া মৃদু মৃছু হাসিতেছেন, তারাসহ তারানাথের গ্রতিবিষ্ব জলে 
পড়িয়ছে, বোধ হইতেছে, জলতলে যেন একটী গগন জ্বলিতেছে, 
গজ যয়ুনা আহ্লাদে হ।সিতেছেন,__সমস্ত গ্রকৃতিই এখন প্রয়াগধামে 
প্রফুল্রমুখী ।-_গুর্ণশশী এই শোভা দেখিলেন;-_আকাশে পুর্ণ- 
শশী, ভাগীরণী অঙ্কে পুর্ণশশী, আর প্রকৃতি দ্পণে গুর্ণশশী দর্শন 
করিয়| চারুশীল! পুর্ণশশীর প্রেমাঙ্ক,রিত পবিত্র হৃদয় পরম পুলকে 
পরিপুণ হইল ;--সন্হদয়া বালিকার সরল হৃদয় পুর্ণানন্দে হাসিল '-- 
হরিশর্৩ সজল নেত্রপুটে সেই আনন্দ ক্রীড়া করিতে লাগিল । কিন্ত 
সে তাব অধিকক্ষণ থাঁকিল না ।-_নীলগিরি মনে গড়িল,--তপো- 
বন মনে পড়িল,-_গ্রীবাভঙ্গী করিয়। পত্রিকার মুখের দিকে একবার 
চাহিলেন,_-একবাঁর নিত্যকামীর শ্বশ্ুল বদন নিরীক্ষণ করিলেন । 
মুখখানি বিষ হইল, ছুটী পদ্মচক্ষু দিয়া ছুই বিন্দু অশ্রু নৌকায় 
পড়িল | নদীর আোতের দিকে একবার সজল নেত্রপাত করিলেন) 
আকাশের দিকে একবার শশীমুখখানি তুলিলেন,-- আবার সেই 
মুখে অগুর্ব হাসি আদিল । মৃদু হাসিয়া মাথা হেট করিলেন 1- 
এই ভাবান্তর দেখিয়া পত্রিকা বুঝিতে পারিলেন, লঙ্জ।শীলা কি 
ভাবিতেছেন । জিজ্ঞাসা করিলেন; পুর্ণ । অবস্মাৎ্ মনে কিক্ছু 
উদয় হইয়াছে ? 
“কৈ, না, কিছুই ত নয় ” এই পর্যন্ত বলিয়া লক্জাশীলা যেন 
আরো কিছু বলিবেন মনে করিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ গঙ্জার 
সিকতাময় পুলিনে তাহার দৃষ্টি পড়িল। দেখিলেন, একটী সুন্দরী 
কুলবালা একখানি মাটীর বাঁসনে একটা মৃগ্ধয় প্রদীপ জ্বালিয়া জলে 
ভানাঈয়। দিল, প্রদীপ অন্প.অন্প বাতাসে ভাসিয়। চলিল। 
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দুতী কৃষ্ণ সংবাদ। 


"পপির 


দূতী-_হে রাখাল রাজ! নানা, মহারাজ! 
চিনিতে কি এবে পার আমায় ? 
কৃষ্ণ-__কে তুমি তোমার বাড়ী কোথায় ? 
দুতী-_বৃন্দেদূতী নাম বাড়ী ব্রজধাম 
নিধুবনে আছে যাঁওয়! আস। । 
কৃষ্ণ-_এখাঁনে আসার কিরূপ আশা ? 
দুতী__মনে আশা যাহা পরে বলি তাহা, 
চিনেছ কি, আগে বলনা তাঁই। 
কৃষ্ণ_দেখিয়। থাকিব, স্মরণ নাই। 
দূতী-বটে বটে হরি চিনিবেকি করি 
গিয়েছে, ভুলেছ সে সব কাল। 
কৃষ্-_ কোন্‌ কালে আমি নহি ভূপাল £ 
দূতী-__হুইয়! গোপাল হয়েছ ভূপাল 
ভুলিয়া গেছ নে পাঁচন বাঁড়ী। 
কৃষ্১-_কখন্‌ ছিলাম কাহার বাড়ী 
দ্ুতী--বলিহারি ধন রাজ পরিজন 
ধন হলে মন'নূতন হয়। 


৩ 
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কৃষ্ণ--আমাঁর ধন ত নুতন নয়। 
দুতী-_চরায়ে গোপাল গেল চিরকখল 
কাঁলিকের কথা স্মরণ নাই। 
কৃষ্__কি হয়েছে কাল বলনা তাই। 
দ্ূতী_-মিছে আর বলা আমরা অবল! 
পুরুষের মন বুঝিতে নারি। 


কৃষ্ণ-_খুলে বল, যদি চিনিতে পারি । 
দ্ূতী-মনে আছে সব হয় অনুভব 
চিনিতে চাহিলে চিনিতে পারো । 
কৃষ্ণ- _চেনাতে চাও ত বলন। আরো । 
দুতী--তবে হাতে হাতে চেয়ে দেখ হাতে 
পাঁচনের দাগ আছে কি নাই । 
কৃষ্ণ-_কই কিছু নাহি দেখিতে পাই । 
দূতী-চেন কি হে শাম সেই ব্রজধাম 
যেখানে থাকিয়ে মানুষ হলে ? 
কৃষ্ণ-কোথা। ব্রজধাম জগতী তলে £ 
দুতী--ভাল, নন্দঘোষে যারে সবে ঘোষে 
ধার বাধা সদা বছিতে শাম ? 
কৃষ্ণজ-_কাঁণেও কখন শুনিনি নাম। 
দুতী-ওহে ও রাজন?  শুনিব এখন 
জনকের নাম ধল তশাম। 
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কৃষ্ণ বহুদেষ মম পিতার নাম । 
দুতী-ছিছি ওহে শাম রাম রাম রাম 
ও কথাট। বেনে বলো ন। আর। 
কৃষ্ণ--উচিত বলিব শতেক বার। 
দুতী-ধনের আশায় জনক ভীঁড়ায় 
দেখি নাই কভু শুনিনি কাণে। 
কৃষ্ণ বস্থদেব পিতা কেবা না জানে । 
দূতী-_ভাল তাই হলো এবে বল বল 
চিনিতে পাঁর কি ম! যশোদাঁয় ৷ 


কৃষ্*--কেমনে চিশিব তোমার মায়। 
দুতী-আপন জননী চেন না আপনি 
আমরাই যেন আঁপন নই। 
কুষ্ণ--আর কে জননী দেবকী বই? 
দুতী--দেখ মনে করে এক দিন করে 
বেঁধে ছিল সেই যশোদা রাণী । 
কৃষ্ণ-কই, আমি তাত কিছু না জানি । 
দূতী-__সদা শুনা যায় ত্যজিলে মাতায় 
পাতকের তার নাহিক পার । 
কৃষ্ণ যে ত্যজিবে পাপ হইবে তার। 
দুতী-ভাল গোপীগণে পড়ে কিহে মনে 
যাদের নবুনী করিতে চুরি । 


[ ১৮০ ] 
কৃষ্ণ--বলিহাঁরি তব'বাক্‌ চাতুরী। 
দ্ুতী--করিতে বিহিত নবনী সহিত 

ধরিয়া! দিয়াছি মা ষশোদাঁয়। 
কৃষ্১- মোর ননী কত কুকুরে খায়। 
দূতী-ভাল রাম নাম শুনেছ কি শাম 
ভেবেদেখ যদি হয় স্মরণ। 
কৃষ্ণ--শুনেছি ত্রেতাঁয় ছিল ছুজন। 
দুতী-ভেবে মাহি পাই জীবনের ভাই 
তাহাকে কেমনে ভুলিয়া গেলে । 
কৃষ্-_আমিই মায়ের একলা ছেলে । 
দুতী--জীবনের ভাই কোথা গেলে পাই 
কথায় বলেহে শুনেছি কাণে। 
কৃষ্চ__সাধারণ কথা সকলে জানে । 
দ্ূতী_যদি সেবচনে জানিতে হে মননে 
তবে কি ভুলিতে পারিতে তারে £ 
রুষ্ণ--কাঁর সহোদর ভুলিব কারে ? 
দুতী-_-ধেনু লয়ে বনে ঘযাঁহাদের সনে 
যাইতে সাঁজিতে রাখাল রাজ ? 
কুঞ্ণ-_রাঁখাঁলি করা কি রাঁজার কাঁষ ? 
দৃত্তী__হুইয়া রাখাল গেছেচিরকাঁল 
| ছুদিন রাজ! ত হয়েছ শাম । 
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কৃষ্ণ চিরকাল মোর প্রৌপতি নাম। 
দূতী_কাধেতে চড়েছে কীাধেতে করেছ 
এখন এতই গরব হল ? 
কৃষ্- আর কিছু যদি থাকে ত বল। 
দূতী--বলিব কিছাই ওহে ও কানাই 
কালার নিকটে কালীর নাম। 
কৃষ্ণ-_আপনার তবু পুরিবে কাঁম। 
দূতী__হয় কিহে মনে নিকুগ্তকাননে 
করিতে যেখানে সদা বিহার ? 
কৃষ্ণ--কেব। অধিকারী বলত তার ? 
দূতী_মানস মোহন শিকুগ্তকানন 
্‌ মালিক তাহার রাই কিশোরী । 
রুষ্চ-_-কেবা রাই বল কাহার নারী । 
দূতী-বৃকভানুম্ৃতা রূপ গুণ ঘুত। 
_... লোকে বলে তারে শাম মোহিনী | 
কৃষ্ণ-_আমার রমণী আমি না চিনি ? 
তী-মায়েরে যেজন করেনা স্মরণ 
প্রেয়সী ভোলাত সহজ তাঁর। 
কষ্ণ-_তার পর বল আছে কি আর। 
দূতী_জানিত কিরাই ওহে ও কানাই 
অবশেষে তুমি এমন হবে । 
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কৃষ্ণ-_তাহারে বিবাহ করেছি কষে £ 
দূতী-_ গোপনে গোপনে  চন্দ্রার ভবনে 
এক দিন.তুমি যাইলে হরি ॥ 
কুষ্ণ--বল তার পর কি আমি করি। 
দূতী--গুনে বিনোদিনী হইয়া কোপিশী 
আমিতে তোমায় করে বারণ । 


কৃষ্ণ-তার পর বল করি শ্রবণ । 

দূভী_্ঘার রোধ করি আমিই হে হরি 
দাড়ালেম গিয়া কুষ্ঠের ঘারে । 

কৃষ্ণ তবে আর কেবা ঢুকিতে পারে ? 

দূতী-_ভাবিতে ভাঁবিতে কান্দিতে কান্দিতে 
আমার নিকটে আসি দাড়াও । 

কৃষ্ণ__ভাল, শুনিতেছি বলিয়। যাও! 

দূতী- তোমার লাগিয়া বিনয় করিয়! 
কতই যে আমি বলি রাধায়। 


কৃষ্*-_কি জবাব তিনি দিলেন তায় £ 
দূতী-_কিছুন| বলিয়া মানেতে মজিয় 
| বসিল বদন করিয়া ভার। 
কৃষ্ণ--কিমে মান তবে ভাঙ্গিল তার । 
দূতী_-দেখ মনে করি আপনি হে হরি 
কান্দিয়! ধরিলে রাই চরণ । 
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কষ্-_নারী পায় ধরে কেমন জন ? 

দূতী--আপনি হে হরি ক্ষম হে কিশোরী 
বলিয়৷ কতই সাধিলে তীায়। 

কৃষ্ণ--পড়ে ছিল কি না বড়ই দাঁয়। 

দূতী__বলিলে আবার ক্ষম হে এবার 
আর কখন ন হবে এমন । 


কৃষ্ণ--তবু কি তাহার হলোনা মন ? 
দূতী-না দেখি উপায় অবশেষে তীয় 
প্র দাস খত লিখে দিলে হে হরি। 
কৃষ্ত--তবে আমিলাম কেমন করি। 
দ্ূতী--আসিব বলিয়া এলে হে চলিয়া । 
ভুলিয়া রহিলে কুবুজা পেয়ে | 
কৃষ্জ--তবে কি এখন যাইব ধেয়ে 
দতী-_কেন যাবে হরি কুজি পরি হরি 
সোণায় সীসায় মিলিবে কেন £ 
কৃুষ্ণ-_বুঝিনা, কি ভাবে বলিছ হেন। 
দতী-- তোমার জীবন কুবুজা রতন 
ূ কুজি বলা বুঝি সয়ন। প্রাণে £ 
কৃষ্ণ কুবুজা স্থন্দরী সবাই জানে ॥ 
দূতী--তোমার যেখায় তোমার সে গায় 
মে বলে স্থন্দরী আমি ত নয়। 
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কৃষ্ণ _রতনে রতন সবাই কয়। 
দূতী__ঘিয়েতে অরুচি  ঘাঁয়েতেই রুচি 
মাছির স্বভাব জানে সবাই । 
কৃষণ-_কি দায়ে পড়েছি একি বালাই । 
দূতী_মামারে বালাই বলিবে কানাই 
আটক কি আছে বল হে তার। 
কৃষ্ণ-_কেন কি হয়েছে বল ত আর। 
দৃতী-_মা বাঁপে যে জন করে না স্মরণ 
ূ সেজন সকল করিতে পারে । 
কৃষ্ণ-খুন করিয়াছি কখন কারে £ 
দতী-_-বলালে তবলি খুলিয়া সকলি 
] মামারে মার! কি নাহি স্মরণ । 
কৃষ্ণ ভাল চাঁও থাম, করি বারণ। 
দূতী-সোজা পথে যাই কারে বা রাই 
উচিত বলিতে কাহারে ভয়। 
কৃষ্ণ এখনি দেখাব হয় না হয়। 
দুতী-মারিবে তমার এস যদি পার 
এই ত শরীর দিয়েছি পেতে । 
কুষ্চ__নারী না হইলে দেখিতে পেতে | 
দূতী-_গেছে খোপামোদ কেঁদে অনুরোধ 
এখন দেখিতে প্াঁবনা আর ? 
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কৃষ্ণ বাড়ায়োন। মিছে রাগ আমার | 
দতী--্যদি বেড়ে যায়  ভরাবন। তায় 
কুজির কাছেতে রাগ দেখাও । 


কৃষ্ণ_বার বাঁর বলি বাহিরে যাঁও । 

দূতী--এই চলিলাম ত্যজি তবধাঁম 

.... স্থখে থাক লয়ে কুবুজ। জায়! । 
আমি বলি ছাড় শামের মায়া । 


০৯৮৮৮ লাজ 


জল । 


আমাদের দেশীয় পগ্ডিতবর্গ জল ভৌতিক পদার্থ বলিয়া 
জানেন ; ইউরোপখণ্ডেও পুর্বে এই মত প্রচলিত ছিল | কিজ্ত ১৭৮৯ 
খঃ অন্দে ক্যাভেগিশ নামক একজন ইতরাজ ইহা যে অক্রিজেন ও 
হাইড্োজেন গ্যাস্ছয়ের সংযোগে গ্রস্তৃত হয়, তাহা আবিষ্কার 
করিয়! ইহ] প্রমাণ করিব।র জন্য এই ছুই গ্যাস মিশ্রিত করিয়া একটি 
কাচনির্দিত পাত্রে রাখিঘ়া তাহার মুখ বন্ধ করত তার সহকারে 
তন্মধ্যে তড়িৎ প্রেরণ করেন, তাহাতে এ পাত্রের গাত্রে জল বিদ্দু এক- 
ত্রিত হয়। জল হইতে অক্রিজেন ও হাইডোজেন গ্যাস বাহির করি- 
যাও, ইস্থাঁ যে এই ছুই দ্রব্যের সংযোগে প্রস্তুত হয়, তাহা দেখান 
যাইতে পারে । 

স্বতাবতঃ জল তিন আকারে দেখিতে পাওয়া যায় । প্রথম 
রুঠিন আকার বরফ, দ্বিতীয় তরল আকার জল এবং তৃতীক্প গ্যাসের 
আকারে বাষ্প! উত্তাপের তারতম্য জন্য এই প্রকার আকারের 

২৪ 
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বিভিন্নত1 হইয়া থাকে । বরফে উত্তাপের ভাগ যত থাকে, জলে তদ- 
পেক্ষা! অধিক, এবং আরও অধিক উত্তাপ সংযোগে বাম্প প্রস্তুত 
হয় | সেন্টিগ্রেড্‌ তাপমানের ০" ডিগ্রী ও ১০০ ডিগ্রীর মধ্যস্থিত 
সমস্ত ডিগ্রী সম্তাপে জলের আকার থাকে, কিন্তু ১০০ ডিগ্রীর উপরে 
বা্পীক।রে পরিণত হয়। ০" ডিগ্রীভে জল সংযত হইয়া বরফ 
আকার ধারণ করে। 

সমস্ত পদার্থ শীতলতা সচ্চকারে সঙ্ক চিত হয় এবং উত্তপ্ত হইলে 
প্রসারিত ছয়, কিন্তু জলের বিষয়ে এ নিয়মের বিপরীতি ভাব লক্ষিত 
হয় | সকলই অবগত আছেন যে, বরফ জলে ভাঙসিয়া থাকে, কিন্ত 
পুর্বে যে নিয়মের বিষয় লেখা হইয়াছে, তদন্থসারে ইহা জলমগ্প 
হওয়াই উচিত 1 কিন্ত জলের বিষয়ে এই নিয়ম গ্রচলিত হইলে, 
বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা ছিল | স্মতিরাং এখানে এই ব্যবস্থার 
ব্াযতায় দেখিতে পাওয়1 যায় | জল ক্রমশ শীতল হইবার কালে 
০" ডিগ্রী বা ১০ ডিগ্রী উপর পর্য্যন্ত সঙ্ক,চিত হয়। কিন্তু তঙ্গিম্ে 
ইহার কলেবর প্রসারিত হয় । সুতরাং বরফ আকারে পরিণত হইলে 
মগ্ন না হইয়া ভাসমানই থাঁকে | এই বিষয় সপ্রমাণ করিবার জন্য 
কোন এক লৌহ নির্শিত আধারে জল রাখিয়া ইহার মুখ বিলক্ষণ 
নূপে বন্ধ করিয়া বরফচূর্ণ ও লবণ দ্বারা আবৃত রাঁখিলে কিছু ক্ষণ 
পরে অতিশার উচ্চ শব হইয়া এ আধারটি ফাটিয়া যায় । অভ্যন্ত- 
রস্থ জল পরীক্ষা করিলে বরফে পরিণত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়1 
যায় । জল বিষয়ে এই ব্তায় না হইলে অতি প্রমাদ ঘটিবার সপ্তা- 
বন! ছিল 1 হিম প্রধান দেশে সমুদ্র বা পুক্করিণীর উপারস্থিত জল 
জমিয়! জলমগ্র হইলে এ বরফ আর কখনই দ্রব হইতে পারিত না, 
যে হেতু সুর্যযরশ্মি দ্বারা জলঘাশি কখনই এমত উত্তপ্ত সইভে, 
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পারে না যে, তদ্দার নিম্বস্থিত বরফ দ্রব হইতে পারে । অধিকল্ 
ক্রমাগত উপরিস্থ জল বরফ হুইয়| জলমগ্ন হইলে কাঁল সহকারে 
সমস্ত জলরাশিই বরফে পরিণত হইতে পারিত। 

জলে যত তাঁপ সংযে(জিত হউক না কেন; সেন্টিগ্রেড্তাপ- 
মানের ১০০০ ডিগ্রীর উপরে কখনই সন্ত।প বৃদ্ধি হয় না| অবশ্শি- 
ফাংশ তাপ কিয়ৎ পরিমাণ জলকে বাস্পাকারে পরিণত করিয়া 
উপরে উঠিয়1 যায় । বাঁম্প স্বভাঁবতঃ অদৃশ্য বায়ু মধ্যে অবস্থিতি করে 
এবং ইহার তারতম্য অন্সারে বায়ু অধিক বা অল্প শৈত্য সম্পন্ধ 
হয়। এই শৈত্য নির্ণয় করিবার জন্য পদার্থবিৎ পগ্ডিতেরা একটি 
যন্ত্র ব্যবহার করেন। ইহার ইংরাজী নাম হাইগ্রোমেটার | পুর্বে 
বলা হইয়াছে, জল অধিক উত্তীপ সহকারে বাম্পাকার ধারণ করে । 
স্তরাং কোন জলরাশি শীতল করিতে হইলে উহাতে উত্তাপ না 
দিয়া'বাষ্প নির্ঘত করিতে পারিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, যেহেতু 
নিশ্নাস্থৃত জল ও সংস্পৃষ্ট বায়ু হইতে তাপ লইয়।ই উপরিস্থিত জল 
বাম্পাকার ধারণ করে । মস্তক উষ্ণ হইলে চিকিৎসকেরা শুদ্ধ জল বা 
ইহাতে কোন লয়শীল পদার্থ মিশাইয়] মাথায় দিতে পরামর্শ দেন। 
ইহার কারণ এই যে মস্তকের তাপ লইয়] জল বাত্পাকারে উড়িয়। 
যায়, স্ততরাং মস্তকও শীতল হয় । যেবস্তু অন্প উত্তাপ সহকারে 
বাস্প।কাঁর ধারণ করে, তীহাঁকে লয়শীল পদার্থ কছে। 

হেমন্তে যে শিশির পতন হয়, এক্ষণে তাহ্থারও কারণ পাঠক- 
বর্গ বুঝিতে পারিবেন | তাঁপের একটি কার্য কোন উত্তপ্ত বস্তু 
হইতে নির্থত হওয়া । কোন একটি বস্তু অগ্নিতে উত্তগু করিয়া 
স্থানান্তরিত করিলে কিছু ক্ষণ মধ্যে উহা শীতল হইয়া যায়। 
এ বস্ত হইতে তাপ চতুদ্দিকে বিলিষঠগ্ত হওয়াই এই ঘটনার কারণ। 
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শীতকালে দিবা ভাগে কুর্ধ্যরশ্মি পৃথিবীকে উত্তপ্ত করে, রাত্রিকালে 
এঁ উত্তাপ পুনরায় উহা হইতে উত্থিত হইলে বক্ষপত্র ও তৃণাদি অধিক 
শীতল হয় ও সংলিপ্ত বায়ুস্থিত ৰাম্প হইতে তাপ এ সমস্ত পদার্থে 
পরিচালিত হয় । জল তাপ সংযোগে বাম্পাকার ধারণ করে, 
স্ুতরাং বাম্প হইতে তাপ অপশ্যত হইলেই উহা পুনরায় জলে 
পরিণত হুইয়া তৃণাদিতে একত্রিত হয় । এইক্ূপ এক জলপুণ্ণ পাত্র 
মধ্যে বরফ নিক্ষেপ করিলে বায়ুস্থিত বাম্প হইতে তাপ পাত্রে 
পরিচালিত হয়, স্থতর1ং এ বাস্প জল হইয়1 & পাত্রের বহির্ভাগে 
একাত্রত হয় । 

কোন কৌন পদার্থের এক বিশেষ ধর্শ আছে, যৎ্কর্তৃক এঁ পদা- 
তের উপরিভাগের পরমাণুসমুহ অন্তর্ভাগের পরমাণুর তাঁপের সমা- 
হরণ করত বিশেষতঃ নিকটস্থ উত্তপ্ত বায়ুর তাপ সমাহরণ করত 
বাম্প হইবার যোগ্য তাপ সংগ্রহ করিয়। স্বয়ং বাষ্প হুইয়1 যায়। 
জল এই ধর্শীক্রান্ত। স্তরাৎ সমুদ্র, পুক্করিণী, নদ ও নদী হইতে 
স্বতাবত বাম্প উ্থিত হইয়। বাধতে মিশ্রিত হয় । কি প্রকারে এই 
বাষ্প শিশির রূপ প্রাপ্ত হয়, তাহা লেখা হইয়াছে । এক্ষণে কি 
প্রকারে এই বাষ্পরাশি বষ্টি পে পুনরায় পৃথিবীতে নিপতিত হয়, 
তাহা লিখিত হইতেছে | গুর্ধে বলা হইয়াছে, তাপ সহকারে সমস্ত 
পদার্থ এসারিত হয় ও তদভাবে সংকুচিত হয়| এস্থলে ইছাও অবগত 
হওয়া আবশ্যক যে, পদার্থ মধ্যে তাপ দুই প্রকারে অবস্থিতি করে। 
কিয়ৎ পরিমাণ গুপ্ত ভাবে থাকে অর্থাৎ তাহা স্পর্শজ্ঞান ছারা 
জানিতে পারাষায় না ও কিয়ৎ পরিমাণ প্রকাশ্যাবস্থায় থাকে, 
অর্থাৎ তাহা স্পর্শজ্ঞান দ্বারা অন্গভব করিতে পারা ধায় । গ্রীষ্ম 
সহকারে বায়ু স্ফীত হইলে ইহার প্রকাশ্য উত্তাপ গুগ্তাকার ধারণ 
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করে এবং প্রকাশ্য উত্তাপের পরিমাণ অপ্প হইলে বায়ুস্থিত বাষ্পের 
উত্তাপও উপরি উক্ত গুগ্তাকারে পরিণত হয়। ম্মতরাং বাম্পরাশি জল 
হইয়] যায় এবং আকর্ষণ শক্তি দ্বারা পরস্পর আকর্ষত হুইয়। ব্হ- 
দাকার জলবিন্দু রূপে ভূতলে নিপতিত হয়। পতন সময়ে শীতা* 
ধিক্য হইলে এ জল ঘন অর্থাৎ দৃঢ় হুইয়। শিলার হয় । এই শিলা 
হওনে্র কারণ বিদ্যুৎ বিদ্ুুতের সহ।য়তা ভিন্ন শিলা জন্মাইবার 
সস্তাবনা নাই। 

সমুদ্রাদি জলাশয় হইতে যে পরিমাণে জল প্রত্যহ বাষ্প হইয়া 
আকাশে উতত হয়, তাহা মনে করিতে হইলে বিস্মকাপন্ন হইতে 
হয়। অনুমিত হইয়াছে, প্রতি বর্ষে ছুই শঙ্ক, পঞ্চ নিখর্ধ ছুই খর্কর 
মণ জল আকাশ হুইতে বষ্টি হইয়1 পৃথিবীর উপরে নিপতিত হয়। 
এত্ডিন্ন কোটি কোটি মণ জল হিম, শিশির, শিলা ও কুজ্ঝটিকা প্রভৃতি 
নানা আকারে আকাশ হইতে পড়িয়া থাকে । এই সয়ুদীয়ের আদি 
কারণ বাষ্প! প্রথমে ভূমি হইতে আকাশে বাম্পরূপে জল না 
উঠিলে এ সকলের কিছুমাত্র উৎপন্ন হইবার সন্ভতাবন! নাই । অতএৰ 
ইহ! স্পন্ট প্রতীত হইতেছে যে,পুথিবী হইতে প্রত্যহ এক নিখর্ব মণ, 
এবং প্রতি ঘণ্ট।য় একচাল্লশ কোটি, ছষি লক্ষ, ছষড়ি সহ, ছয় 
শত ছষড়ি মণ জল বান্প হইয়। উঠিয়া থাকে | তাহা না হইলে নিয়- 
মিত পরিমাণে বষ্টি হইত না। এই বিস্ময়জনক পরিমিত জলের 
কিয়দংশ প্রাণিদিগের প্রশ্বীস হইতে ও রৃক্ষাদির পত্র হইতে এৰহ 
দীহন সময়ে কাঠাদি হইতে নির্ঘত 'হয়, অবশিষ্ট জল রৌই্ 
দ্বারা আকর্ষিত হইয়া.থাঁকে । 

এক্ষণে পাঁঠকবর্গ অবগত হইতে পারিয়াছেন যে, হিম শিশির 
বর্ষাদি আকাশগত বারি মানবের কারণ বাষ্প । এই বাষ্প আর্ত 
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স্থানাপেক্ষা অনারত স্থানে অধিক জন্মে ও যে জল বাষ্প ছইবে, 
তাহার চতুষ্পার্খবন্তী বায়ু এ জলাপেক্ষা উষ্ণ হইলে বাম্প শীস্ 
উৎপন্ন হয়| গতীর পাত্র অপেক্ষা অগভীর পান্ধে ও বাষুর 
সাহাযো বাস্প সত্বরে উথ্থিত হইতে থাকে | এই অভিপ্রায়ে শীস্ত 
ছুপ্ধ শীতল করতে হইলে অগভীর পাত্রে রাখা উচিত । তাহা হইলে 
ছক্ষের অধিকাংশ বায়ুর সহিত সংস্পৃষ্ট হইয়া শীঘ্‌ শীতল হয় | 
পীড়াকালে মন্তকে জল দিতে হইলে অধিক স্তর না করিয়া একস্তর 
' মাত্র বস্ত্র সিক্ত করিয়। মস্তকে লাগাইলে শীন্্ শৈত্য কার্য্য সম্পন্ন হয় | 

জল কত্ত উপকারী, তাহা লিখিয়! জানাইবার আবশ্যকতা নাই । 
ইহা ন! থাঁকলে প্রাণী মাত্রের জীবনরক্ষা হইবার সম্ভাবন| ছিল না। 
সেই জন্য ইহার অনা একটি নাম জীবন হইয়াছে । 


অভিনব যোগবাশিল্ঠ 1 


জেতে ₹ 


(১৭৯৫ শক ) 


মনারাজ দশরথ শ্ত্রিয় পুজ্র রামচন্দ্রকে নিতান্ত অন্যমনস্ক ও 
সাংসারিক সমস্ত কার্ধো; বিরত দেখিয়া, প্রবোধ বাক্যে ভীহাকে 
প্রকৃতিস্থ করিবার নিমিত্ত কুলগুরু বশষ্ঠকে নিয়োগ করিলেন | মহা- 
মতি বাশষ্ঠও রাজ নিয়োগাহ্গসারে রামচন্ট্রের নিকট গমন করিয়। 
কহছিতে লাগিলেন । 

বশশি্ঠ উবাচ। 
বশিষ্ড কহিলেন, বৎস রাম ' তুমি শিক্ষা, কলাপ ও ব্যাকরণ 
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প্রভৃতি সয়ুদায় খাজে বিলক্ষণ শুর্শিক্ষেত হইয়াছ, এবং সংখা, 
মীমাংসা প্রভৃতি সমুদায় দর্শনের মধ্যে তোমার কিছুই অবিদিত 
নাই; স্থতরাৎ ত্বৎসদ্ূশ লৌকের এরূপ চিত্তববিকার নিতীস্ত আম্চ- 
ধের বিষয় | অতএব হঠাৎ তোমার এরূপ চিত্তবিকার কেন হুইল 2 
তাহা আমার নিকট সবিস্তারে প্রকাশ কর। 
রামোবাচ। 
রাম কহিলেন, গুরো ! এই সংসার আমার পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর 
হইয়! উঠিয্লাছে, এই নিমিত্ত আমি মানস করিমাছি যে, সংসারে আর 
এক দণ্ডও থাকিব না! বনে গিয়| একমনে পরমার ধ্যান করিব । 
বশিষ্ট উবাচ | 
বশিঞ্ কহিলেন, রাম ! যেমন গাভী অগ্রিহ্োোত্রাদির কারণ, সেই 
কূপ সংসারই জীবের মুক্তিলাভের একমাত্র কারণ । সেই সংসারে 
পিতা, মাতা, ভাতা ও ভগিনী, ইহারাই শুভ সাধনের বিদ্ব স্বরূপ | 
ষেমন বালুকাময় ভূ(মতে শষা উৎপন্ন হুয় না, সেইরূপ পিতৃ মাতৃ 
সংরুল সংসারে সখের অঙ্তাবনা নাই । অতএবৰ যেমন জল অগ্নি 
হইতে উৎপন্ন হইয়া তাহা হইতে পৃথক থাকে এবং শত্ুভাব অব- 
লম্বন করে, সেইরূপ আপন উৎপত্তির কারণ পিতা মাত] হইতে 
পৃথ্থক্‌ থাকা জীবের অবশ্য কর্তব্য | 
রামোবাচ । 
রাম কহিলেন, গুরো ! তবে এই সংসারের মধ্যে সার পদার্থ 
কি? সংসারী ব্যক্ত কাহাঁকেই বা আত্ীয় বলিয়া জ্ঞান করিবে ? 
এবং সর্ধদ1 কাহার সংসর্শে থাকিলে সনাতন স্খলাভে দমর্থ ছওয়। 
যায়; এই হমস্তর কীর্তন করিয়| আমার মনোগত অজ্ঞান তিমির 
দুর করুন। 
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বশিষ্ট উবাচ | 

বশিষ্ট কছিজেন, রাম ! অমৃত যেমন সমুদ্রের সার পদার্থ, সেই 
রূপ ভার্য্যাই এই অন্ধতমসারত সংস।র সমুদ্রের সার পদার্থ । যেমন 
নৌক] দ্বার অনায়াদে মহানদী উত্তীর্ণ হইয়া! অপর পারে যাওয়া 
যায়, সেইরূপ ভার্ধ/ হইতেই এই সংসার সাগর পার হইয়া স্থবুরলোক 
লাভ করা যায়| যেমন কুস্গম সহযোগে সামান্য কীটও বিষ,-শিরে 
আরোহণ করে, সেই রূপ যে ব্যক্তি সর্ধদাই প্রণয়িনীর সংসর্গে বাস 
করেসে অনায়াসেই মোক্ষধামে গমন করিতে পারে । অতএব কি 
ঘছে) কি উৎসব স্থানে, বক ব্র্ম মন্দিরে) এবং কি আহার কখলে, কি 
শয়ন কালে, কি বায়ু সেবন সময়ে ; সর্বত্র সকল সময়েই ভার্যাকে 
সমভিব্াহারে রাখা কর্তব্য | দীপশিখা ও তেজ যেমন কখনই 
পৃথক্‌ হুইয়া থাকে না, সেইরূপ পুরুষেরও স্্রীবিযুক্ত হইয়া থাকা 
কখনই কর্তব্য নছে। যেমন দিবাকর যেখানেই গমন করুন ন। কেন, 
সর্বদাই ধরণীর গাত্রে কর প্রদান করিয়। থাকেন) সেই রূপ কামিনী- 
স্কদ্ধে কর এদান করিয়] সর্বত্র গমন কর] কর্তব্য । যেমন দীপ শিখা 
অন্ধকার ময় গৃহ উজ্জ্বল করে তখন এ গৃহ হইতে অভিলধিত দ্রব্য 
অনায়াসে বাছিয়া লওয়া যায়, সেইরূপ কমনীয় কামিনী লন্মুখে 
থাকিলে মানস গৃহ উজ্জ্বল হয় এবং অতিলষিত সনাতন স্থখলাক্ে 
সমর্থ হওয়া যায়। অতএব ভার্ধাই স্গখলাভের একগার কারণ | 
কায়মনোবাক্যে তাহার সেবা করিলে ও সাঁধা মতে তীঁহাকে মন্তষ্ট 
রাখিলে, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ ইহার মধ্যে কিছুই ছুলভ হয় নাঁ। 
অতএব সর্ববদ] সহধর্ষিণীকে সম্ভষ্ট করিতে সচেষ্ট হওয়াই সৎপুরুষের 
কার্যা। ছে রাম! তুমিও পিতা মাত! রূপ গৃহজঞ্টালে জলাঞ্লি দিয় 
সনাতন শখের আধার স্বরূপিণী কামিনীর চিত্বান্থবর্তনে তৎপর হও 
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বর্তমান অবস্থ।। 





আমাদিগের বঙ্গবাঁসীদিগের মধ্যে আজ কাল অনেকেই 
এক বাক্যে শ্লাঘ1 করিয়া বলিতেছেন যে, আমাদিগের 
দেশের আঁধুনিকী অবস্থা! পূর্ববাপেক্ষা' অনেকাংশে উন্নত 
হইয়াছে; বিদ্যার আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে সকলের বুদ্ধি- 
বৃতিও আলোচিত ও পরিমার্জিত হইতেছে, মানসিক 
বৃত্তি সকলের পরিচালন দ্বারা অশেষবিধ মঙ্গলজনক কার্য্য 
₹সাধিত হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতা ও গৌরবের ও বৃদ্ধি 
হইতেছে । কিন্তু আমর! এরূপ একবাক্যতাঁয় কখনই 
সম্পূর্ণ রূপে সায় দিতে পারিতেছি না ও আমাদিগের বর্ত- 
মান অবস্থার বিষয় পর্যালোচনা করিয়। কোনমতেই শ্লাঘ! 
করিতে পারিতেছি না | বরৎ আমাদিগের পুর্ব পূর্ব্ব অবস্থা, 
আচার ব্যবহীর ও রীতি নীতি স্মরণ করিয়া নিয়তই 
শিথিলিত হইতেছি। পুর্বকাঁলে আমাদিগের এই পুণ্য- 
ভূমিতে যেরূপ বিদ্যার আলোচন! ছিল, এক্ষণে তাহার 
শতাংশের একাঁংশও নাই, তবে পুর্বব পুর্বব কালে আমা- 
দিগের দেশে সাধারণের বিদ্যানুশীলনের কোন উপায় 
ছিল না, ব্রা্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যেই বিদ্যালোচনার 
রীতি লীমাবদ্ধ ছিল, বৈশ্য, প্রভৃতি অপরাপর জাতির! 
যাঁহাও শিক্ষা! করিতেন,তাহ। বিশেষ ফলোপধায়ক হইত না। 
২৫ 
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গা রই হউ)২শিক্ষা প্রণালী যে অতি উৎকৃষ্ট ছিল, তাহার 
আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। পুর্বকালে আমাদিগের 
দেশে অন্যান্য ভাষার সমধিক গৌরব ছিল না, কেবল মাত্র 

হস্কৃত ভাষাই বিশেষ গৌরবান্বিত ছিল, সকলেই শ্রদ্ধার 
সহিভ সংস্কত ভাষা অধ্যয়ন করিতেন ; এবং তাহাতে 
বিশেষ রূপে কৃতকার্্যও হইতেন । পুর্বে ধনবাঁন্‌ লোকেরা 
বিদ্যাশিক্ষার পক্ষে অত্যন্ত যত্ববান্‌ ছিলেন, বিদ্যাব্যবসায়ী 
ব্রাঙ্গণগণকে যথেষ্ট সমাদর করিতেন, তাহাদিগের জীবিকা 
নির্বাহের নিমিত্ত নানাবিধ উপায় নির্ধারিত করিয়া দিতেন, 
স্থতরাঁং তাহারাঁঙও সমধিক উৎসাহের সহিত বিদ্যার 
আলোচনায় স্বখে কাঁলক্ষেপ করিতেন ; ধনলালসা তাহা- 
দিগকে শ্ুবিমল বিদ্যার আলোচনার সময়ে বিচলিত 
করিতে পারিত না । আর শিক্ষার্থীরাও অধ্যাপকগণ কর্তৃক 
পুজ্রনির্বিশেষে প্রতিপালিত হইত, অর্থাভাবে তাহাঁ- 
দিগকে শশব্যস্ত হইতে হইত না, তাহারা অভিলাধানুরূপ 
বিদ্যা অভ্যাসে শ্বচ্ছন্দে কাঁলক্ষেপ করিতে পারিতেন । 
তাহার! নিয়তই বিদ্যালয়ে বা করিতেন ও নিয়তই বিদ্যার 
আলোচনায় সময়ক্ষেপ করিতেন । “ ছাঁত্রাণামধ্যয়নৎ 
তপঃ ৮ এই পূর্ব প্রসিদ্ধ বাক্যের তীহারাই যথার্থ গৌরব 
রক্ষা করিতেন । চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণ যেরূপ পরিশ্রম দ্বার! 
বিদ্যা উপার্জন করিতেন, সাহার শতভাগের একভাগ 
পরিশ্রম করিলে এখনকার ইংরাঁজী ভাষা শিক্ষার্থা 
ছাত্রের অল্পকাঁলের মধ্যেই ইৎরা'জীভা ষাবিৎ ক্ষট ও পোঁপ 
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গ্রভৃতির ন্যায় দেশবিখ্যাত হইয়া! পড়িতেন। অনেকে 
বলিয়া থাকেন যে, টোলের ছাত্রের অতি নির্বোধ ছিল, 
তাঁহাঁর। ৫1৭ বৎসর ব্যাপিয়। ব্যাকরণ পাঠ করিত, ইহ। 
কতক অংশে সত্য, কিন্তু ব্যাকরণ যেরূপ জটিল পদার্থ 
তাহাতে কিছু অধিক দিন আঁলোঁচন! না করিলে আয়ন্ত হয় 
না। জগতের সমস্ত সাহিত্যের ছার ব্যাকরণ ;- বিশেষতঃ 
মংস্কত।-_-সংক্কৃত ভাঁষা শিক্ষা করিতে হইলে প্রথমতঃ 
ব্যাকরণ পাঠ না করিলে কোন মতেই সাহিত্যাদির মন্মন 
গ্রহ কর! যাঁয় না,স্তরাৎ চতুষ্পাঠী সমূহে বাঁলকগণ প্রথ- 
মতঃ ব্যাকরণ শিক্ষা করিত | সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ কণস্থ 
ন! থাকিলে কখনই সাহিত্যাদি শাস্ত্রে বিশেষ বুুৎপ্দ্তি 
জন্মে না, এজন্য পূর্বের ব্যাকরণ কণ্স্থ করিতে হইত; 
ব্যাকরণ উত্তম রূপে অভ্যস্ত ন' হইলে অন্যান্য গ্রন্থ শিক্ষা 
করিবার রীতিই ছিল না । সংস্কত ভাষার ব্যাকরণ একে 
সুদীর্ঘ, তাহাতে নিতান্ত ছুরূহ, স্থতরাং তাহা কণ্টস্থ ও 
বিশেষরূপে তাঁহার ভাঁব সংগ্রহ করিতে হইলে সকল 
বুদ্ধিমান ছাত্রকেই ৫€। ৭ বগসর ব্যাপিয়! তাহা শিক্ষা 
করিতে হয়। পূর্ববতন চতুষ্পাটার শিক্ষাপ্রণালী এরূপ 
উৎকৃষ্ট ছিল যে, তাহা মনোযোগ পুর্ববক পর্যালোচনা 
করিলে বিশ্মিত ও চমণরুত হইতে হয়। 
পূর্ব্বে আমাদিপের দেশের শিক্ষাপ্রণালী অতি উৎ- 
কৃষ্ট ছিল, সে পক্ষে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; পূর্বে 
ছাত্রগণ ঘিনি যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন, তাহাতে সম্পূর্ণ 
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রূপে পারদ না হইলে অন্য শান অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হই- 
তেন না। সাহিত্যদর্পণকর্ত। মহ্থামহোপাধ্যায় বিশ্বনাথ 
কবিরাজ সাহিত্যদর্পণে হাস্যরসের উদাহরণ স্থলে “গুরো- 
রঃ পঞ্চ দিনান্যধীত্য বেপান্তশীন্ত্রাণি দিনত্রয়ঞ্চ। অমী 
সমাপ্রায়চ তর্ক বাদান্‌ সমাগতাঃ কুকুট মিশ্র পাদাঃ ॥৮” এই 
স্বকৃতত কবিতাটা উদ্ধত করিয়াছেন। এখনকার বিদ্যা- 
লোচনার রীতিনীতি পর্য্যালোচন1 করিতে হইলেই আমাঁ- 
দিগের উন্দিখিত কবিতাটা স্মরণ হয়, কিন্তু কেম হয়, 
তাহা বলিতে পারি নাঁ। বাস্তবিক সেটী এখন পার্থক ইই- 
তেছে। ছুর্ভাগ্য, আমাদিগের আধ্য ভাষা এক্ষণে অভি- 
মানে পশ্চিমগামিনী হইয়াছে । অধ্যাপক মোক্ষমূলার 
যেরূপ গৌরব রক্ষা করিয়াছেন, আমাদিগের ন্যায়বৃত্ব, 
বিদ্যারত্ব ও তর্কবাগীশ মহাশয়ের তাহা! ভূতকাঁলের আোতে 
বিসর্জন করিয়াছেন ! এক্ষণে পাশ্চাত্য রাজভাষা আমা- 
দিগেয় দেশে প্রবল; সেই প্রবলতা এখনকার সংস্কারে 
ভ্বানকরী ও অর্থকরী । 

নকল শ্রেণীর লোকেই বিদ্যার অনুশীলন করিতেছেন, 
কিজ্ত প্রণালী দেখিয়া সংশয় হয়। এ প্রণালীতে কেহ 
যথার্থ বিদ্বান্‌ বলিয়া অভিহিত হইতে পারিবেন, পে আঁশ। 
আমাঁদিগের অতি অল্প আছে। তবে আমর! এই পর্ধ্যস্ত 
স্বীকার করিতে পারি যে, মধ্যে মুসলমানদিগের রাজত্ব 
সময়ে আমাদিগের বিদ্যা্ুশীলমের যেরূপ বিশৃঙ্খল হইয়া- 
ছিল, এক্ষণে তদপেক্ষা অনেকাংশে ত্রীবৃদ্ধি হইয়াছে । 


৬৬৭ ] 
কিন্ত ৫* বগুসর পূর্বে যে প্রণালীতে শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন 
হইত, এখন তাহার আর কিছুই নাই। কেবল বাহ্থাড়ম্বর, 
প্রশংসাপত্রের হুড়াহুড়ি, আর পল্লবগ্রাহিত1 গুণের দিন 
দিন বৃদ্ধি হইতেছে । আমাদিগের দুরদৃষ$ট ক্রমে বিদ্য। এক্ষণে 
সামান্য অর্থকরী আখ্যা ধারণ করিয়াছেন । এক্ষণে অর্থো- 
পার্জজনই বিদ্যা শিক্ষার পরিণাম; লোকের স্থথে ও স্বার্থে 
বাধা দিতে আমরা অন্ত্রধারণ করিব না, তবে যে আমর 
বিদ্য| শিক্ষার অন্যান্য সুখময় ফলে বঞ্চিত হইয়া! একমাত্র 
অর্থাগমরূপ ফলের অভিলাষে ব্যতিব্যস্ত হইয়! পড়িতেছি, 
ইহা! অতিশয় আক্ষেপ! আমাদিগের দেশে এক্ষণে অধিকাংশ 
লোৌকেই অর্থলালসায় বিদ্যা শিক্ষা করেন, অর্থাগম না 
হইলে ফাঁহাদ্িগের কোন মতেই জীবিক1 নির্বাহের উপায় 
নাই, তীহারাই যত্তপূর্ধবক বিদ্যা! অভ্যাস করিয়া থাকেন, 
কিন্ত তাহাদের সে বিদ্যা যকিঞ্চিৎ ফলোপধায়িকা হয়। 
আমর! মুক্তকঞ্ে বলিতে পারি, তাহাদিগের পুস্তকের বিদ্যা 
পুস্তকেই থাকে। এখনকার যেরূপ শিক্ষাপ্রণালী, তাহাতে 
বিদ্যালয় হইতে যথার্থরূপে স্থশিক্ষিত হইয়া কজন ছাত্র 
বাহির হন্‌? অর্থাভিলাধী শিষ্যেরা এত শশব্যস্ত থাকেন 
যে, মানসন্ত্রমে জক্ষেপ থাকে না; পাপীয়সী অর্থাকাজ্। 
তাহাদিগকে সময়ে সময়ে হিতাঁহিত বিবেচনা শৃগ্য করিয়। 
ফেলে । যাহারা! স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করিতে অভিলাষী 
হুম্‌, তাঁহাদিগের আবার অর্থলালসা এত অধিক ফে,তীহারা 
অর্থ সম্বস্ধ-হীন বাক্যকে নিরর্থক বলিয়া থাকেন । ফলত 
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আমাদিগের অর্থলালসা এত প্রবল হুইয়! উঠিয়াছে যে, 
তাহাতে আমাদিগের বিদ্য। বুদ্ধি ও গৌরব সকলই বিনষ্ট 
হইবার উপক্রম হইয়াছে । স্বার্থপরায়ণতা দিন দিন এত 
বর্ধিত হইতেছে যে, আরু কোঁন ক্রমেই আমাদিগের মঙ্গ- 
লের আশ! নাই । ছুর্ভাগ্যক্রমে আমাদিগের স্বাধীনতার 
সঙ্গে সঙ্গে উন্নতি সাধনের প্রধান সাধনভূত একতা, গৌরব, 
বুদ্ধিমত্তা! প্রভৃতি সমস্তই তিরোহিত হইতেছে । আমা- 
দিগের দেশের পুর্র্বকালের কোন বিষয়েরই সম্পুর্ণ বৃত্তান্ত 
অবগত হইবার কোন উপায় নাই । তথাচ মহাভারত ও 
রামায়ণাঁদিতে পূর্ববকালের যেরূপ রীতি নীতি আচার 
ব্যবহার দেখিতে পাওয়৷ বায়, তাহা সম্যক পর্যযালোচনা 
করিলে, আমরা কখনই ইদানীন্তন সময়ে আমাদিগের 
জাতীয় গৌরবের উন্নতি হইয়াছে স্বীকার করিতে পারি 
না! পুর্ব্বকালে সকলেই এক একটা নির্দিষ্ট কার্ধ্য লইয়! 
স্বচ্ছন্দে জীবিক!নির্ববাহ করিতে পারিতেন । ফাহাঁর যেরূপ 
বৃত্তি, তিনি তদনুরূপ সম্মান লাভ করিয়া স্থখী থাকিতেন, 
এক্ষণে কাহারও কোন নির্দিষ্ট ব্যবসায় নাই । যিনি যাহা 
ইচ্ছা করিতেছেন, তিনি তাহাই করিতেছেন । অর্থ অর্থ 
করিয়! প্রায় মকলেই ব্যতিব্যস্ত, তবে ফাঁহাদিগের অর্থ 
আছে, তাহাদিগের প্রতিই সকলের দৃষ্টি! যে সকল হিতৈষী 
ধনবান স্বদেশের হিতে দৃব্রত, তাহার! অবশ্য সাধুবাদের 
পাত্র, গাহাদিগের দ্বারা হিতামুশীলন, বিদ্যানুশীলন 
সম্ভবমত হইতেছে, জন্মভূমি সখী হইতেছেন, যাঁহাদিগের 
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ধন আছে, মন নাই, তাঁহার! মাতৃভূমির পুজ্র হইয়াও 
জন্মভূমির শত্রু, স্তরাৎ আভিধানিক শব্দে তাহার! বঙ্গীয় 
সমাজের বৈরী । তাহারা! আপনাদিগের স্থখে নিয়ত প্রমত্ত, 
স্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত প্রতিমুহূর্তে চেক্উ,দেশের হিতাহিতে 
সততই নিষ্ঠ,ব ও নিশ্চে্উট। পূর্বকালে ধনপতিদিগের 
প্রায় অধিকাংশ লোকেই বিদ্বান, বুদ্ধিসম্পন্ন ও সদাচার- 
পরায়ণ ছিলেন। অতি পূর্বকাঁলের রাজগণের বৃত্তান্ত 
আবণ বা পাঠ করিলে এমন বোঁধ হয় ন1 যে, তাহাদিগের 
মধ্যে কেহ মূর্খ বা অনভিজ্ঞ ছিলেন ! এমন কি, তখন মূর্খ 
পুত্রের! সম্পূর্ণরূপে বিষয়াধিকারী হইতেও পারিত না । 
কিন্তু এক্ষণে অনেক ধনীসন্তান নিয়মিত রূপে বিদ্যা শিক্ষা 
করিতে পারেন না, অথব] করেন না । অতি অল্প সময়ের 
মধ্যেই তাহারা ভোগাভিলাষে আসক্ত হইয়া আপন আপন 
বুদ্ধিবৃত্তিকে কলুষিত করিয়া ফেলেন । তীহারা মনে 
করিলে আজনম্মকাল বিদ্যার বিমল রসাস্বাদন করিতে 
পারেন, মনে করিলে অনায়াসেই স্ব স্ব বুদ্ধিরৃত্তি পরি- 
ম্র্জিত করিতে পারেন, মনে করিলে দেশের সভ্যতা 
গ্রীতে গৌরবের বৃদ্ধি করিতে পারেন, কিন্তু তাহারা 
এত অলস ও বিলাসানুরক্ত যে, সমস্ত দিবা রাত্রির মধ্যেও 
আলস্য ত্যাগ করিয়া! সমাজের প্রতি কটাক্ষপাত করিতে 
মময় পান না। যদি কিছু সময় হয়, পরের কুৎসা, দলা- 
দলীর ঘেঁট, দুর্ববলকে জব্দ করিবার ফিকির, এবং কু” 
দিত আমোদ করিতেই তাহ! ফুরাইয়! যায়। নিত্য ০সব- 
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নীয় বিলাঁসে ধাহাদিগের আত্ম! পরিতৃপ্ত হয় না, তাহার! 
বসরান্তর বারোয়ারি পুজার আমোদে উন্মস্ত হন। এ 
প্রকার শ্রেণীর ছারা হতভাগ্য বঙ্গনমাজ কি কল্যাণ 
প্রত্যাশা করিতে পারেন ? পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি, যে 
সকল স্তুশীল স্তবধীর ধনীসম্তান বিদ্যার আদর ও স্বদেশের 
আঁদর করিতে যত্তববান্‌, তাহারা সমাজের সহজ্র সাধুবাদের 
পাত্র । তদিতর দল তদিতর প্রশংসার অংশী। মাসাস্তরে 
আমর! আরও কতকগুলি শোঁচনীয় অবস্থা উদ্ধার করিব। 


পরস্পর 


কন্কিপুরাণ । 


৩ 


ষষ্ঠ অধ্যায় । 


শুক কহিলেন, তগবন্‌! অনন্তর .সখীজন-পরির্তা বিস্মিত-বদন। 
দেবী পদ্মা নিজ পতি হরিকে চিন্তা করিতে করিতে সম্মখবর্তিনী 
বিমলা নামী সখীকে কহিলেন, বিমলে ! বিধাতা কি আমার অদৃষ্টে 
এই লিখিয়াছেন যে, আমার দর্শন মাত্রেই পুরুষগণ রমণীভাৰ 
প্রাগ্ড হইবে! হায়! আমি অতি হতভাগিনী, আমি অতি পাপিনী, 
আমি যে এতকাল দেবদেব মছাঁদেবের আরাধনা করিলাম, 'উধর 
ক্ষেত্রে প্রশ্ষিগ্ড বীজের ন্যায় সে সকলই বিফল হুইল । ভ্রিডুবনের 
অধিপতি লক্ষমীপতি ভগবান হরি কি আমার প্রতি অভিঙাধী হই- 
বেন ? দেখ, যদি দেবদেব শক্করের বাক্য মিথ্যা হয়, জগত্পতি বিষ, 
যদি 'আমারে স্মরণ ন1 কয়েন, তাঙ্কা হইলে আমি হরি চিত্ত! করিয়। 
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এ দেহ অনলে নিক্ষেপ করিব | দীনা মান্থফী আমিই বা কোথায়, 
আর সেই ভগবান জন।দ্দনই বা কোথায় আমি বিধাতা কর্তৃক 
নিগৃহীত হইলাম, তাছা! না হইলে শশাঙ্কশেখর আমারে বঞ্চনা 
করিলেন কেন ? ঈদৃশ অবস্থায় আমার ন্যায় কোন্‌ পলমণী বিষ, 
কর্তৃক পরিত্যক্ত হুইয়া জীবন ধারণ করিতে পারে £ দেব! আমি 
যশস্বিনী পদ্মার এইরূপ শোৌকন্চক বাক্য শ্রবণ করিয়া! আপনার 
সমীপে আগমন করিলাম | 

তখন ভগবান কম্কি শুকের বাকা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত চগত্কৃত 
হইলেন, এবং কহিলেন, শুক! তুমি প্রিয়া পদ্মাকে আম্বাস প্রদান 
করিবার নিমিত্ত পরনর্বার তথায় গমন কর | হে প্রিয় গুক! তুমি 
আমারে স্ংব্্দ লইয়া? প্দ্বাৰ ন্কটে গ্ম্ন্‌ পুর্ব অখ্মারে কপগুণের 
বিষয় কীর্তন করিয়া উহাকে আশ্বাসিত করিয়! পৃনর্ধার এখানে 
আগমন করিও । দেবী পদ্মা আমার প্রণয়িনী ও আমি ভহ।র পতি, 
ইহ। বিধিলিপি ; তবে আমাদিগের সংযোগ সাধনে তুমি মধ্যস্থাব- 
লম্বলন করিবে । হে শুক ! তুমি সর্বজ্ঞ ও কালধর্মাজ্ঞ ; তুমি অমৃতময়্ 
বাকো প্রণয়িনী পদ্মাকে আশ্বাসত করিয়া আমাকে সংবাদ দিবে। 

সর্বজ্ঞ শুক মহাক্সা কল্কির. এইরূপ বাক শ্রবণ করিয়। হুষ্ট চিত্তে 
উাহ।কে প্রণিপাত করিয়া সত্বরে সিংহলাভিমুখে গমন করিলেন । 
কিছুক্ষণ পরে তথায় উপস্থিত হুইয়| বীঁজপুর ফল ক্ষণ গুর্ব্ক 
কন্যার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তত্রত্য এক নাগকেশর বক্ষের উপরি 
ভাগে উপবেশন করিলেন | পরে বূপযৌবন-ম্ণালিনী পদ্মা দেখীকে 
অবলোকন করিয়া মালুষ-স্থরে কছিলেন, বর-বর্ণিনি! আপনার 
কুশল তত? আপনার মুখমণ্ডল বিকসিত পদ্ঘের ন্যায়ঃ নয়নযুগল 
পক্ষের ন্যায় অপুর্ব শোভা সম্পন্ন, আপনার গাত্রে পল্ষের ন্যায় 

২৩ 


| ২০২ ] 


গন্ধ, আপনার কর যুগল পদ্ঘা সদৃশ, এবং হস্তে পদ্ম শোভা। পাই- 
তেছে, স্থতরাং আপনাকে অবলোকন করিয়া আমার বোধ হুই- 
তেছে, আপনি দ্বিতীয়া কমলা দেবী । হে জগম্মোছিনি! বোধ 
কবি, সর্ব অ্রধ্টা ভগবান পিতামহ ত্রিসভূুবনের রূপলাবণ্য সম্পত্তি 
একত্রিত করিয়৷ আপনার নিশ্বাণ সাধন করিয়াছেন । 
পদ্মমালা-বিভূষিতা দেবী পদ্মা শুকের এইরূপ অতাড়ুত স্মমধুর 
বাক্য শ্রবণ করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, আপনি কে ? কোন 
স্থান হইতে আগমন করিলেন ৮ আপনি দেব কি দানব £ আমার 
প্রতি দয়াবাঁন হইয়। শুকরূপ ধারণ প্রর্বক আগমন করিয়াছেন 2 
শুক কহিলেন, দেবি ! আমি সর্ঝজ্ঞ, কামচারী ও সর্বশাস্্রার্ 
তত্বঙ্ক, আমি দেব, গন্ধর্ব ও ভূপতিগণের সভায় অতান্ত সমাদর 
পাইয়! থাঁকি | হে মনস্িনি! আমি স্বেচ্ছান্থুসারে গগনে বিচরণ 
করিয়| থাকি, আজ আপনারে দর্শন করিবার নিমিত্ত এখানে আগ- 
মন করিয়াছি । আপনার অন্তঃকরণ অত্যন্ত প্রশত্ত, তথাচ দেখিতেছি, 
আপনি আজ তোগাভিলাষ সমস্ত পরিহার করিয়া অতি ছুঃখিত মনে 
কালযাঁপন করিতেছেন; আপনি হাসা পরিহাস পরিত্যাগ করিয়ী- 
ছেন, সখীগণের সহিত আর আমোদ প্রমোদ করিতেছেন না, 
অঙ্গশোৌভ। আতরণ মমব্ত্র পরিতাগ করিয়াছেন । আপনার এইরূপ 
ভাব দেখিয়1] আমার অত্যন্ত দুঃখ উপস্থিত হইতেছে ; অতএব ইহার 
বিশেষ কারণ জানিবার জন্য আমার মন অত্যন্ত উতৎকশ্ঠিত হই- 
তেছে। এ নিমিত্ত ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছি | আপনার 
ক্ন্বর এজপ মধুর ও কোমল যে, কোকিলের কলকুজনও ইহার 
নিকট তিরস্কত হয় । আপনার দন্ত, ওষ্ ও জিন্াগ্র বিনির্ধত অক্ষর 
পংক্কি যাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহার জীবন সার্থক, 
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উহার তপপস্যার কথা আর কি বলিব ? ভামিনি ! আপনার নিকট 
শিরীষ কুল্মমের কোমলতা, আর নিশা নাথের কান্তিও অতি তুচ্ছ। 
পণ্ডিতগণ ছুল্লভ অমৃত ও ব্রহ্মানন্দকে অতি উৎকৃষ্ট পদার্থমধ্যে গণ্য 
করিয়া থাকেন, কিন্ত আপনার তাহারও সাহত তুলনা হইতে পারে 
নাঁ। যিনি আপনার বাহ্ছলতা দ্বারা সমালিক্গিত হইয়! আপনার 
মুখন্ধা পাঁন করিতে পারিবেন, তীহার আর স্থখসাঁধন জপ, তপ, 
ও দানাদি শুভফলের কিছুমাত্র গ্রয়েজন থাকিবে না । হে ব্বহদ্রথ- 
নন্দিনি ! ধাহারা অপনার এই তিলক-স্থুশৌভিত, অলকাবলী-মণ্চিত, 
চঞ্চল কুগুল-বিরাজিত, চঞ্চল দৃষ্টি সমদ্থিত, প্রফুল মুখমণ্ডল অব- 
লোকন করিবেন, ভীহাদিগের আর এই ধরাধামে জন্ম গ্রহণ করিতে 
হুইবে না। অয়ি ভামিনি! যে জন্য আপনার ঈদৃশ ছুঃখ উপস্থিত 
হইয়াছে তাহার কারণ নি্দেশ করুন্। আপনার কোন শারীরিক 
পাড়া নাই, তথাচ অপাঁন তপগগপ্রপীড়িতার নায় অত্যন্ত কৃশ 
হইয়াছেন। ভম্মাচ্ছন্ন স্বর্ণ প্রতিম।র ন্যায় আপনার এই দেহ নিতাস্ত 
মলিন হইয়াছে । 

তখন পঘ্ম। কহিলেন, হে সর্বজ্ঞ শুক! হরি যাহার প্রতি প্রতি- 
কুল, তাহার রূপেরই বা! প্রয়োজন কি? আর ধনেইবা প্রয়োজন 
কি.ট কুলেরই ব| আবশ্যক কি? আর বংশমর্ধযাদারই বা শৌরব 
কি ৫ তাহার পক্ষে সকলই বিফল । হে শুক! আমার রতাস্ত ষাদ 
তোমার অবিদিত থাকে, তাহা হইলে বলতেছি, শ্রবণ. কর । 

আমি বাল্য, পৌগগু, ও কৈশোর অবস্থাতে দেবদেব ভবানী- 
পতির আরাধনা করিয়াছিলাম; তাহাতে তান ভগবতীর সহিত 
আবিভূতি হইয়! পরম পরিতোবের সহিত কহিহন পন্মে ! তোমার 
অভিলধিত বর প্রার্থনা কর । আম তঙফালে লজ্জায় অধোয়ুখী 
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হুইয়] তার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলাম, তদর্শনে তান কহিলেন, 
পন্মে! ভগবান নারায়ণ তোমার পতি ইইবেন । কি দেব, কি দানব, 
কি গন্ধর্ধ, অন্য বেকেহ তোমার প্রতি কামভাবে কটক্ষপাত করিবে) 
তাহারা সেই ক্ষণেই নারীভাব প্রাপ্ত হইবে, তাহার কিছুমাত্র সংশয় 
নাই। হে শুক! ভগবান্‌ শশাঙ্কশেখর এইরূপ বর প্রদান করিয়া 
বিষণ পুজার পদ্ধতি যথা বিধানে বলিক্না দিলেন । আরম তান্থাও 
বলিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর । এই যে আমার সখীগণকে 
অবলোকন করিতেছ, ইহার] প্ুব্র নরপতি ছিলেন | ধর্মীত্বা পিতা 
আমাকে যৌবন পদবীতে পদাপণ করিতে দেখিয়া স্বয়স্বর স্থলে 
ইহাদিগকে আময়ন করিয়াছিলেন । ইহ্াীরাও বিবাহে কৃতনিশ্চয় 
হুইয়। পুলকিত মনে স্বয়স্বর সভায় সমাগত হুইয়াছিলেন) ইহ্থার। 
সকলেই যুবা, রূপবান্। গুণবান্‌ ও ধনবান্‌ ছিলেন | আমি যখন করে 
রত্বমীলা ধারণ পুর্বক স্বয়স্বরক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইলাম) তখন ইহারা 
আমারে অবলোকন করিয়া কামবিমোহিত ও পতিত হইলেন | হ্ষণ- 
কালপ্‌রে সন্ত্রান্ততিত্বে গাত্রোধান করিয়া দেখিলেন বে? স্ব স্ব দেহে 
স্রীচিহ্ন সমস্ত গ্রাছুভূতি হইয়াছে, তখন ইন্ভার। শক্রগণের ভয়ে ও 
বন্ধুবান্ধবগণের লজ্জায় অত্যন্ত ভীত ও নঙ্ক চিত হুইয়! ক্ষণকাল 
চিন্তা করিয়া আমারই অন্থ্গামী হইলেন । ইহারা সর্বগুপ।ন্বিত ; 
এক্ষণে আমার সহচরী হইয়াছেন, এবং আমার সহিত তগবান্‌ 
নারায়ণের পুজা, ধ্যান ও তপস্যা করিতেছেন । 

বেদবেদাঙ্গ পারগ শুক পদ্মার এই শ্রবণন্থখকর, স্বাভিলবিত বাকা 
শ্রবণ করিয়া পরম পুলকিত হইলেন, এবং সমুচিত বাক্যে তাহার 
সন্তোষ উত্পাদন পুব্ক ভগ্বান্‌বিষ্ণ'র আরাধনার প্রস্তাব করিলেন। 


ষষ্ঠ অধায় সমাপ্ৰ | 


পিপীলিকা । 


স্যর দুটি এরর 


অনতিজ্ঞতা বশত আমরা ইতর প্রাণীদিগকে একান্ত অশ্রদ্ধ! 
করি | অনেকেরই মনে এইরূপ বিশ্বাস আছে যে, আহার, বিহার, 
নিদ্রাঃ ভয় ও রোধ ভিন্ন যেন তীহ।রা আর কিছুই অবগত নছে । আধ 
কাংশ লেকেই মনে করেন, সংস্কার বশতই ইহার দকল কার্য 
করে | ভবিষ্যতে কি হইবে,তীহ1 ভাবিয়1 উহার কর্ম করিতে অক্ষম | 
কিন্ত বাক্তবিক তাহা নহ্কে | যদিও আকারাদিতে বিস্তর বৈলক্ষণ্য 
দেখিতে পীওয়। যায় বটে, কিন্তু ইন্পখদিগের অনেকের অনেক বিষয়ে 
মন্ুয্য জাতির ন্যায় বুদ্ধিরৃত্ভির পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে | অদ্য 
আমর। পিপীলিকার দ্বার] তাহ কথঞ্চিৎ সগ্রমাণ করিব। 

আমেরিকায় টেক্লাস্‌ নামক প্রদেশে এক প্রকার পিঙ্গলব্ণ পিপী 
লিঞা আছে, তাহাদের সংস্কার অতি অপূর্ব | ডাক্তার লিনসিকম ১২ 
বৎসর কাল বিশেষরূগ পর্যালোচন1 করিয়া এইরূপ লিখিয়ীছেন । 
ইন্থার। বাসগ্রছোপষোণী স্থান নির্ণয় করিয় প্রথমতঃ গর্ত কাটে, 
এবং উহার চতুষ্পার্থে ৩ হইতে ৬ ইপ্জি প্রাচীর স্বরূপ মৃত্তিক।র টিবি 
রাখিয়া দেয় । স্থান নিম্্র হইলে সর্ঝ গ্রথম ১ ভাত ভর্ধ একটী উচ্চ 
টিবি করিয়! উহ্ার চূড়ার সন্গিহিত, স্থল হইতে সুড়ঙ্গ করে । সেই 
সুড়ক্জ বারের চতুস্পার্থ্বে ২ | ৩ হাত জমি সমতল ও পরিস্কার করিয়। 
রাখে, তথায় কোন গ্রকার তৃণাদি জন্মিতে দেয় ন1। পরে বথা সময়ে 
এক প্রকার ঘাসের বীজ আনিয়া বপন করে । তথায় অপর কোন 
তূণ অন্ক,রিত হইলেই তাহা কাটিয়া ফেলে । সেই লকল ঘাসের 
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ফুল হইয়া সময়ে স্ুপকক হইলে যে শসা উৎপন্ন হয় তাহা লইয়া 
গৃহজাত করে এবং মধ মধ্যে আবশ্যক মতে উহার খোসা বা তুষ- 
গুলি বহির্ত করিয়া রাখে । অধিক বর্ষা হইলে ইহাদগের আবাস 
সহ খাদ্যও আর্দ্র হয় ; যে দিন আকাশ নির্খল থাকে,সেই দিন শম্য 
গুলি বাহিরে আনিয়া শুষ্ক করে এবং অপুরাহ্ছে অস্ক,রিত বীজপুঁলি 
পরিত্যাগ করিয়া অপর সমস্ত গুদামে লইয়। যায় । কোন কোন 
প্রাণীতত্বজ্ঞ পণ্ডিত এই ব্বত্তাস্তের সতাতার প্রতি সংশয় প্রকাশ 
করাতে পুর্বোক্ত ভাক্তার প্রত্যুন্তরে বাঁলয়াছেন, আমার বাগানের 
মধ্যে ইহাদিগের পুর্ব কূপ আবাস আছে এবৎ ১২ বৎসর কল নিয়- 
তই আমি উহ্বাদিগের অধ্যবসায় ও যত্তু প্রত্যক্ষ করিতেছি । 

অপর এক জাতি পিপীলিকা সিকি আধূলির আকারের গে(ল 
গোল পাত মুখে করিয়া শ[রিবন্দী হইয়া ঝাঁকে ঝাকে স্ব স্বআবাসে 
লইয়] যায় । বাসস্থান্গুলি বল্মীকের ন্যায় উর্ধে ১ বা ১॥০ হাতি 
এবং উহার ব্যাস ২৫ | ৩০ হাত | অপর একদল কদ্দম্‌ প্রস্তুত করত 
পাতা সহ সংলগ্ন করিয়া ভিতরে লাগায় এবং তাদ্দারা। স্ব স্ব গুছে 
ধুলি পতন হুইতে দেয় না। মন্ুষ্যের ন্যায় ইহারা তিন শ্রেণীতে 
বিভক্ত | এক শ্রেণী শ্রমজীবী, এক শ্রেণী যোদ্ধা, আর এক শ্রেণী 
ওমরা! শেষোক্ত দুই দল কেবল বপিয়া খায় | ্রথমের স্কদ্ধে সকল 
পরিশ্রমের ভর 1 গঠন ও চেহারায় ইচ্াদিগের পরস্পরের বৈলক্ষণ্য 
জ[না যাঁর । মধ্যে মধ্যে পরিষ্কীর দিবসে ওমরারা সন্ত্রীক হুইয়। 
বাছিরে আসিয়া আমোদ কৌতুক করে । ইহাদিগের মধ্যে আবার 
ছুই সম্পদায় দৃষ্ট হয়, একের মন্তুকোপরি স্বচ্ছ মুকুটের ন্যায় চূড়া 
এবং অপরের লালাটে এক একটি অতিরিক্ত চক্ষু । এই উভয় দল 
রাজকার্ধা সকল সমাধা করে । ইহছাদিগের প্রথম শ্রেণী নীতিজ্ঞ 
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এবং শেষোক্তের] যাজক বা শিক্ষক অস্থভব করিলে নিভান্ত অসঙ্গত 
ছয় না। ইহারা আক্রান্ত হইলেও আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধ করে না। 
ইহাদিগ্নের,অপর শ্রেণী ক্ষত্রিয় রীতির অস্কুকরণ করে | তাহার! 

কেবল স্বদেশ ও দেশবাসীগণের রক্ষাকার্ে নিযুক্ত । ইহাদিগের 
সকলেই স্ব স্ব নির্ষিক্ট স্থানে অবস্থিতি করে এবং এ স্থান পরিত্য।গ 
করিয়া অনাত্র গমনে সকলেই অনিচ্ছুক | সকলেই ইচ্ছা মতে 
ভাগারস্থিত বস্তু ভক্ষণ করিতে পারে । কেহ তাহাতে প্রতিবাদী 
হয় না। তৃতীয় শ্রেণীর পিপীলিকারা বৈশাদিগের ন্যায় সমস্ত 
কায়িক শ্রমের কার্ধা করিয়] থাকে | কেহ অদ্রীলিক! নিশ্বাণ বা 
মেরামত, অনো উহ্বাদিগের নিমিত্ত আঙ্কার আনয়ন, কেহ বা গো 
সেবায়, কেহবা খাদ্য সংগ্রহে বাস্ত । এক মুহূর্তের নিমিত্ত কেছই 
নিষ্কর্মা হইয়। থাকে ন|। 

 ইস্াদিগের গো! সেবার কথা বিস্তারিত রূপে লেখা আবশ্যক । 
আকাইড নামক উকুনের ন্যায় এক প্রকার কীট আছে । উহার! 
গাছের পাতায় থাকে এবং তাহাই উহাদিগের খাদ্য | উন্ভাদিগের 
পশ্চাৎ্ ভাগে ছুটী ভুঙ্গীর ন্যায় অঙ্গ আছে, উহা ভুষিলে স্মমধুর 
রস নির্ঘথত হয়। পিপীলিকারা উহা আত উপাদেয় বলিয়া গণন! 
কদর / সেই নিমিত্ত এ পিপীলিকারা এরূপ বহছুংখক কীটকে গরুর 
নায় পালন করে । আপনাদিগের আবাস মধ উহাদিগের বাস- 
গৃহ নির্মাণ করিয়া! দেয়, মধ্যে মধ্যে বাহিরে লইয়। চরায়,। আহারের 
নিমিত্ত প্রত্যন্ক পত্রাদি আনিয়া দেয় এবং যথাঁকালে মুখ দ্বারা 
দেন করে। 

ইছাদিগের গ্রাম বা নগর মধ্যে শত শত লস্বা লম্বা দালান, বৈঠক- 
খানা, শয়নাগার, ভাগার, বারণ, সিড়, গোশালা ও রাজ্মার্শ 
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প্রভৃতি দেখা যায়। কতৃকগুঁল খৃছে কেবলমাত্র শিশুর] প্রতি- 
পালিত হয়; কতকগুলি দিবা রাত্রি এ কর্শেই নিযুজ থাকে। 
ইহার! প্রতাহ ডিম বা ফুটা বাচ্ছা সকলকে আত্পতাপে তাপিত 
করে,আবার সন্ধা। হইতে ন| হইতেই নিদ্দিষ্ট গৃহে ফিরাইয়। আনে । 
আফিক।খণ্ডে ইসাইটন নামক এক জ1তি পিপীলিকা বাস "রে । 
গ্রাম করাই ইহ্থাদগের প্রধান কার্যা। ক্ষুদ্রকায়ের সকলেই 
সামান্য লড়াক বা সিপাহি এবং অপেক্ষাকৃত রূহদাকার-বিশিষ্টেরা 
কাণ্ডেণ বা সৈন্যাধ্যক্ষ | ইন্কাদিগের এক একটীর অধীনে প্রায় ৩০চী 
করিয়] থাকে, যুদ্ধ যাত্রীকালে কলিকাতার সমারোহের জাকাঁজ 
বিবাহের নায় অধ্যক্ষেরা দৌড়াদৌড়ি করত সকলকে শৃঙ্খলাবন্ধ 
রাখে, কখন বা কোন উচ্চ টিবির উপর উঠিয়া অপর সকলকে পথ 
প্রদর্শন করে | ইারা বাকা বা শব্দ প্রয়োগে অক্ষম যথাথ বটে, কিন্ত 
অন্যের অঙ্গ স্পর্শ বা আপন শরীর সঞ্চালন দ্বার] স্বীয় মনের তাৰ 
বাত্ত করিতে বিলক্ষণ পটু | ইচ্গারা লক্ষ লক্ষ প্রাণী একত্রিত হইয়া 
২৩ রসী (২০০ হাত) বিস্তৃত হইয়া গমন করে এবং বর্শির 
হাঙ্গামার ন্যায় পথস্থিত জীবের ভয়ের আর সীম থাকে না। 
দঙ্গলমধ্যে পক্ষী, বানর, শুকর প্রভৃতি পড়িলে তাহার আর নিস্তার 
নাই | দংশনে দংশনে সকলেই বিনষ্ট হয় | দৈবাঁধীন মন্ুষা ইহ্া- 
দিগের মধাস্থিত হইলে সঙ্আ্র সহত্র পিলীলিকা পা দিয় উঠিয়। 
সর্বাঙ্ বাপিয়া ফেলে; ভঙকাঁতল বেগে দৌড়নই রক্ষা পাইবার 
একমাত্র উপায় । নতুবা নিস্টয়ই মৃত্যু | ভয় যে কি পদার্থ, তাহা 
ইচ্ছার জানে না । অগ্নি জীবমশত্রেরই ত্রাসের পদার্থ । অগ্সি দেখিয়] 
ব্যাস্রঃ ভল্লক, সিংহ ও হস্তী পর্যানত পলায়ন কদর, কিন্তু ইচ্ছার! 
অকুতোভয়ে জ্বলন্ত কাষ্টকে কামাইরা সেই মৃহূর্ডে ভম্মসাৎ হয় । 


মদালসা। 


পতিপ্রাণ! কোমল হৃদয় মদাঁলসা সহসা প্রিয়তমের অচিস্তনীয় 
মরণমংবাদ শুনিবামাত্র যে বিচেতনা হইয়াছিলেন, পুনর্বার 
আর তীহার চৈতন্যোদয় হুইল না, ত্ীহার হৃদয় পতিশেো কে 
এরূপ প্রবল রূপে আক্র।স্ত হইয়াছিল যে, তিনি আর তাহা হইতে 
উদ্ধার পাইলেন না! শোকের পরাকান্ঠা তাহাকেও পতির পথে 
প্রেরণ করিল । 

মত্ব ব্যক্তি যেমন মদতরে ঢলিয়! পড়ে, সেইরূপে পতিগতপ্রাণ। 
মদালসাঁও সকলের অজ্ঞাতসাঁরে ভূতলশায়িনী হইয়া প্রাণ পরি- 
ভাগ করিলেন । দেখিতে দেখিতে সমস্ত রাজধানী হাহাকার ও 
অত্যুচ্চ ত্রদ্দনশন্দে পরিপূর্ণ হইল | পরে রাজা ও রাজমহ্িষীগণ 
প্রাণসম প্রিয়তম পৃজ্রকে উদ্েশ করিয়া করুণ স্বরে বিলাপ ও পরি- 
তাঁপ করিতে লাগিলেন 1 আহা ! তাঙ্াদিগের ততকালিক শোক, 
বিলাপ ও করুণ বাকোর কথা কি কহিব, শুনিলে পাষাণও দ্রবীভূত 
হইয়া] যায় । খতধ্বজ-জননী শোৌকভরে গদগদস্বরে বিলাপ করিয়। 
কহিতে লাগিলেন, হা বৎস খতধ্বজ ! তোঁম।র মনে কি এই ছিল! 
তুমি কি দোষে আমারে ছুঃখিনী করিয়। অসময়ে পরিত্যাগ করিয়। 
গেলে । তুমি আমার জ্ঞানধান্‌ পুশ্রঃ তবে কেন অঙ্ঞানের ন্যায় জন- 
নীরে দুহখন।গবে তাইলে ! আম তোমার সেই যুখচন্দ্র দর্শন ন। 
করিয়। কতক্ষণ জীবন ধারণ করিব ! আমিও অচিরাৎ তোমার পথে 
গমন করিব, সন্দেহ নাই | রে ক্রুর প্রাণ ! কেন বিলম্ব করিতেছিস্‌ £ 
বস খুতধ্বজ আমার এতক্ষণ কতদূর গমন করিয়াছে, তোরে ভো ফাই" 
তেই হইবে, তবে কেন রা কাঁল বিলম্ব করিতেছিস্‌ £ রে হতবিধে ! 
তোর মনে কি এই ছিল ! আমি জ্ঞাতসারে তো কখন কোন পাপা 
চরণ করি নাই ! এত কাল আমি যে পতি শুশ্রাষ করিলাম, ভাঁঙ্কা কি 

২৭ 
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নিক্ষল ! ধর্মের কি এই পুরস্কার ! রে মৃত্যু! তুই কবি অবিমৃষ্যকা রী, 
তোর কি অগ্রপশ্চাৎৎ বিবেচনা নাই! হায় ! আমার কি হইল! এই 
অন্ধকারময় ভবনে আর কি করিয়। অবস্থান করিব ! জীবনের প্রয়ো- 
জন পর্য্যবসান হইয়াছে! রে কাল; এখন আমায় লইয়| ছুঃখের 
অবসান কর! হা বস খতধ্বজ | তুমি আমার অন্ষের যষ্টি, তুমি 
কাঙ্গালের ধন, তোম1 বিনা আমি কি করিয়া এই দেহভার বহন 
করিব! বাছা ' একবার দেখা দাও, একবার আমায় মা বলিয়] ডাকিয়। 
সাও! তোমার না দেখিয়া আমার প্রাণ যে কিরূপ করিতেছে? তীহ। 
তুমি জানিতে পারিতেছ না! জানিলে, অবশ্যই আসিয়! দেখ! 
দিতে ! হায় ! আমি অতুল বশ্বর্ষয থাকিতেও কাঙ্গীলিনী হইলাম ! হা 
দগ্ধীবিধীভিঃ! তোর মনে কি এই ছিল ৫ রাজমহিষী এইরূপে নানা- 
প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া নিঃশকে কিয়ৎকাল ধরাতলে 
পতিত হুইয়! রছিলেন । 

রাজা শক্রজিৎ ধৈর্যাবলম্বনপুর্ব্ক চতুদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয় 
দেখিলেন, সমস্ত রমণীগণ শোকভরে আচ্ছন্ন হইয়াছে । কেহ রোদন 
করিতেছে, কেহ রাজকুমারের গুণরাশির উল্লেখ করিয়া বিলাপ 
করিতেছে, কেছবা বিচেতন হইয়া ভূমিতলে পতিত রহিয়াছে, 
কেছ কেহ মস্তকে করাধাতি করিয়া হাহাকার করিতেছে । পরিচারিক। 
সকল সজল নয়নে হাহাকার করিয়া উচ্চ স্বরে ক্রন্দন করিতেছে । 
ভূত্যবর্থ ও রক্ষিগণ রোদন করিতে করিতে আপন আপন অদ্ৃষ্টকে 
নিন্দা করিতেছে । চতুর্দিকেই শোকের চিহ্ন, সকলেই যারপর নাই 
কাতর, কেহই প্রকৃতিস্থ নহে । রাজা কর্ণপাত করিয়া শুনিলেন, 
হাহাকার শব্দে, আর্তনাদেঃ নারীদিগের ক্রন্দনস্বরে ও বিলাপবাক্ো, 
চিত্র্লালিকাস্থিত পশুপক্ষিগণের চীতকারে, মাতঙগদিগের ব্বংহণে 
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এবং অশ্থগণের হ্ষারবে নগরীর সর্ধদিক প্রতিধ্বনিত হইতেছে [ 
পুরপথবাহী পথিক সকল হায় হায় করিতেছে ও এক এক বার 
তাহার ভাগ্যের নিন্দাকীর্ভন করিতে করিতে গমন করিতেছে । তিনি 
চারিদিকে প্রভৃত শৌকের চিহ্ন সকল দেখিতে লাগিলেন বটে, কিন্ত 
স্বয়ং আর তাহাতে অভিভূত হইলেন না । তাহার অস্তঃকরণ অত্যন্ত 
প্রশস্ত ছিল, গ্ররুত লোকের ন্যায় তিনি শোকমোছে কাতর হইতেন 
না। ক্ষত্রজাতিন্বলভ স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বতাগুণে তাহার মন নিয়ত 
ভূষিত, স্তরাৎ ঈদৃশ শোৌঁকমোছের কারণ ঘটিলেও তিন্নি অধিকতর 
কাতর ভাবাপন্ন হইলেন না । পরে তিনি গাত্রোথান পূর্বক মৃতপতিতা 
মদালসার প্রতি নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন, পুক্রবধুও প্রাণ পরি- 
ত্যাগ করিয়। পতি সন্নিধানে গনন করিয়াছেন | তখন মহারাজ 
শক্রীজ এই আশ্চর্য) ব্যাপীর দশনে মনে মনে পাঁতব্রতী মদলসার 
ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাশিলেন। | 

তদনন্তর মহারাজ শক্রজিৎ মৃতপতিতা মদীলসাকে অবলোকন 
করিয়া বিম্ময়াপন্ন হইলেন। ক্ষণকাঁল পরে ভাহার স্বার্ভাবিক ক্ষত্র- 
জাতি স্থলত বীরোচিত ওজস্থিতা ক্রমে ক্রমে বলবতী হুইয়! উঠিল । 
পুত্রবিয়োগ-জনিত শৌকভার একেবারে অন্তহিত হষুয়া গেল। 
স্যহস, ধৈর্য্য ও দৃঢ়তা তাহার বিষগ্রভাব অপনোপন করিয় 
সুখপ্ী উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। তখন তিনি সর্বজনকে সম্বোধন 
করিয়া স্বচ্ছন্দ মনে কহিলেন, হে অন্তঃপুরচারিণীগণ ! হে অমাত্য 
ভৃত্যবর্থ । তৌমরা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। শৌঁকের বিষয় 
উপস্থিত হইলে সকলেই শৌকাকুল হুইয়] থাকে, ইহা স্বতাব- 
সিদ্ধ টে, কিন্তু আমার পুত্রের মরণে আমার ও তোমাদিগের 
কোনরূপ শৌকতাপের কারণ দ্েখিতেছি না। প্রথমতঃ সম্ব- 
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স্ষের অনিভাতার বিষয় বিবেচনা করিতে হইলে কাহারও একাস্ত 
শোকগ্রস্ত হওয়া উচিত নয় । দ্বিতীয়তঃ আমার পুত্র খতধ্বঞজজ আমা- 
রই আদেশান্রসারে পরো পকারত্রত পালনার্থ সম্মখ সংগ্রামে প্রাণ 
পরিত্যাগ করিয়াছেন । ক্ষত্রিয়সন্তান যুদ্ধক্ষেত্রে দেহত্যাঁগ করিলে 
নিশ্যয়ই স্বর্শলাভ করে। মত্ালোকের ছুঃখমিশ্রিত স্থখ অপেক্ষা 
বিমল স্বর্গস্থখ শতগুণে প্রশস্য ও বাঞ্জনীয় | আর এই যে মানুষ- 
দেস্ু দেখিতেছ, ইস্থা নিশ্চিত নশ্বর, অদ্যই হউক, কল্যই ছউক, আর 
সহজ বর্ম পরেই হউক, ইহা পরিত্যাগ করিয়া সকলকেই লোকা- 
স্তরে যাইতে হইবে । এই জগত পাশ্থশালা, আমরা পখিকভাবে 
এখানে আগমন করিয়াছি । বছদিন পুর্বে ধাহারা এই পথখিক-ভবনে 
আগমন করিয়াছিলেন, ভাহাদিগের মধ্যে একজনও বিদ্যমান নাই। 
সকলেই স্ব স্ব স্থানে গমন করিয়াছেন | আর যাঁছারা'বর্তমান সময়ে 
উপস্থিত আছেন, তাহারাও নিশ্চিত যাইবেন এবং পরে যাহার! 
আমিবেন, তাহারাও থাকিবেন না । অতএব এরূপ স্থলে আমার পুক্তর 
ক্ষত্রকুলে জন্যিয়া যে রণকর্মে পরাড্যুখ না হইয়া যুদ্ধে প্রাণত্যাগ 
করিয়াছেন, ইহ] অত্যন্ত আনন্দের বিষয় । তাহার সহিত যে পুভ্তস্থ 
বা বন্ধুভাব সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, তাহা গুর্যেও ছিল না, পরেও 
থাঁকিত না, তবে সেই ক্ষণস্থায়ী সম্বন্ধের নিমিত্ত বথ1 শোকাকুল 
হওয়1 মুর্খতার কার্য ভিন্ন আর কি হইতে পারে £ যদি সেই খতধ্বজ 
ভীরুভাব বশত সংগ্রামে ভঙ্গ দিয়া নিজ ভবনে প্রত্যাণমন করি" 
তেন, তাছা হইলে বরং শোচনীয় হইতেন, সন্দেহ নাই । আজীয় 
জনের অপেক্ষ।কৃত সম্পদ লাভ হইলে প্রকৃত বদ্ধুদিগের শোকগ্র্জ 
হইবার সম্ভাবনা কি & প্রভ্যুত সন্তোষ লাভই হইয়া থাকে। যদি 
আমরা রাজকুম”রর প্রকৃত বন্ধু ঈই, তবে তাার তাদুশ মরণে 
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কোন ক্রমেই শোঁক প্রকাশ করা কর্তব্য হয় না। তিনি যুনিবর্গের 
উপকারার্থে রপক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চয়ই স্বর্গারোহণ 
করিয়াছেনঃ ইহাতে তাহার অধিকতর সম্পদ লাভ হইয়াছে 
স্থতরাং তাদৃশ প্রিয় জনের স্বর্গীয় সম্পদ লাভে আমাদিগের প্রীত 
হওয়াই উচিত | আমি সেই স্বর্গগত গতধ্বজকে পুভ্রব্ূপে প্রাঞ্খ 
হইয়] ধন্য ও শ্লাঘনীয় হইলাম । আর রাঁজমহিধী যে তাদৃশ সন্তান 
প্রসব করিয়াছিলেন, তন্নিমিত্ত ইহাকেও ধন্যবাদ । আর দেখ, 
এ আমার পতিপ্রাণা পুত্রবধূ মদালসা ভর্তৃমরণ শ্রবণ মাত্র প্রাণ 
পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে পতিতা রহিয়াছেন। ইহা রও জীবন 
বিনর্জন কদাঁচ আমাদিগের শোচনীয় নহে, করণ পতিত্রতা রমণী- 
গণের পতিই দেবতা, পতির জীবনে তীহাদিগের জীবন ও পতির 
মরণে তাহাদিগের মরণ। যে নারী পতিবিয়োগিনী হইয়া দেহভার 
বহন করেন, তিনিই দয়ালু লৌকদিগের শৌচনীয়। হয়েন। অতএব 
এই ভাবিনী পতিমরণ শ্রবণগোচর করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ কলে- 
বর পরিত্যাগ করিয়াছেন ইহা অত্যন্ত সৌতাগোোর বিষয় | ইনিও 
এরজন গ্রক্ৃত পতিপরায়ণা দতী, ইহার জন্ম গ্রহণে উভয় কুল 
পবিত্র হইয়াছে। ইহাকে স্সষা রূপে প্রাপ্ত হইয়া আমিও ধন্য ও 
কৃতার্থ হইয়াছি। আর এই নারী যে তর্তৃ বিয়োগ দুঃখ ক্ষণকালের 
নিমিত্ও অনুভব করিলেন না, ইহা ও অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নছে। 
সর্ধ সুখদাতা ভর্তাকে সামান্য মান্ষ বলিয়া যে নারী মনে করে, 
সে নিতান্ত নীচঞ্রকৃতি | মদালসা স্থীয় স্বামীকে উভয় লোকের 
'স্ুঙখদাতা ও দেবতা বলিয়া মীনিতেন, তাই তীহার বিয়োগবার্তী 
শ্রবণে অবলীলাক্রমে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন! অতএৰ এই 
ঘটনায় কি পৃভ্ত খতধ্বজ, কি পুক্জরবধূ মদ)জসা, কি তাহার জননী, 
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কি আমি, কেহই শোচনীয় নছে। তধ্বজ ব্রাঙ্মণদিগের উপকারার্থ 
ও মদালস অসামান্য পাতিত্রত্য প্রদর্শনার্ঘ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া 
ষাঁরপর নাই কীর্তিলাভ করিয়া গিয়াছেন | উভয়েরই কার্যে অসা- 
ধারণ শৌর্ধ্য ও বংশগৌরব প্রকাশিত হুইয়াছে। অতএব আর 
রথ1 শোকত।র বহনের প্রয়োজন নাই, এস, এখন আমরা অনস্তর 
কর্তব্য সকল সম্পাদন করি । 

তখন নাগপুভ্রেরা কছিলেন, পিতঃ ! আমাদিগের প্রিয় বয়স্য 
খতধ্বজের শৌর্যাসম্পন্ন পিতার ওজস্বিতা ও ক্ষত্রিয় তেজের বিষয় 
শ্রবণ করিলেন, এক্ষণে প্রিয়পুক্র বিয়োগে সখার মনস্বিনী জননী 
যাহ! কহিয়াছিলেন, তদ্থ্‌স্তান্ত কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন| বীর- 
প্রসবিনী খতধ্বজ-জননী সামান্য নারীর ন্যায় ভীতম্বভাখ। নহেন, 
তাহারও চিভ সাঁতিশয় প্রশস্ত, অলৌকিক ধৈষ্/শালী বীরপুরুষের 
ন্যায় অতান্ত দৃঢ় এবং স্বীয় স্বামীর ন্যায় গাস্তীর্যয যুক্ত ও অটল 
ভাবাপন্ন | প্রিয়তম পুজ্রের মরণসংবাদ শ্রবণমীত্র প্রথম ক্ষণে 
তাহার মনে শৌকাবেগ অতাস্ত বলবান হওয়াতে ক্ষণকালের নিমিত্ত 
কাতর তাঁবাপন্ন7] হুইয়াছিলেন বটে, কিন্ত পরক্ষণেই তান গাত্রো- 
থান গুর্বক স্বামী সন্গিধনে অান বদনে কহিলেন, নাথ ! আমার 
পুত্রযুনিগ-ণর পরিত্রাণার্থ রণক্ষেত্র প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন 
জানিয় এখন আমি অতান্ত প্রীত হইলাম । ক্ষত্রকুলে জন্মগ্রহণ 
করিয়া সংগ্রামে নিহত ছওয়| কখনই শে কাবু নহে । যে পুন্্ 
ব্যাধিগ্রস্ত হইয়! জীবন বিসর্জন করে, দেই বন্ধুগণের শোচনীয় 
হয় এবং তাহ।!রই জননীর পুন্ত্র প্রসব কর নিক্ষল হইয়! থাকে | 
আমি ষে খতধ্বজকে জঠরে ধারণ করিয়া গর্ভধারণক্লেশ সহ 
করিয়াছিলাম, তাহ! আজ দাথক হইয়াছে । যে ব্যক্তি অর্থা, 
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মিত্রবগ ও শক্রদিগের প্রতি পরাত্ম,খ হয়, তাহার পিতাকে পুত্রবান্‌ 
ও মাতাকে কখনই বীরস্থ বল! যাইতে পারে না। পুত্র সংগ্রামে 
অরিবিজয়ী হউন ব। নিহতই হউন, উভয়ই তুলা, তাহাতে ক্ষত্রিয়! 
জননীর মনে কখনই কষ্ট বোধ হয় না, তিনি অনায়াসেই গর্ভধারণ 
ক্লেশ বিস্যত হইতে পারেন | অতএব মহারাজ ! প্রিয় পুত্র বিনাশে 
আমাকে লামান্যা নারীর ন্যায় শোকাতুর ভাবিবেন না। আর ইহাও 
আমি নিশ্চয় জানি, এসংসারে কোন সন্বন্ধই আমাদিগের নিত্য 
সম্বন্ধ নছে | যেখানে সংযোগ, সেইখানেই বিয়োগ, আমাদিগেরও 
এই জগতের সহিত যে সম্বন্ধ আছে; তীহাও বিস্তর দিন থাঁকিবে নাঃ 
অচিরাঁৎ বিনষ্ট হইবে | এক্সপ স্থলে রাজকুমার যে রোগতোগে ক্রিষ্ট 
না] হইয়া ক্ষত্রিয়োচিত পথে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, ইহাই আমা" 
দিগের পক্ষে অক্ষোভের কারণ হইয়াছে । আর মনস্থিনী মদালসা 
পতির নিধনবার্তা শ্রবণমাত্্ ষে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, ইহাও 
একটী সামান্য শ্লীঘার বিষয় নহে । পতি প্রাণা মদালসা পতিত্রতা 
রমণীর অনুরূপ কার্ধযই করিয়াছেন । তাহার এপ আচরণে এই বংশ 
অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছে । রাজকুমার যে অনুরূপ কাঁমনীর পাশি- 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই | অতএব আমি পতিপরা- 
য়গা মদীলসারে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করি । 

তখন মহারাজ শক্রজিৎ বীরাঙ্গনা রাঁজমহিষীর উক্তরূপ বাক্য 
শুনিয়া যার পর নাই প্রীত হইলেন, প্রফ্লমনে তাহারে অগণ্য 
ধন্যবাদ দিয়া কহিলেন, গ্রিয়ে! আমি তোমার জ্ত্রীজাতি সুছুলত 
শৌর্ধ্য ও দৃঢ়তা দর্শনে সাঁতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম | তুমিই ষথার্থ বীরা- 
জন। ও বীরপ্রসবিত্রী, তোমায় পত্বীরূপে প্রাপ্ত হইয়া আমিও ধন্য 
হইলাম আমার বংশও. উজ্জ্বল ঠইল। এস, এখন অনন্তর কর্তব্য 
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কর্মের অনুষ্ঠান করা যাউক। এই বলিয়! তিনি বন্ধুবর্গকে সঙ্গে লইয়া 
মদালসার মৃতদেহ গ্রহণপুর্বক অন্ত্যেষ্টি কার্ধা সকল সমাধান করি- 
লেন। ভৎপরে ভীহার পুক্্র ও পুভ্রপত্বীর উদককার্ধা সম্পাদন 
করিয়া রাজভবনে প্রত্যাগত হুইলেন। নগরবাসী ও জনপদবাসী 
অন্যান্য লোক দকল পতিপ্রাণা মদালসার তাদৃশ অদ্ভুত মরণ বস্তাস্ত 
শ্রবণগোৌচর করিয়] বিল্মিত মনে তাহার ভূয়সী প্রশংসা] করিতে 
লাগিল । 

এ দিকে তাঁলকেতু স্বার্থ সিদ্ধ করিয়। হ্ৃষ্ট মনে যয়ুনাপুলিনে 
উপনীত হইল এবং সলিলের অভ্যন্তরে প্রবেশ পুর্বক যে স্থানে গর্বে 
নিমজ্জিত হইয়াছিল, সেই স্থান হইতে উত্থিত হইয়। আর বসনে 
রাজকুমারের সমীপদেশে উপস্থিত হইয়া কিল, রাজকুমার ! এক্ষণে 
তুমি স্বস্থীনে গমন কর, আমি তোমার প্রসাদে কৃত্তকার্ধা হইয়াছি। 
তুমি স্থির ভাবে এতাঁবতকাল এই স্থানে অবস্থান করিলে আমি ভগ- 
বান্‌ বরুণ দেবের উদ্দেশে সলিলমধ্যে বারুণ যজ্ঞ সমাধান প্ুর্বাক 
আমার চিরাভিলষিত কার্য সাধন করিয়াছি । আমার তপঃগ্রভাবে 
ভবদত্ত রত্ুমাল| তোমার আলয়ে উপস্থিত হইয়াছে । রাজভবনে 
গমন করিলেই দেখিতে পাইবে | এক্ষণে আর বিলম্বে প্রয়োজন 
নাই; সত্বরে ভবনাভিযুখে প্রস্থান কর। সরলমতি রাজকুমার কপট 
মুনির বচন শ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া তাঙ্কার চরণ বন্দনা করিয়া সেই 
জ্রতগামী কুবলয়াশ্খে আরোহণ পুর্ধক তথ] হইতে প্রস্থান করি- 
লেন। অশ্ব বায়ুৰেগে ধাবমান হইল । যাইতে যাইতে ভাহার 
বামাক্ষি স্পন্দিত হইল। চতুর্দিকে দিবসে অর্শিবস্ুচক শিবারক 
শ্রবণগোচর হইতে লাগিল | সব্য বাছ নিরন্তর নৃক্তা করিতে আরম্ত 
করিল । দিক্চত্র তাহার চক্ষে যের্ন শুন্যময় বোধ হইতে লাদিল। 


পুর্ণ শশী। 


কন্যাটী তীরে দীড়াইয়। স্থির দৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া থাকিল। 
গুর্ণশশী কিছু বুঝিতে পাঁরিলেন না, পত্রিকাকে দেখাইয়া কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলেন । পত্তিক্কা কহিলেন, এ দেখিতেছ, একটী, কিন্ত 
আর অর্থদণ্ড এখানে থাকিলে দেখিবে, শত শত কুলকন্যা এরূপে 
প্রদীপ ভাসাইবে | যাহাদের পতিপুক্র গ্রভৃতি আত্মীয়ের নদীপথে 
ব| সমুদ্রপথে দূরদেশে গিয়াছে, তাহার। প্রদীপ ভাসা ইয়া শুভা- 
শুভ পরীক্ষা করে। যদি প্রদীপ ডুবিয়] যায়, কিম্বা তৈল থাকিতে 
নিবিয়। যায়, তবে অশুভ, আর যদি বলিতে জ্বলিতে দৃষ্টিপথের 
অন্তরে ভাদিয়! চলে, তাহা হইলে শুভ লক্ষণ /! এক এক দিন সন্ধা" 
কাঁলে এই গঙ্গীষয়ূন। যেন নক্ষত্রনদী রূপ ধারণ করেন । 

পুর্ণ শ্শীর কৌতুহল আরো বৃদ্ধি হইল, সেই হিন্দুবালীর প্রদীপ 
কেমন করিয়া কতদূর ভাঁপিয়া যায়, সানুরাগ দর্শনে এক দৃষ্টে তাহা 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে প্রদীপটী নয়নপথ 
অতিক্রম করিয়া গেল । যতক্ষণ নেত্রগোৌচর থাকিল, ততক্ষণ দেখি- 
লেন, সেই দীপ মিট মিট্‌ করিয়] জ্বলতে জ্বলিতে গেল»-নিবিল 
না ।--দেখিয়| ভাবিলেশ) কি আশ্চর্য! মন্গষোর অস্থায়ী জীবন 
এই ক্ষুদ্র প্রদীপ অপেক্ষা ষশস্বী নে !--একটী দীর্ঘ নিশ্বীন পরি- 
ত্যাগ করিলেন । 

শিবিকা আসিয়াছে কি না, দেখিবার নিমিত্ত ষে অচ্কচর তীরে 
উঠিয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, বাহকেরা কেহ আইসে 
নাই 1 পত্রিকা কহিলেন, না আসাই সম্ভব । নৌকায় আষাদের 
গহিরি হইয়ীছে, কোন্‌ তারিখে ঠিক অবসিয়া.পৌছিব,সেটী তাহার! 
কিরূপে জানিবে £- তুমি ঠিকা পাল্কী ভাড়া করিয়া আনো | কিন্বর 
সেই আদেশ পালন করিল । 
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শিবিক1 আরোহণ করিয়া যাত্রীর! ক্রমে ক্রমে শিবির অভিমুখে 
গমন করিলেন | একটী মনোহর উদ্যানে শিবির স্থাপন কর] হইয়া- 
ছিল, দণ্ডেকের মধ্যে তাহারা তথায় পৌছিলেন । রাত্রি হইয়াছিল, 
তথাচ চক্দ্রীলোকে সে উদ্যানের শোভা অপ্রকাঁশ ছিল না। চারি 
দিকে উচ্চ উচ্চ তরু, শাখাপল্লব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, মধ্যস্থল 
অনাবৃত, নবনব তৃণরাজীতে স্থুশোৌভিত, সেই ঘমতল ক্ষেত্রোপরি 
রাজক্ুমারের আজ্ঞাবহ কিন্করের! পটাবাঁস স্থাপন করিয়াছে | চারি- 
ধারে নানাজাতি পুষ্পবন, মাঝে মাঝে লতাকুঞ্, বাসন্তী মৃছ্ু বাযু- 
হিল্লেলে নবদলপুর্ণ পাঁদপেরা অন্প অন্প সঞ্চালিত হইতেছিল, 
কৌতৃকী পাবনদেব ক্ষুন্ ক্ষুত্র পুম্প্ৰাক্ষে নৃত্য করিয়া সায়ং প্রস্কূটিত 
কুস্থমদলের সুগন্ধ ভরণ করিতেছিলেন, বিমল পরিমলে চত্ত্দিক 
গ্রমোদিত। বায়ু সুথস্পর্শ, পুষ্পগন্ধ ভূপ্তিকর, আর উপবনের 
পুষ্পময়ী শোভা পরম রমণীয় | কোনো ফুল শ্বেত, কোনচী ঈষৎ- 
রক্তবর্ণ, কোনটা গোলাপী, কোনো! কোনটী হরিৎ, পীত, ধূমলঃ এবং 
এক একটী বিবিধ বর্ণে মিশ্রিত রঞ্জিত । বিশ্ববিধাতা কত কৌশল 
একত্র করিয়] কুঞ্জশো ভা সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা কে বলিবে ৫ 
আমি পুর্ণশশীর সঙ্গে এই উদ্যানে আসিষাঁছি, শৌভ1 দর্শন করিয়া 
নয়ন মন প্রফুল্ল হইতেছে | পত্রিকা, পুর্ণশশী, নিত্যকামী, একে একে 
শিবিকা হইতে নামিয়। শিবির মধ্যে প্রবেশ করিতেছিলেন, প্রকৃতির 
শেৌতি। দেখিয়া, আর স্ুন্িষ্ধ মলয়াশিল স্পর্শ করিয়া, ক্ষণক'ল 
দাড়াইলেন । পত্রিকা কনিলেন, আহ]! কুঞ্জবিধাতার কি স্থন্দর বিবে- 
চনা! আমরা এত দূর উত্তরে উপনীত হইয়াছি, তরু মলযমারুতকে 
আমখদিগকে শীতল করিবার জন্য এই কুষ্জে পাঠাইয়াছেন। 

পুর্শশশী হাসিয়া কহিলেন, বিশ্ববিধাতীকে তুমি কুঞ্বিধাভা 
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বলিলে কেন ৫ তোমাদের এখানে কুঞ্জ আছে বলিয়] মলয় মারুত 
এত দূর আমিতেছে না, আমি এত দিন মলয়ার নিকটে ছিলাম, 
তাই আমারি মায়ায় দক্ষিপানিল আমারে দেখিতে আসিতেছেন। 

পত্রিকা একটু হাসিয়া বলিলেন; হইতেও পারে, কিন্তু প্রতিবৎ- 
সর তুমি ত এ অঞ্চলে থাকো না, প্রতি বৎসর বসস্ত উদয়ে মলয়া- 
নিল উদয় হয় কেন ? 

পুর্ণ | তবে, কেন হয় বল দেখি ? 

পত্রি।- তুমি বল দেখি 

পুর্ণ বোধ হয় খতু মাহাতআ্মা। 

পত্রিকা মৃদু হাসিয়| কহিলেন, উভয়েরি মাহাত্ম্য | জয়দেব 
গৌস্বামী বালয়াছেন,_-- ্‌ 

অদ্যেঁৎসঙ্গবসৎ-ভুজঙ্গকবল-ক্লেশাদিবেশাচলহ । 

প্রালের প্লবনেচ্ছয়ান্ু রতি শ্রীখগুশৈলানিলঃ ॥ 

কিঞ্চ ন্সিগ্ধ রসাল মৌলিমুকুলান্যালোক্য হর্ষোদয়া- 

ছুন্মীলন্তি কুহুঃকুহুরিতি কলোন্তানাঃ পিকানাৎ গিরঃ।॥ 

পুর্ণশশী কহিলেন, আমি অমন শীত শুনি নাই | কিতুমি 
বলিলে, বুঝিলাম না। সংস্কুত ভাষা আমিজানি না। বুঝাইয়া দাও। 

পত্রিকা দেবী জয়দেবের ব্যাখ্যা করিতেছেন / শ্ীথণ্ড শৈলে 
অর্থাৎ মলয় পর্বতে সর্বদা সপ বাস করে, মলয়ানিল সেই ভুজঙ্গের 
বিষে জর্জরিভ হইয়! হিমাঁচলের তুষারে অবগাহন করিবার নিমিত্ব 
উত্তরবাহ্থী হয়। আর স্ুন্সিঞ্ধ আম মুকুল অবলোকন করিয়া হর্ষোৎ- 
ফূল্ল কোকিলেরা অস্ফুট স্বরে কুহু কুহু রব করে। 

পুর্থশশী প্রফুল্লয়ুখে কহিলেন, হা, এখন বুঝিলাম | জয়দেৰ 
কি চমত্কার কবি !-- অতি অপুর্ব গায়ক । তিনি প্রকৃতির গতিকে 
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আর খতুর মহিমাকে নিজ্জীব পদার্থ বায়ু আর বনচর পক্ষীর সহ্বিভ 
মিলাইয়া উপমা দিয়া কণ্পন। দেবীর সন্ধি পুজ। করিয়াছেন! ভাহার 
পায় কোটি কোটি নমস্কার ! 

নিতাকামী কহিলেন, তোমার জয়দেবের চেয়ে আমার পত্রিকা 
গায় ভাল | পাত্রকার গানগুলি আর গলাখানি বড় মিষ্ট | 

বদ্ধ ছলগ্রাহী এখন পত্রিকার খে।ধামোদ করিতেছেন | পাট- 
নায় তিনি পত্রিকার মনের কথা পাইয়াছেন, পাত্রকা তাহাকে 
বিবাহ করিবেন । এই জন্য এত খোধামোদ । “পত্রিকার গলাখানি 
বড় মিষ্ট ।” এই কথা শুনিয়া পুর্ণশশী আর পাত্রকা মুখ ফিরাইয়] 
মুখ টিপিয় একটু একটু হাসিলেন; নিত্যকামী তাহ দেখিতে পাই- 
লেন না । | 

রাত্রি প্রায় চারি দণ্ড অতীত । গগনমণ্ডলে বসন্তচক্দ্র উজ্জ্বল 
শুভ্র কিরণ বিস্তার করিয়া হাস্য করিতেছেন, প্রকৃতিদেবী হাসিতে- 
ছেন, ধরণীদেবী হাসতেছেন, জলে নিশানাথ-রঞ্রিনী কুমুদিনী 
হাদিতেছেন | পত্রিকা হাসিয়া কহিলেন, গুণশর্শি! আমরা অন্য- 
মনন্ষ হইয়া কতকক্ষণ এখানে দাঁড়াইয়া আছিঃ এ দেখ, আকাশের 
পুর্ণশশশী কত দূর আসিয়াঁছেন, তোমাকেই বা ধরিতে আমিতেছেন, 
না হইলে অত হাঁসি কেন £--অত শীন্র শীত গতিই বা কেন ৫ 
চল আমর! পালাই | নিত্যকামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, দ্বিজবর ! 
আস্মন, শিবিরে যাই, রাজি অধিক হইতেছে । 

নিত্যকামী চম্কিয়া উঠিলেন। ভাবিলেন, পত্রিকা আমাকে 
দ্বিজবর বলিল ! কেন বলিল ?--আমার দশা তবে কিহইবে? এ রত 
লাভ না হইলে আমি কখনই বাণচিবনা | পানত্রকা তাহার মনের ভাব 
বুঝিলেন । হাসিমুখে কহিলেন, মুনিবর 1? আপনি কি ভাবিতেছেন % 
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আমি আপনারে দ্বিজবর বলিয়াছি, তাহাতে কি কোনো দৌষ ভই- 
য়াছে £ দেখুন, আপনি গুরুলোক, মান্য লোক, স্ুধু বর বলিলে 
অপমান কর! হয়, তাচ্ছীল্য বুঝায়, সেইজন্য একঠী দ্বিজ কি একটা 
মুনি আগে বলিয়। বর বাল; ইহাতে আপনি ক্ষ হইবেন না। 
আম আপনারি পত্রিকা । 

বদ্ধ ব্রাঙ্গণের ধড়ে প্রাণ আপিল । তিনি খল্‌ খল্করিয়া হাসিয়া 
গদ্‌ গদ্‌ স্বরে কহিলেন, পত্রিকে! জীবনের পত্রিকে ! তুমি লক্ষী; 
তুমি আমার মানস সরোবরের শতদল কমল,-তুমি আমার হৃদ 
কমলের কমলা 1-_তুমি বাচিয়া থাক, আমি তোগারি | 

পত্রিকা মৃদছ্হাস্য করিয়া কহিলেন, অত বলিতে হইবে না, আমি 
ভুলি নাই । আপনি ধাহা বলিবেন, তাছাই আমার শিরোধার্ধয। 
আশীর্বাদ করুন, শীত্র আমাদের বিবাহ হউক । পুর্ণশশীরও বিবাহ 
হুউক। হাঁ, আর একচী কথা ।__আপনি আমারে কমলা বলিলেন, 
তবে ত আপনি এখন অবধি কমলাকান্ত হইবেন যতদিন বিবাহ 
না হয়, ততদিন আপনার নাম থাকুক, কমলা কান্ত শর্মা | 

নিতাকামী আহ্লাদে ঢলিয়া পড়িলেন;_যেখানে দীড়াইয়! 
ছিলেন, সেখান হইতে তিন চারি পা টলিয়া গেলেন, কহিলেন, 
“তথাস্ত' | তুমি যা বলো, তাই আমার মঞ্জর | আমাদের পুর্ণশশী 
পৃথিবীর পুর্ণশ শী,__তুঁম গগনের গুর্ণশশী | তোমার মর্যাদা বড়, 
এখন রাত কত পতিকে £ 

রাত্রি অনেক হইয়াছে, প্রায় এক প্রহর আগত । আস্মথন, শিবিরে 
যাঁউ | শশি ! চল ভাঁই, আর নয়। 

তিন জনেই বন্ত্রঘছে প্রবেশ করিলেন, বিশ্রীমের পর আহ্া- 
র।দি সমাপন হইল । প্ুর্ণশশীর ঘন কিছু চঞ্চল ! পাঁটনা তাগ 
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করিয়] অবধি এই শিবিরে প্রবেশ করিবার পুর্বক্ষণ পর্য্যন্ত জগতের 
শোৌত।1 দেখিয়' চিত প্রফুল্ল হুইতেছিল, এখন বন্দিনীর নায় পাঁটা- 
বাসে আবদ্ধ হইয়া মনে আর ম্খ নাই। ম্নানমুখে পাত্রকাকে 
জিজ্ঞান্ব করিলেন, প্রিয় সখি ! এ কোথা এলেম £ 


সিউল 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 





ছুঃখিনী বিদ্যাধরী | 


« ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীরে | 
মধুকর নিকর করস্বিত কোকিল-কুজিত কুঞ্জকুটীরে ॥৮ 
্‌ জয়দেব । 
রজনী প্রভাত হইল। পুর্ণশশীর বদন বিষণ । পত্রিকা কারণ 
জিজ্ঞাসা করেন, কিছুই বলেন না) নিত্যকামী জিজ্ঞাসা করেন, 
দীঘ(নশ্বাস উত্তর পান। অস্থুখে অস্থখে সমস্ত দিন গেল, সন্ধ্যার 
পর পত্রিকা পরিহাস করিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, শশি ! রাঁজকুমারকে 
দেখিবার নিমিভ কি তৌমার মন চঞ্চল হইয়াছে ৫ 
উত্তর পাইলেন না ।__পুনরায় এ প্রশ্ন করিলেন, উত্তর নাই । 
তৃতীয়বার প্রন্ন, তাহাতেও সমান ফল। চতুর্থ প্রম্মে পুর্ণশশী যেন 
কিছু বিরক্ত হুইয়| বলিলেন, তোঁমীর অত কথ জিজ্ঞাসা! করিবার 
প্রয়োজন £ 
প্রয়োজন আছে । না থাকিলে জিজ্ঞাস করিব কেন 2 পত্রিক। 
রাগ করিলেন না, হাঁসিলেন।__হাদিতে হাসিতে এ ছুটী কথা 
বলিজেন। 
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নিতাকামী উহাদের উভয়ের মনের ভাব কিছুই বুঝিলেন না ।_- 
গন্তীরভাবে”_-সে শরীরে আর সে স্বভাবে যতদুর গাভীর্ধ্য সম্ভব, 
ততটুকু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, রাজপুত্র পাটনায় গেলেন না, প্রয়াগে 
থাকিবেন বলিয়ছিলেন, এখানেও নাই, তবে তিনি কোথায় £ 
কাশ্মীর পর্য্যন্ত যাইতে হইবে বটে, কিন্ত সে অনেক দিনের কথা। 
আমি ততদিন বিলম্ব করিতে পারি না।--দেখিতেছি, পুরণণশশীর 
বিবাহ অগ্রে ছইল না; তুমি- 

কথা সমাণগু করিবার পুর্বেই পুর্ণশশী করতালির ছ।রা ইঙ্গিত 
করিয়! চুপ করিতে কলিলেন। অগ্রফুল,__ক্ীন বদন উর্ধে তুলিয়। 
একটী নিশ্বাস ফেলিলেন । পত্রিকার দিকে সজল নয়নে দৃষ্টিপাত 
করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, সখি ! আমি বড় অভাগিনী 1--বলিয়াই 
মুখখানি নত করিলেন, পদ্সচক্ষু দিয়া ছুফৌটা জল মাটিতে পড়িল । 

| পত্রিকা, শশব্যস্ত হইলেন । তাহার নবনীকোমল চিবুকে হস্ত 

দিয় মুখখানি তুলিলেন | করুণস্বরে কাহুলেনঃ এ কি ! কানা কেন ৫ 
_ তোমার শত্রু অভাগিনী হোক, তুমি রাঁজরাণী হইবে 1--একবার 
একগী স্বর্থকন্যার প্রতি দেবরাজ রুষ্ট হইয়। অভিশ।প দিয়াছিলেন, 
সেই বিদ্যাধরী কত কষ্ট পাইয়।৷ পুনরায় সুরপূুরে আদরিণী হুইয়া- 
ছিল। তুমি যদি সেআখ্যান শ্রবণ কর, তবে এ সাগান্য ক্লেশ 
এখনি ভুলিয়া ষাঁইবে | 

পুর্ণশশশী নিশ্বীস ফেলিয়া বলিলেন, ভাল, তবে বলিয়1 যাঁও, 
গুনিতেছি । দেখি, যদি মনকে সুস্থ করিতে পারি । 

পত্রিকা গণ্প আর্ত করিলেন, গুর্ণশশী, নিত্যকামী, আর 
সহ্ছচরীর1 এক মনে শুনিতে লাগিলেন । 

বৃহস্পতির শিষ্যেরা যণনীকে কিন্নরী ব"লন, মহশ্মদের শিষ্োর। 
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যাঁকে পরী বলেন, আমি তাস্থাফে বিদ্যাধরী বলিলাম | বিদ্যাধ- 
রীদের পাখা আছে, তাচছার! উড়িতে পারে । 

একদা বসন্তকালের প্রাভঃকালে একটী বিদ্যাধরী নন্দনবনের 
দ্বারে দাঁড়াইয়া রোদন করিতেছিল। স্বর্ণের কাম উদ্যানে প্রবেশ 
করিবার তাছার অল্গমতি ছিলনা । যে গন্ধর্ব দেবকাননের প্রহরী, 
তিনি এ বিদ্যাধরীকে নিধারণ করিতেছিলেন | অভাগিনী কাদিয়া 
কাঁদিয়া বলিতেছিল, আমি মহাপাপী, শচীপতি আমারে অভি- 
সম্পাত করিয়াছেন,আমি সুর পুরীর স্থখ হীরাইয়] ত্রিভুবন ভ্রমণ করি 
লাম, কোথাও আমার সখ নাই ! দেবী ইন্দ্রাণী আমারে তত ভাল 
বীসিতেন, এখন আমি অকুলে তামিয়ছি, কোথায় আছি, সে কথা 
কি তিনি একটীবারও জিজ্ঞাসা করেন ৮-হে গন্ধর্ধরাজ ! আমি 
আপনার চরণে ধরি, একটীবার সরুন, একটীবার আমি নন্দনে প্রবেশ 
করিব, দেবরাজ দেবরাণীর পাদপদ্ম দর্শন করিব, আমি আপনার 
চরণে ভিখারিণী ;-_একবার দয় করিয়া! পথ ছাঁড়ন ।--আমি ভ্রিভু- 
বন ভমণ করিয়াছি, কত মনোহর পর্বত, কত মনোৌরমা জ্রোতস্বতী, 
কত উন্মীময় সুগভীর সুদ্র, কতশত রমণীয় উপবন, কত কত 
মনোহর রাজপ্রাসাদ; আর কতশত রূপবান রূপবতী পুরুষ প্রকৃতি 
দর্শন করিয়াছি, চক্দ্রলোক, নক্ষত্র লোক, নাপলোক সন্দর্শন কবি- 
য়াছি, কতশত কমনীয়-কান্তি স্থুরভি স্বভাবকুস্থম আত্রীণ করিয়াছি, 
কোথাও কিছুতেই আমার স্থুখ হয় নাই। অনস্তকাল অনস্তজগতে 
যদি ভ্রমণ করি, তাহা হইলেও বিন্দুমাত্র স্থখ পাইব নাঁ। এক মুহূর্ত 
নন্দনবাসে যে আনন্দ,অনন্ত বসরেও তীহা কোথাও স্প্রাপ্য নয়। 
ছে গন্ধর্বরীজ! আপনি অন্গমতি করুন, মুহুর্তমাত্র নন্দন দর্শন 
করি। 


দ্রৌপদীবিলাপ। 





আকর্ধিছে ছুঃশাসন কুরু কুলাঙ্গার, 
পাঞ্চালীরে, কেশে ধরি, আনিতে সভায়, 
পাঁপিষ্ঠ দুর্জন দস্থ্যু অগ্রজ আদেশে ! 
হঙ্কারিছে বারম্বার দাসী দাসী বলি-_ 
নরাধম, পাপকর্্মা, নিষ্ঠঠর চণ্ডাল ;-- 
আছাড়িয়া পড়ি ভূমে, কাদিলা দ্রৌপদী । 
কাঁদিয়া কহিল! বালা, ওরে ছুঃশানন ! 
পাপকুরু ! ছাড় মোরে, রজস্বলা আমি ! 
এক বস্ত্র, কুলবধূ, সত মাঝে বমি 
গুরুজন, পঞ্চপতি, ভাস্র, শ্বশুর, 
দেশ বিদেশীয় রাজ, আচার্য্য ব্রাহ্মণ 
অগ্নিময়; কুলবাঁলা কেমনে যাইবে, 
সে সভায় £ ছাড় কেশ, করিরে মিনতি ! 
শুনিল না কোনে। কথা, হামিল ছুর্মাতি 
ছুঃশাসন, কোনে! কথা শুনিল ন1 কাণে ! 
আয় আয় দাসী, বলি, আকর্ধিল বলে !! 
কহিল কর্কশ স্বরে, দাসপত্বী দাসী ! 
রজস্বলা একান্বর1, বিবস্ত্রা বা হও, 
দ্যুত পরাজিত দাসী, লজ্জা কি তোঁমাঁর ?* 
৪৯১ 
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আবার কাদিল1 সতী, পরিত্রাহি রবে, 
অনাথিশী, হায় হায় ! কাদিলা ধিফলে ! 
বলে আকর্ষণ করি, লইল সভায়-- 
পাপমতি | ছুর্য্যোধন হাসিল! নিহারি। 
হাসিল শকুনি, কর্ণ, কীদিল! পাঞ্চালী । 
চাহি চাহি ঘন ঘন পঞ্চ স্বামী পানে, 
দগ্ধকুরলিণী সম, দ্রুপদ ছুহিতা। 
দিশাহারা, ধশম্মভয়ে জড় সড় হয়ে, 
কহিল। কাঁদিয়া পুনঃ সভাঁরে সম্ভাষি। 
ভীক্ম্দেব ! ডুবিল কি আজি কুরুকুল 
কলঙ্ক পঙ্কিল হদে ? ডুবিল কি আজি 
তোমাদের ধন কণ্ম দুর্য্যোধন কুপে ? 
দ্রোণাচাধ্য ! এ কুলের শুরাঁচার্যয তুমি, 
হেরিছ কি এ ছুর্দশা অবল। বালার ? 
সিংহের ঘরণী কাদে শুগালিনী সম! 
হে বিছুর ! কুরুকুলবধূ অভাগিনী, 
লঙ্জাহীনা সভামাঁঝে হেরিছ নয়নে ? 
ধিক তোঁমাঁদের ধর্থে, ধিক্‌ ক্ষত্র কুলে ! 
রাজার কুমারী আমি, রাগ কুলবধূ, 
আনিয়াছে সভা মাঝে লঙ্জহীন! করি-_ 
রাজার আদেশ ইহা মন্দ কে বলিবে 
সত্য কি তা? যদি হয়, বুঝিলাঁম তবে-_ 
কুরুকুলে কিছু আর ধর্ম কর্ম নাই! 
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পাপাত্রা রাজার মতে মত সবাঁকাঁর ! 

কটু কথা কভু ভুলে এক দিন তরে, 

ফুটে নাই অভাগিনী পাঞ্চালীর মুখে, 
আজি সেই অভাগিনী সভা মধ্য খানে 
উচ্চারিছে কটুবাণী বড় মনে! দুখে ! 
সহিতে পারি না আর এত অপমান, 

এ যন্ত্রণ। ;-_কুলবাল। লজ্জা তেয়াগিয়ে ! 
দ্যুতে পরাজিত পতি কুচক্র ছলনে, 

তাই কুরুকুলবধু কৌরব সভায়-_ 

ডাক ছেড়ে কাদিতেছে ভিখারিণী সম! 
গুন কহি রাজগণ! ধন্ম সাক্ষী করি, 
অভাগী পাঞ্চালী কভু লজ্জা পরিহরি__ 
আসেনি দেখাতে মুখ রাজার সভায় । 
মনে হয় একদিন স্বয়ম্বর দিনে, 

এসেছিনু মাল্য হস্তে লক্ষ রাজ মাঝে; 
সেই দিন এই মুখ দেখেছেন যাঁরা, 
আজি সভ1 মধ্যস্থলে আরো কত লোকে-- 
তার] ছাড়া ;--দেখিলেন কাঙ্গালিনী প্রায় ! 
হায় হাঁয় এই ছিল কপালে লিখন !! 
চন্দ্র, সূর্য্য, বাঁযু, মেঘ, একদিন তরে-__ 
দেখে নাই ভ্রৌপদীর বদন মোচন, 

কুরু সভা মাঝে আজি অনাথা দ্রৌপদী ! 
দ্রেপদ কুমারী আমি পাওওব মহিষী, 
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প্রীকষ্ের প্রিয় সখী পার্ধত ভগিনী, 
কুরুরাজ কুলবধূ পতিরত। সতী, 
কি কুক্ষণে সহি আজি এত অপমান! 
কেহ কিছু বলিলে না, পহিলে নীরবে ; 
ধিকৃ ধিক্‌ ক্ষব্দ্রিকুলে ধিক শতবার ! 
আজি আমি সছিলাঁম, কাল সহিবে না, 
অবশ্য কাঁলের ফল হইবে ভুঞ্জিতে ! 
অন্ধরাজ ! কাদিতেছে তব পুরবধূ»-- 
দেখিতে কি পাও তাহা ? কেমনে দেখিবে ? 
চক্ষু নাই, অন্ধ তুমি নিজ ভাগ্য দোষে ! 
আরো অন্ধ করিয়াছে রাঁজ। ছুর্যোধন !! 
কাতরে করুণ স্বরে কাদিল। পাঞ্চালী 
কৃষ্ণা ;১-ছুঃশীমন তবু ধৈর্য্য বাধিল না ! 
বলে আকর্মিয়ে ছুষ্ট ধরিল বসন । 
বসন হরিতে আজ্ছঞ! দ্রিল ছুর্য্যোধন ॥ 
কাদিয়! কাতর! সতী করিল বারণ। 
ডাকিলেন লজ্জ। রাখ লঙজ্জ। নিবারণ ॥ 
কোথ। হে পাগুব দখা ! শ্রীমধুসুদন ! 
এ বিপদে দেহ দেখা বিপত্তি বারণ ॥ 
অকুলে পড়েছি প্রভূ, কুল নাহি পাই! 
লজ্জা নিবারণ কর এই ভিক্ষা চাই॥ 
হৃদ্দিপদ্মে উর আসি বিপদ নাশন! 
দ্রৌপদীর লজ্জা নাশে পাপী ছুঃশাঘন ॥ 


[ ২২৯ ] 


ভ্রণ কর ত্রাঁণনাথ ! তোমা দাসীরে । 
নতুব। হে চক্রপা!ণি, চক্র হান শিরে ॥ 
মৃত্যু বাঞ্। করি আমি অন্য বাঞ্া নাই । 
যেখানে ছিলাম আগে, মেই খানে যাই ॥ 
সহে না! অবল। প্রাণে এত অপমান | 
আশীর্বাদ কর দেব! ছেড়ে যাক প্রাণ 
ভকত বসল হরি উরিলেন আমি । 
অলক্ষিতে পাঞ্চালীরে কহিল সম্ভাষি ॥ 
ভয় নাই এই আমি আসিয়াছি তোর । 
কি করিবে পাপ কুরু প্রকাশিয়ে জোর £ 
কি বস্ত্র হরিবে তব হরুক ছুন্দ্মরতি । 

সঙ্গে সঙ্গে আমি তব রহিলাম সতি ! 
আকর্ষিলা দুঃশাসন ধরিয়। বসন। 

এক খপে আর আমে অপূর্বব ঘটন ॥ 

যত বস্ত্র টেনে লয় তত বস্ত্র হয়। 
ভেবাচেকা ছুঃশাসন বুদ্ধি শুদ্ধি লয় ॥ 
অপমান হয়ে শেষে কহে ভূপতিরে । 

ন। পারিনু উলঙ্গ করিতে দ্রৌপদীরে ॥ 
ক্রোধে জ্বলি ছুর্য্যোধন কহিল তাহায়। 
জাদু বিদ্যা খেলাইছে, বস্ত্র হয় তায় ॥ 
কত ইন্দ্রজাল জানে নন্দের কুমার । 
একে একে পরীক্ষা,লইব আমি তার ॥ 
কাজ নাই বস্ত্র হরি ক্ষান্ত হও ভাঁই। 
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দাসী ধরে আনিয়াছ, দাসী আমি চাই॥ 
হাসি হাসি সম্ভাষিয়ে নানা কথ। বলি। 
উরুদেশ চাপড়িয়ে হয় কুতৃহলী ॥ 

হাসি হাসি দ্রৌপদীরে দেখাইল উরু । 
সেই পাপে সবংশে মজিল পাপ কুরু ॥ 
পাঞ্চালী দিলেন শাপ মনানলে জ্বলি। 
ভ্বলে যাবে কুরুকুল এই কথা বলি ॥ 
গর্জিলেন বৃকোদর যেন কাল ফণী | 
করিলেন পাঞ্চালীর স্বরে প্রতিধ্বনি ॥ 
শোন্‌ শোন্‌ ছুঃশাসন কুক কুলাঙ্গার ! 
সমরে ও পাপ বক্ষ চিরিব তোমার ॥ 
হুষ্কারি করিব পান কুধিরের ধার । 
তবে এই মনাগুন নিবিবে আমার ॥ 
ভেদিব তোমার বুক বিধি তীক্ষ শুল। 
বেঁধে দিব দ্রৌপদীর এ 'এলোচুল ॥ 
শোন্‌ শোন্‌ নরাধম পাপী ছুর্য্যোধন ! 
সমরে তোমারে আমি করিব নিধন ॥ 
যে উরু দেখায়ে আজি কর অহসঙ্কার। 
গদাঘাতে সেই উরু ভাঙ্গিব তোমার ॥ 
যদি এ প্রতিজ্ঞ! মম ন! করি সফল । 
পোড়াইব ভীম দেহ ভ্বালিয়ে অনল ॥ 
যদি এ প্রতিজ্ঞা খণ্ডে ঘটিলে সমর । 
বৃথা নাম ধরি আমি বীর বকোদর ॥ 
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পরাঁজয়ী থর্দদরাজ চলিলেন বনে । 
জানাইব ক্ষত্রিধর্ম কুরুক্ষেত্র রণে॥ 

এক] আমি সংহারিব শত কুরুপাপ। 
তবে আমি ভূলে যাব দ্রৌপদী বিলাপ ॥ 


রানার) 


শ্ীক্জের প্রতি শিশুপাল। 


» শী 


রাজদুয় যজ্জে অর্ধ্য অর্পিব কাহারে £ 
দজভ্5ংদিল। খম্দরংজজ এই প্ন্ছ ধর, 
সভামাঝে । রাঁজগণ উঠিল চমকি 
সহসা, কহিতে কেহ নারিলা স্বরূপ 
মীমাংসা! | ভাঁবিলা সবে কে হবে নিপুণ। 
পুরিতে ধর্মের প্রশ্ন, ধর্ম উপদেশে | 
উঠিয়া কহিল! ভীক্ষ কুরু পিতামহ । 
ধর্মারাজ ! এত কেন করিছ বিচার ? 
যছুকুলপতি কৃষ্ণ পাগুবের সখা ;-- 
শাস্ত্রে ধারে গাইতেছে পুর্ণত্রহ্ম রূপ, 
গুণে মানে বলে বীর্ধ্যে প্রধান পুরুষ, 
তারে তুমি অর্ধ্য দিয়ে অগ্রে কর পুজা, 
যজ্ঞের প্রধান ভাঁগী যজ্ঞেশ্বর হরি । 
অর্ঘ্য দান কর তারে যজ্ঞ পুর্ণ হবে। 
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/. 


সাধু সাঁধু বলি ঘত সাধু রাজাগণ 
সত্যব্রত গঙ্গাপুভ্র বাক্যে দিল। সায়! 
রুষিয়! উঠিল] ক্রোধে ভীঙ্গকে নিন্দিয়! 
চেদিরাজ, শিশুপাল, বৈরী শ্রীকৃষ্ণের 
চিরদিন। গরজিল। ভীষণ নিঃস্বনে । 
কহিল! যাদবে ডাকি শুন কৃষ্ণ তুমি ! 
ভীক্ম আজি করিতেছে কীর্তন তোমার 
স্থমহিমা । জানি আমি যত বড় তুমি ! 
স্ত্রীহত্যা গোহত্যা পাপ অলঙ্কার তব। 
কাপুরুষ কুরু ভীক্ম তুমি কাপুরুষ, 
কাধ কুন বাজনা কুর্ধিতিজ 
কাপুরুষ আর চারি পাণুর কুমার ! 

শুন কৃষ্ণ ! আমি জানি, চক্র সুর্ধ্য জানে, 
সাগর, অন্র, নদ, নদী, আর গিরি, 
সকলেই জানে তুমি দাঁসপুভ্র দাঁস, 
তুমিও আপনি জান মিথ্যা কথা নয়। 
মাতুলে করেছ বধ রাঁজ্যলাত আশে 

যছু বংশে রাজা নাই ভূলেছ কি তাহা 
রাজ। ন! হইলে কভু যজ্ঞে অর্ধ্য পায় 
বীর তৃযি, এই কথ! কথার কৌশলে 
জাঁনাইল ভীক্মদেব মোহিবারে সবে ! 
ক্লীব ভীক্ষ, মিথ্যাবাদী, কুলের অধম ;-- 
নপুংশকে কি জানিবে বীর কারে বলে? 
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শিক্ধকালে বহিয়াছ তুমি নন্দ সৃতি 
মায়াবিমী কংস দৃতী পতন! রাক্ষদী 
রমণী সে দূতী, তাতে কি তব পৌরুষ ? 
নারী বধ করে বার! নারী মধ্যে গণি ;-- 
বেশী যদি থাকে কিছু, নারী হত্যা পাঁপ। 
গাছ দুটী ভাঙ্গিয়াছ, জমল অর্জুন__ 
জীর্ণ বৃক্ষ, স্বতাবত জাতিতে অসার ; 
কে না তহি! পারে কৃষ্ণ ? গরুতে ও পারে। 
তাঙ্গিম়াঁছ জীর্ণ শীর্ণ গোপের শকট, 
তাঁতে কি হয়েছে সিদ্ধ তব ধীরপনা £ 
আর কি করেছ তুমি গোঁকুল বিহারি ? 
বধিয়াছ অশ্বাস্্রর, বৃধাসুর বরণে, 

মারিয়াছ ষকাস্থর গোকুলের মাঠে; 
তাঁতে কি বলিব আঁমি কৃষ্ণ মহাবীর ? 
গোঁবধের পাপী তুমি পাখী মার! হরি ; 
তা ত নয় বীরধর্ম্ম, আক্ষুটীরা পারে 
আর কি করেছ কৃষ্ণ ! বল দেখি শুনি? 
ননী চুরি করিয়াছ গোঁপিনীর ঘরে ; 
রাজ] নয়, বীর নয়, তারে বলে চোর । 
আর কি করেছ তুষি ? গোপন্থৃত দাস! 
বছেছ নন্দের বাধা, চরায়েন্ছ ধেচ্ছু, 
খাইয়াছ যু অন্ন, অন্স ভিক্ষা করি ; 
পেটুকের ধর্ম, ত1 ত বীরধর্্ম নয়! 


১০ 
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কালীদহে ডুবেছিলে মর নাই বিষে ; 
কাচায়েছ গোপশিশু কালিম্দীর জলে; 
সে কাজ বীরের নয় সাপুড়েরা জানে । 
গোঠে গোঠে কুঞ্জবনে গোপিনী বিলাস ? 
রাখালের ধর্ম সেটা, বীরধর্্ন নয়। 

আঁর কি করেছ কৃষ্ণ ? করিয়াছ বটে! 
ধরিয়াছ সপ্তদিন গিরি গোবদ্ধন | 

হাসি পায় হে গোঁপাল ! সে কথা তুলিতে । 
ক্ষুদ্রে গিরি গোঁবদ্ধন বল্মীকের টিবি 1! 
মায়াবী তোমার মত বহু দেখিয়াছি, 
দেখে শুনে এতদিন রাখিয়াছি মনে । 
মায়াবী গোয়ালাপুভ্র শঠ শিরোমণি ! 
মনে করে দেখ দেখি জরাঁসন্ধ বধে-- 
কত খেলা খেলেছিলে সাজিরে ব্রাহ্মণ ? 
প্রবেশিয়াঁছিলে পুরে গুপ্ত দার দিয়া,__ 
পুজা নিতে পার নাই অকব্রাহ্ধণ বলি ! 
গোয়াল] ব্রাহ্মণ হয়, হাসি পায় শুনে! 
বীরত্ব দেখায়েছিল ভীম ধনঞ্তীয় ! 
শেষে পরতারণ! করি বধিলে রাঁজারে ! 
তীম্ম আজি বলিতেছে পুর্ণব্রহ্ম তূমি ! 
তুমিও ফুলিয়া উঠে ভাবিতেছ মনে-_ 
তবে আমি হইলাম, জগত ঈশ্বর ! 

কিন্তু কৃষ্ণ ! বৃথ! তুমি কর অহঙ্কার ! 


[ ২৩৫ | 


ক্লীবের কথায় কভু, দেবত্ব কি হয়? 
আরে! দেখ, স্ত্ররূপসী ভীক্মকের স্থৃত৷ 
রুক্মিণী, আমারে আগে দত্তা হয়েছিল, 
তুমি তাবে ছল। পাতি করিলে হরণ 
দন্্যমত; অন্যপুর্বব! নারী পরিগ্রহ 
করিয়াছ ; ধিক ধিক্‌ যাদব শৃগাল ! 
এই ত গৌরব তব ! এই ত গরিম। ! 
বল, বীর্য, দেব ভাব, এই ত সকল! 
দুর মুর্খ! গোঁপদাস ! যছুকুলমগ্লানি ! 
এত বলি নীরবিল! অষ্ট অষ্ট হাসি 
শিশুপাঁল,- চেদিপতি)-_চাহি সভাপানে। 
হাঁসিলেন জনার্দন, পরুষ বচনে 
তার। ম্বছু হানি পুনঃ কহিলেন, শুন 
চেদীশ্বর ! ক্ষমিয়াছি আমি এতদিন 
শত অপরাধ তব জননী বিনয়ে। 
গর্ধেধ দর্পে মত তুমি গোমায়ু বর্বর ! 
আজি আমি ক্ষমিবন।, পুর্ণ হলে! কাল । 
এত বলি চক্র দিয় কাটিলেন শির, 
লীন হলো শিশুপাল-তেজ, বিঞুতেজে ॥ 


বাল্ীকির তপোবনে লক্ণ্রে প্রতি 
সীতা। 


কি কথা শুনালি ভাই ! অশনির প্রায় ! 
রবিকুল শশধর, প্রাণপতি রঘুষপ্ন, 
ইহ জনমের মত ত্যজিল। সীভায় !! 


উহু! বুক বিদরয়ে শুনিয়া বচন । 
সকলি তিমিরময়, দেহ যেন মম নয়, 
থর থর কাপিতৈছি, ধররে লক্ষ্মণ ! 


জনম অবধি কেহ নাহিক সীতার । 
পড়েছিনু ধরাঁতলে, জনক ছুখিনী বলে, 
দয়া করি লইলেন পালনের ভার ॥ 


সেই চির ছুখিনীর, কি জানি কি ফলে। 
স্বপনের অগোঁচর, পতি হল রঘুবর, 
ভাঁকিতেন ছুখিনীরে প্রণয়িনী বলে। 


প্রাণের সমান ভাল বাফিতেন রাম । 
মোর লাগি সারোদনে, ফিরেছেন বনে বনে, 
অবশেষে অন্বেষণে, গেলা লঙ্কাধাম। 
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তবে এবে কি দোষেতে ত্যজিলেন পতি, 
মত্য করি বল ওরে দেবর লক্ষ্মণ মোরে, 
গুনিয়। ত্যজিব প্রাণ, নাহি আর গতি । 


এমন গুণের পতি নাহিক কাহার । 
সেই গরবে দুখিনী, হয়েছিল গরবিণী, 
ভাবিতাম নারী জন্ম সফল আমার । 


ছুখিনীর এত সুখ সয় কি কপালে? 
দেখিনু ঘেন স্বপন, ছই দ্বিনে উজ্জাপন, 
সকালের স্বখ রবি ঢাকিল সকালে । 


ছে পিত ! জনক ! কেন সাধিলে গো বাদ ? 
সুমি না পালিলে পরে, তখনি ফেতাম মরে, 
ঘটিত না ছুখিনীর বিষম বিষাদ । 


হে মাত! ধন্নণি ! কেন ধরিলে আমার £ 
ফেন বিদেহ পত্তিরে, দিয়াছিলে ছুথিনীরে, 
এখন কাহার হাতে দিবে তনয়ায় ? 


বিশ্বামিজ মহাখষি ! কেন গো তখন | 
আনিয়। রাঁঘববরে, মোরে সঁপে দিলে করে, 
একবার দেখ আমি কি দশা এখন । 


সতিনীর বধূ আমি, কেকয়ী তোমার! 
কেন হইল না বীষ, কেন খাওয়ালে ব! বিষ, 
তা হলে এ ভুখিনীর হাত্তো উদ্ধকার । 
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পঞ্চবটী বনে যবে হরিণের তরে। 
গেলেন দেবর, স্বামী, একাকী রহিন্থু আমি, 
শ্বাপদে কেন না মোরে খাইল ন। ধরে ? 


শুনেছি রাক্ষমগণ নরমাংস খায়। 
এই দশ! হবে বলে, লঙ্কাঁতে রাক্ষস দলে, 
1 করি বিনাশ, বুঝি ছাড়িল আমায়। 


যখন প্রাণের পতি শুধিলা অনলে। 
ভাঁবিলাম একবার, গ্রাণ রাখিব না আর, 
ভুলিনু, হেরিয়া রামচরণ কমলে | 


আদরের বউ আমি কৌশল্যা তোমার ! 
দেখ আমি একবার, কি. দশা ঘটেছে তার 
একাকিনী অনাথিনী করে হাহাকার । 


? 


কোথা মহারাজ তুমি গুণের শ্বশুর! 
এস এস একবার, কি দশ] দেখ সীতার, 
কাদিছে তাহার দুখে শৃগাল কুকুর | 


কোথা অরুন্ধতী তুমি সতী পুণ্যবতী | 
যার নামে হরষিত1, তোমার সাধের সীতা) 
নিবিড় বনের মাঝে করিবে বমতি। 


হে বশিষ্ঠ গুরুদেব ! খষি মহামতি ! 
তুমি জীবিত থাকিতে, সীতারে বিদায় দেতে, 
কেমনে করিল! মতি রঘুকুল পতি ? 
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' হে রঘুকুলের পতি সীতার জীবন ! 
বলহে বল প্রকাশি, কি দোষ করেছে দাসী, 
জীবনের মত তারে দিলে বিসর্জন ! 


পরিহাস করি কভু করনাই রোষ। 
একবারে বনে দিলে, মায় দয়া তেয়াগ্িলে, 
চরণে করেছে দাপী কি এমন দোষ? 


এত যদি মনে ছিল ত্যজিবে আমারে । 
তবে হর শরানন, কেন ভাঙ্গিলে রাজন, 
কেন বা সোণার য্বগ গেলে ধরিবারে £ 


মোর লাগি বনে বনে কেন বা কাদিলে ? 
কেন বা আমার তরে, লইয়! যত বানরে, 
অশেব আয়াম পেয়ে জলধি বাঁধিলে £ 


মিছ! মিছি কেন তবে বালীরে বধিলে ? 
মোর লাগি কেন রাম, গিয়াছিলে লঙ্কাধাম, 
রাবণে বধিয়া কেন পাতকী হইলে ? 


আবার কেন হে তবে আনিলে ভবনে ? 
কেন বা আমার বলে, রাখিলে হৃদিকমলে, 
কেনই ব1 পুন মোরে পাঠাইলে বনে ! 


এতই দেখিতে যদি পাঁর না! সীতারে । 
অপর দাসীর প্রায়, রাখিতে বদি আমায়, 
তাঁতেও জুড়াতে। প্রাণ হেরিয়া তোমারে । 
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খগ্ডিতে পারে না কেহ কপাল লিখন । 
মিন্ছে করি অনুতাপ, আপনি করেছি পাঁপ, 
অবশ্য তাহার ভোগ ভূগিব এখন । 


তোমার ওরস জীব ঘরেছি উদরে। 
তাতেই পোড়া জীবন, ত্যজিতে সরেন! মন, 
নতুবা কি ভাঁবিতীম ক্ষণেকের তরে £ 


যা! হবার হইয়াছে দেবর লক্ষ্মণ ! 
কোরো এই উপকার, একটী কথ! আমায়, 
তোমার দাদারে বোলো করিয়া স্ময়ণ। 


ছে রাঘব! ছুখিনীর একমাত্র ধন। 
বিনে তব চরণ, কখন ভাবেনি মন, 
জ্ঞানকৃত কোন দোষ করিনি কখন। 


ভাঁজিতে হরের ধনু বধিতে রাবণ । 
কত ক্লেশ মোর তরে, হয়েছে হে কন্দেবরে, 
ছুখিনী ধলিয়া সব ক্ষমিবে রাজন্‌। 


হে জনক! হে বশিষ্ঠ 1 শ্বণ্ডর স্থমতি ! 
ছে কৌশল্যে! অরুদ্ধতি! জননি স্মিত্রা সতি ! 
জনমের মত সীত। করিছে প্রণতি | 


/%, ১7 €. ৫, 


বর্তমান অবস্থা ৷ 


শি পলি তি 


গত মাসে আমরা আমাদিগের দেশের কতকগুলি 
শোচনীয় অবস্থার বিষয় বলিবাঁর অবসরে বর্তমান শিক্ষা 
প্রণালীর বিষয় কিঞ্চিৎ বলিরাছি, কিন্তু আমাদিগের 
দেশীয় বঙ্গভাষার কথ! কিছুই বলা হয় নাই। পূর্ববকাঁলে 
আমাদিগের দেশে বাঙ্গালা একটী ভাষার মধ্যেই 
পরিগণিত হইত না, স্তরাৎ বাক্গাল। ভাষার বিশেষ 
সমাদর ও ছিল নাঁ। কুক্তিবাস, কাশীদান, কবিকক্কণ ও 
ভারতচন্দ্র প্রভৃতি বাঙ্গালাঁর উৎকৃষ্ট কবি ছিলেন বটে, 
কিন্তু, তাঁহাদিগের সময়ে বাঙ্গালাভাঁমার এতাদৃশ গৌরব 
ছিল না। রাজা রামমোহন রায় ও বিদ্যানাগর মহাশয় 
প্রভৃতি কতিপয় মহাত্মার যত্বে ও আয়াসে বাঙ্গালাভাষ। 
এক্ষণে বিশেষ গৌরবান্বিত হইয়াছে। নানাপ্রকার বাঙ্গালা 
সাহিত্য দিন দিন নূতন ভাঁব ও নূতন অলঙ্কার ধারণ 
পুর্ব্বক প্রকাঁশিত হইতেছে । ইহা আমাদিগের একটা 
সামান্য গৌরবের বিষয় নহে । বাঙ্গাল! সাহিত্য যে পরি- 
মাঁণে বৃদ্ধি হইতেছে, বিজ্ঞানাঁদি বিষয় সেই পরিমাণে বৃদ্ধি 
হইলে আমাদিগের অনেকাধশৈ মঙ্গল সাধন হইবার সম্ভা- 
বশা আছে। 

৩১ 
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শিক্ষাপ্রণালী ব্যতীত সামাজিক অন্যান্য বিষয় 
কি অবস্থায় আছে, দেখা উচিত 1 বড় ছুঃখের বিষয়, 
গমাজের উন্নতির দিকে কাহাকেও প্রায় বিশেষ দৃষ্টিপাত 
করিতে দেখিতেছি না। সকলেই আপন আপন নাম 
লাহির - এবার জন্যই ব্যতিবাস্ত « আপনার শ্লখেই মত্ত; 
জাতীর সমাজ কি অবস্থায় পতিত হইয়াছে, হইতেছে ও 
হইবে, মেচিন্ত! কেহই করিতেছেন না । কিরূপে মমাজের 
হরবস্থা অপণীত হইবে, কিঙ্রপে জাতীয় গৌরব রক্ষা 
হইব, পে চিন্তা সহুজের মধ্যে এক জনেরও আছে কি 
না সন্দেহ | দ্ুর্ভাগাক্রমে কালমহকারে আমাদিগের সকল 
প্রকার গৌরবই অতীত গর্ভে বিসর্জিজিত হইয়াছে, তথাপি 
আমরা শ্রসভ্য ইংরাঁজ জাতির গৌরব, বুদ্ধিমন্তা ও সভ্য- 
তার অংশী বলিয়া বথা অভিমানে গর্ববিত ও মন্ত হই- 
তছি। আ্তসভা, কাধ্যদক্ষ ইংরাঁজ জাতি রেলওয়ের কল, 
[য়দার কল, চিনির কল, পাটের কল, ও কাপড়ের কল 
প্রভৃতি নানাপ্রকার কল প্রস্তুত করিয়াছেন, তাড়ি যন্ত্রের 
ষ্টি করিয়াছেন, অর্ণবধাঁন স্ষ্টি করিয়া আমদানী রপ্তা- 
নীর বিশেষ স্রবিধা করিয়াছেন ; সে গৌরবে আমরা কখনই 
'গীরবান্বিত হইতে পারি না, অথব1 আঁমরা কখনই সে 
'গীরবের অংশী হইতে পারি না, পারিবও ন1। স্ুসভ্য 
ইরাঁজ জাতি আমাদিগের দেশের সিংহাসন অধিকার 
চরিয়া অনেকাংশে আমারিগের দেশের মঙ্গল সাধন 
করিতেছেন, তাহা সকলেই মুক্তকণ্টে স্বীকার করিবেন, 
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কিন্তু তাহাঁতে আমাদিগের সমাজের বা জাতীয় গৌরবের 
কিছু মাত্র শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে না, বরং স্বভাবসিদ্ধ আল- 
স্তেরই বৃদ্ধি হইতেছে । কি আশ্চর্ধ্য! তুসভ্য ইংরাঁজ 
জাতির বল, বিক্রম, কাধ্যদক্ষত1 ও বুদ্ধিমত্তা আমাদিগের 
উদ্দীপক না হইয়া, প্রকারান্তরে নির্ববাপক হইতেছে । 
অনেকাঁনেক বঙ্গীয় সুশিক্ষিত যুবক অনুকরণ প্রবৃত্ভিকে 
চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত ধতিচাদরের পরিবর্তে পায়জাম। 
কোট পরিধান করিতেছেন, শরীর স্স্থ রাখিবার জন্য 
নানাগ্রকার আহারের পরিবর্তন করিতেছেন, ইংরাজা 
ভাষায় লেকচার দিয়া বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিতেছেন, 
কিন্তু কৈ, তাহারা ত সমাজের প্রতি একবারও কটাক্ষ- 
পাত করিতেছেন না। কৈ, তাহারা ত এক দিনের জন্যও 
ইংরাজ জাতির কাধ্যদক্ষতা ও বুদ্ধিম্তীর অনুকরণ করি- 
বার চেষ্টা করিতেছেন না। কৃতবিদ্য বঙ্গ যুবকগণ যদ 
বৃথান্ুকারী ন। হুইয়৷ সার্থকানুকারী হন্‌, তাহা হইলে 
অনায়াসেই সমাজের মঙ্গল সাধন হইতে পারে, অনা- 
যাসেই জাঁতায় গৌরবের বৃদ্ধি হইতে পারে । তাহার 
শরীরতন্ত্র, মনোবিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞান, ও পদার্থ বিজ্ঞান 
গ্রভৃতির বিশেষ পর্যালোচনা করিয়া অনারাসেই জাতার 
সমাজের শারারিক ও মানসিক বলের ওত কর্ব সাধন 
করিতে পারেন । তাহরা মনে করিলে হুসভ্য ইংরাঁজ 
জাতির হ্যায় আমাদিগের” কাধ্যসৌক্ষ্যার্থে মানাবিধ 
যন্ত্র মমৃহের ভাবি ঠা করিতে পারেন । ত।হারা মনে 
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করিলে অনায়াসেই ধনবৃদ্ধির নানাপ্রকাঁর উপার উদ্ভাবন 
করিতে পারেন, তাঁহারা সমবেত হইলে অনায়াসেই বাঁল্য- 
বিবাহ প্রভৃতি সমাজগত কুপ্রথ1 সমূহের নিরাকরণ করিতে 
পারেন; কিন্তু তাহারা সমাজের ভুর্গতির বিষয় একবারও 
মনে করেন নাঁ। (ইৎরাঁজদিগের প্রসাদে এক্ষণে নানাবিধ 
চাঁকরির স্যষ্টি হইয়াছে) তাহার! বিদ্যালয় হইতে বাহির 
হুইয়াই সামান্য চাকরির জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন, 
এবং মেই নীচ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াই আপন আপন 
অর্জনস্পৃহাঁর চরিতার্থতা সম্পাদন করেন । এরূপ অব- 
স্থায় আমাদিগের শ্রীবৃদ্ধির প্রধান সাবধনভূত ধনাগম, শারী- 
রিক ও মানসিক বল বুদ্ধির সম্ভাবনা কোথায় ? এখনকার 
বঙ্গযুবকগণ চাঁকরীর দ্বার অর্থোপাজ্জন করাই অতি স্থুলভ 
বিবেচনা করিয়া থাকেন; অর্ধাগমের উপায় নিদ্ধারণ করি- 
বার সময়ে তাহাদিগের অনুকরণ বুভ্তি একদিনের জন্যও 
কার্ধ্যক্ষম ইংরাজ, গ়িছুদী 9 অন্যান্য জাতির কাধ্য দক্ষতার 
প্রতি ধাবিত হয় না। আমরা এখন কৃতবিদ্য ফুবকগণের 
এই পর্য্যন্ত বুদ্ধিমন্তার পরিচয় পাঁইতেছি ঘে, তাহারা 
কখনই কোন আয়াঘগম্য পখের দিকে যাইতে চান না, 
অক্রেশে ও অনায়াসে যে সকল কাজ নির্বাহ হয়, সেই 
দিকেই ধাবিত হইয়া! থাকেন। সামান্য একটা একটা চাকরী 
পাইলেই তাহারা আজন্ম সেই দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া 
স্বচ্ছন্দে জীবিত কাঁল অতিধাহিত করেন । সুদৃঢ় দাঁসত্ব- 
শৃঙাল তাহাদিগের নিকটে এখন ম্রগন্ধি মল্যদাম 
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অথব। মনোহর ্বর্ণহারের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে । 
তাহার স্তুদুঢ় বন্ধনে কিছুমাত্র কষ্ট অনুভব করিতেছেন না, 
গ্রত্যুত সাধীন বুর্ভিভোগী চিরস্ত্রখীর ন্যায় অনুপম আনন্দ 
উপভোগ করিতেছেন, যুক্তকণ্ে কত প্রকার অহঙ্কার 
সুচক বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন, আপনাদিগকে কত প্রকারে 
গৌরবান্বিত মনে করিতেছেন, স্বসভ্য জাতিগণের সমকক্ষ 
বলিয়া! কত গর্ব প্রকাশ করিতেছেন, এক মুহূর্তের জন্বাও 
আপন আপন অবস্থা ও কাধ্যের প্রতি কটাক্ষপাত 
করিতেছেন না। ধন্য কাল! তোমার অপার মহিমা !! 
আমাদিগকে এতদূর দুরবস্থায় নিপাতিত করিয়া, স্বাধীনতা, 
এঁক্য, মান, সন্ত্রম ও বলবীধ্য প্রভৃতি সমস্ত ধনে বঞ্চিত 
করিয়া এখনও কি তোমার তৃপ্তি বোধ হইতেছে না ? ইহা 
অপেক্ষাও কি হীনাবস্থায় নিক্ষেপ করিতে হইবে ? তোমার 
অচিস্ত্য প্রভাব ! তোমার প্রভাবে, তোমার মোহিনী 
শক্তি-প্রভাঁবে এখনকার কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ও অন্ধ হইয়া 
পড়িতেছেন। তোমার মোহিনীশক্তি-প্রভাবে তাহার! 
সময়ে সময়ে এককালে হিতাহছিত বিবেচনাশুন্যও হইতে- 
ছেন । তোমার মোহিনী-শক্তি-প্রভাবেই তীঁহাদিগের শারী- 
রিক বলের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক বলও অন্তত হইতেছে । 
কোন স্থানে একটী চাঁকরি খালি হইয়াছে শুনিলে শত 
শত কৃতবিদ্য যুবক আবেদন পন্রর ও প্রশংসাপত্র প্রভৃতি 
লইয়া উপস্থিত হন, অবশেষে পরীক্ষা দিতেও কৃতনিশ্চয় 
হন, তাহাতে তীহাদিগের কিছুমাত্র গৌরবের হানি হয় 
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না । কিন্তু যাহাতে ধন বৃদ্ধি হইবে, আপন আপন স্বখ 
ধীশ্ব্ধ্য বৃদ্ধি হইবে, জাতীয় গৌরব রক্ষা হইবে, সমাজের 
উন্নতি সাধন হইবে, এরূপ কোন কাঁধ্যের দিকে নেত্রপাতও 
করেন নাঁ। আমরা আজন্মকাঁল শুনিয়৷ আসিতেছি ও 
দেখিতেছি ধে, বাণিজ্য বর্ভি অর্থোপার্জনের প্রধান সাধন- 
ভূত । বাস্তবিক এই উৎকৃষ্ট বৃর্ভি অবলম্বন করিলে আঁমা- 
দিগের যে পরিমাণে অর্থাগম হইবার সম্ভাবনা, তাহা! 
দাঁসত্ব বা অন্যান্য বুভি দ্বারা স্সিদ্ধ হওয়া কোন মতেই 
সম্ভবপর নহে | ইহা আমাদিগের দেশের আবাল বুদ্ধ 
বনিতা সকলেই জানেন, কিন্তু আজ কৃতবিদ্য নব্যসম্প্র- 
দায়ের মধ্যে কাহাঁকে ও সেই স্থখময়ী বুর্ভি অবলম্বন করিতে 
দেখিতেছি না । আমাদিগের দেশে ধীহার1! এই গৌরবান্বিত 
বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহাদিগের মধ্যে অধিকাহ 
শই অকৃতবিদ্য ও অনভিজ্ঞ ; এমন কি, খীহাঁরা চাকরী 
করিতে অক্ষম হন, তীহারাই অগত্যা এই বৃত্তি অবলম্বন 
করিয়া জীবিতকাল অতিবাহিত করিবার চেষ্টা করেন। 
লোকেনন কি ভ্রান্তি! এ সকল স্বরৃত্তিপালিত ভ্রাতৃগণকে 
চাকরিপ্রিয় ভদ্রন্তানেরা নাচরুত্তি উপজীবী বলিয়। উপ- 
হস করেন! যাহারা ছয় খতুর শীতাতপ ও বারিধারা! 
মন্তকে ধারণ করিয়া আমাদিগের নিত্য জীবিকা উৎপাঁ- 
দন করিয় দেয়, তাহার! চাধানামে হেয় !-জ্বরৃত্তির প্রতি 
দেশের লোকের যতদিন এইরূপ অনাদর ও কুসংস্কার 
থাকিবে, ততদিন আমাদিগের প্রকৃত মঙ্গলের আশা নাই । 
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বর্তমান অবস্থা দেখিয়া স্পষ্ট জানা যাঁয় যে, আমা- 
দিগের যাহা কিছু সৌভাগ্য ছিল, তাহার আর কিছুই 
নাই,__যাহা কিছু নৃতন হইয়াছে, তাহাঁও পূর্ণ করিতে 
এখনে! অনেক অভাব । কতকগুলি যুব হাস্ত করিয়া গর্বব- 
ভরে বলেন, খ্রীষ্ঠীয় উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ধে “সভ্য- 
তার” পরাকাষ্ঠা হইয়াছে! আমরা মধ্যে মধ্যে এই গর্বৰ 
শ্রবণ করিয়া হাস্য করি । উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা কি, 
তাহ! আমরা বুঝি না । জাতীয় গৌরবের বিসর্জন যদি 
সভ্যতা হয়, তবে তাহার পরকাষ্ঠা হইয়াছে । ভোজ্য ও 
পরিধেয় পরিবর্তনের চেষ্টা ঘি সভ্যত! হয়, তবে তাঁহার 
পরাকাষ্ঠ। হইয়াছে । সর্ববর্ণের একাকার ও অসবর্ণ বিবা- 
হের ঘটকত যদি সভ্যতা হয়, তবে তাহার আর বাঁকী 
নাই । নারীজাতির স্বেচ্ছাচার যদি সভ্যতার অলঙ্কার হয, 
তবে যে স্বর্ণকীর তাহা গড়িতেছেন, তিনি আধ্য ভূমে 
অভূতপূর্ব সভ্যতা আনয়ন করিয়াছেন সন্দেহ নাই । কিন্তু 
এগুলি যদি যথা প্রত্যাশিত যথার্থ সভ্যতা না হয়, তবে 
আমাদিগের সমাজ সংসারে প্রত্যহ এক একবার তাঁহ। 
অন্বেষণ করিতে হইবে । বারান্তরে আমর এই বিষয়ে 
হস্তক্ষেপ করিব । 


কল্কিপুরাণ। 


সপ পাশস্ীজটিস | ০ ০ 


সপ্তম অধ্যায়। 


শুক কহিল, হে শুভে ! যখন তুঙ্ি.আশুতোষের শিষা! হইয়াছ, 
তখন তুমিই ধন্য ও যথার্থ পৃণাবতী । এক্ষণে যা শ্রবণ করিলে 
শুকাকার হইতে মুক্ত হইতে পারা যায় ও ভগবানের প্রতি ভক্তি 
উদয় হয় এবং যাহা শ্রবণ করিলে জীবের মানমসিক আনন্দের পরি- 
সীমা থাকে না, মহেশ্বর স্বয়ং যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, সেই শ্রুতিস্থখ- 
কর জপধ্যান সম্বলিত বিষ্ণ,প্ুজীবিধি শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত 
অভিলাষ হইয়াছে । যদি আমি এই স্থানে আপনার মুখে সেই 
পরম পবিত্র বিষ্ণ,পুজাবিধি শ্রাবণ করতে পারি, তাহা হইলে আমা- 
রও পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে । 

পদ্মা কহিলেন, হে শুক! ভগবান্‌ শশাঙ্কশেখর যেরূপ বিষণ" 
পুজাপদ্ধতি বলিরাছেন, তাহ। অতীব পবিত্র | শ্রদ্ধার সহিত সেই- 
রূপ অনুষ্ঠান, উহা শ্রবণ ও কীর্তন করিলে মনুষ্য গুরুহত্যা, ব্রহ্ম- 
হত্যা ও গোহত্যা পাঁপ হইতেও মুক্তি লাভ করিতে পারে | এক্ষণে 
আমি তোমার নিকট সেই বিষ্ণ পুজা রত্বান্ত কীর্তন করিতেছি, অব- 
হিত চিন্তে আবণ কর | মন্গৃষা প্ুর্বাহ্ছে নানাহিক ক্রিয়া সমাপন 
পুর্বক শুচি হইবেন, পরে হস্তপদ প্রক্ষালন পুর্বক জল স্পর্শ 
করিয়! নির্দিউ আসনে উপবেশন করিবেন, পরে পুর্ববমুখে উপবে- 
শন করিয়া বিধানানসারে অঙ্গন্যাস,ভূতশুদ্ধি ও অর্থ্যসংস্থান করিবেন। 
তত্পরে কেশবকৃত্যাদি নাস দ্বাহ1 তন্ময় হইবেন। পরে আত্মাকে 
বিষ,ময় চিন্তা করিয়া হুদিস্থিত সেই বিষ্তকে সংকপ্পিত আসনে 
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ংস্কাপন করিবেন | পরে মূলমন্ত্র উচ্চারণ গুর্বক পাদ, অধ্য, আঁচ" 
মনীয়, ম্রানীয়। বসন, ভূষণ প্রভৃতি উপচারে অচ্চনা করিয়। 
হুদয়পদ্ম মধ্যগত, প্রফুল্প-বদন, ভক্তের অভীষ্ট ফলদাতা সেই তগ- 
বান্‌ বিষ্ণকে চরণ হইতে কেশান্ত পধ্যন্ত ধ্যান করিবেন | পরে 
“৩ নমো নারায়ণায় স্বাহ1” এই মন্ত্র উচ্চারণ পুর্ববক স্তুতি পাঠ 
করিবেন। ্‌ 
যোঁগসিদ্ধ পগ্ডিতগণ ধাহাকে নিরন্তর চিন্ত। করিয়। থাকেন, 
যিনি আশীর আলয় স্বরূপ; ধার ভক্ত ভৃকঙ্গগণ তুলসী দ্বার! পরিব্াপ্ত 
রহিয়াছে, ধাহার রক্তবর্ণ নখসম্পন্ম অঙ্গলি-পত্র দ্বারা গঙ্গাজল 
চিত্রিত হইয়াছে, আমি সেই বিষ পাদপন্মে আত্রয় লইলাম। 
তগবান বিষ্ঞূর যে চরণ কমলরন্ত এ্রথিত মণি সমুহ দ্বার] স্থশোৌ- 
ভিত'রহ্িয়াঁছেঃ যে চরণে রাজহংসের নায় শব্দায়মান ন্পূরযুগল 
শর্দিত হইতেছে, যাহাতে সচঞ্চল পীতি বসনাঞ্চল লম্বমান হইয়| 
প্রচলিত পতাকার ন্যায় বির।জমান হইয়াছে, এবং যাহাতে ম্মুব্ণ- 
ময় ত্রিবন্ত, বলয় শোত। পাইতেছে», আমি সেই চরণকমল-বস্ত 
স্মরণ করি । ভগবান নারায়ণের যে জঘনযুগল বিনতাঁনন্দন গরু- 
ডের গলস্থিত নীলকান্ত মণির ন্যায় শেভাসম্পন্ন। যাঙ্কার ম্ধাদেশে 
অরুণ বর্ণ মণির নায় গরুড়ের চপ্চদ্বয় বিরাজিত রহিয়াছে, যাছার 
নিম্নে আরক্ত চরণ যুগল শোভা পাইতেছে, যাহা তক্তগণের লোচ- 
নানন্দ-জনন, আমি সেই জঘন দ্বয় স্মরণ করি | উতৎসবকালে 
কদ্ধাপ্পিতি বিদ্যুৎ্প্রত পীতবমন পতিত হওয়াতে য।হা বিচিত্রবর্ণ 
হইয়াছে, চঞ্চল গরুড়মুখ বিন্গতি সামগানে যাহার মহিম| প্রকা- 
শিত হইতেছে, জগৎ্পতি বিষ্ণর দেই পাীবর জান্ুযুগল আমি 
“মরণ করি । যাহ] বিধাতা, ষম ও কন্দপের আধার, ত্রগুণাঞএকুতি 
*৯২ 
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সাত ও বিটিত্ধ বসনরূপে যেখানে বাস করেন, জীবগণের আধার 
সংযুক্ত ছকল যে স্থলে শোভা পায়, আমি সেই খণ্পৃষ্টস্থ ভগবান 
নারায়ণের কটিদেশ চিন্তা করি। যাহাতে ত্রিবলী শোভা পাই: 
তেছে, যে স্তলে আবর্ত সদ্বশ নাতিসরোবরে ব্রহ্মার জন্মপদ্ম প্রস্ফ,- 
টিত, যে স্থানে নাঁড়ী নদী সমুহের রসদ্বার অন্ত্র-সিন্ধু উল্লসিত হুই- 
তেছে, যাহা এই বিপুল ত্রন্ধাপণ্ডের আপার, ফাভাতে স্থক্ষম সুক্ষম 
রোমরাজী স্থশে।ভিত রহিয়াছে, ভগবানের তাদৃশ এীীসম্পন্ন উদর 
আমি স্মরণ করি। কমলার কুচকুঙ্ক,মে, হারে, কৌন্তুভ প্রভীয় 
নির।জম।ন, শীবসল।ষ্রি ত, হরিচন্দনজাত কুন্গম মালায় বিভূষিত, 
অতি মনোহর ভগবানের হৃত্পদ্ম আমি স্মরণ করি 1 যে বাহ্ছযুগল 
স্থবেশের আশ্রয়, বলয় অঙ্গদাদি অলঙ্কারে অলঙ্কত; যে বাহুযুগল 
দর্পান্ধ দৈত্যকুলের বিনাশ সাধন করিয়াছে, যে বাহু যুগল গদা ও 
স্থদর্শন তেজে অরাতিক্ুল পরাভূত করিতেছে, ভগবানের সেই দৈতা- 
দলন দক্ষিণ বান্যুগল আমি মনে মনে স্মরণ করি । মুররিপু বির 
যে বামস্ভুজদ্বয় করি-করোপম শাম সন্দর, শঙ্ুপদ্ম বিভূষিত, যে 
ভুজদুয় মণিভূষণ স্ুশে।ভিত, যে হস্তের লে।ছিত অঙ্গ,লী জান্স্পর্শ 
করিয়াছে, পন্র।লয়া লক্ষ্মীর প্রীতিগদ, সেই, মনৌহর করযুগল আম 
ম্মরণ করি। অমল মৃণাল সদৃর্শ নির্মল রেখাত্রয় চিহ্িত, বনমাঁল।- 
স্থশো[ভিত, যুক্তিমন্ত্রের রমণীয় ফলের রন্তস্বরূপ, পরম সুন্দর, ভগ- 
বানের সেই মুখপদ্জ-মৃণলরূপ ক আমি অন্থক্ষণ ধান করি । রক্ত 

পদ্ম সদৃশ, রক্রাধরোষ্টে কমনীয়, সহাস দশন বিকাঁশ-বিকাসিত, 
বচনন্ধ[সমন্থিত, মনোতীতিজনন, চঞ্চল নয়নপত্রে সুচিত্রিত, লোৌক- 
রঞ্জন; সেই ভগবান নারায়ণ্তে বদনকমল আমি অন্ুক্ষণ স্মরণ করি। 
যাহ] হইতে মদনমক্োসবের স্ন্টিযাঁভা দেখিলে কমলার ইদয়- 
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পদ্ম বিকিত হয়, ভগবানের মুখপঙ্কজস্থিত সেই জপত্র আমি স্মরণ 
করি / কপোল-চুষ্বিত মকররুগ্ডল সুশৌতিত দিক্পগুল ও আকাশ- 
মণ্ডলের প্রকাশক, চঞ্চল অলক চুম্বনে যাহার অগ্রভাগ আকুঞ্চিত, 
মণিময় কিরীট প্রান্ত সংলগ্ন, দেব দেব জ্ীহরির সেই শ্রুতিযুগল 
আমি স্মরণ করি । 

সচিত্র তিলক স্থমশোভিত, কমনীয় ক।মিশীর লৌচন সদৃশ, সুর 
ভিত গোরোচনা-রচিত অলকা-ল।ঞ্রিত, ত্রন্মের একগাত্র আশ্রয়) 
মণিময় কিরীট সুশোভিত, সর্ধজন মনোনয়নহারী, সেই পরাতৎপর 
হরির স্ুগ্রশন্ত লল।টদেশ আমি স্মরণ করি। নানাবিধ সুগন্ধি 
কুস্থম শোভিত; কুটিল, দীর্ঘ, কমলার প্রীতিগ্রদ, পবন প্রকম্পিত, 
কুষ্ণমেঘ সদ্র্শ রুচির, শ্রীবান্ছেবের চিকুরজাল আদি হৃদপদ্ম মপো 
স্মরণ করি । 

খাহার শরীর জলদ সদৃশ, নয়ন ছয় চন্ন হুধ্য স্বরূপ, জ্রযুগল 
ইন্দ্রধন্থ সদৃশ, ফাঁার নাপিকা দীঘ, বিছ্বাৎ সদৃম্শ, অনিলান্দৌলিত 
পীত বসন, ঈদৃশ অপুর্ব মুর্তি হরির শ্রীপাদপদ্ম আমি ধ্যান করি। 
আর ভীাহারই আশ্রয় এহণ করি । 

আমি অতি দীন), বেদবিহিত সেবাদি বিহীন, আমার শরীর 
পাগেতাপে পরিপ্ুর্ণ, লোভাক্রীন্ত, শোকমৌহা।দি মনোৌবেদনায় অভি- 
ভূত, হে বাস্থদেব! কৃপীবলোকন করিয়। আমারে পরিত্রীণ করুন। 

যে সকল ব্যক্তি বিষ্ণর এই আদ্য ও মনোহর সুত্তি ধ্যান করিয়। 
বোড়শ শ্লোক রূপ পুশ্পদ্বারা পুজা করিয়া স্তব ও নমস্কার করিবে, 
দেই সকল বিধিজ্ঞ বাক্তি শুদ্ধ ও মুক্ত হুইয়] ব্রহ্মানন্দ উপভোগ 
করিবে । 

পদ্মা কথিত) শিবপ্রোক্ত এই স্ব অতীব পবিত্র, ধনা, যশস্কর। 
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আয়ুক্ষর, স্বর্ধকলগ্রদ; পরম শান্তিপ্রদ। এই স্তব ইহ পরলোকে 
চতুর্ধর্গ ফলপ্রদ 1 যে সকল মহাত্মা এই স্তব পাঠ করিবেন, তীহার। 
সর্ব পাপ হইতে মুক্ত হইবেন | 

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত । 


লিবিংষ্টোন। 


অধাবসায় যে কি অপুর্ব পদার্থ, তাহ পৃথিবী উন্নতি-কাযুক 
মহ্থান্সভবেরাই যথার্ধরপে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন । ভাররভবর্ষের 
পুর্বা সৌভাগ্য ও পুর্ব গৌরব এক মাত্র অবিরাম অধাবসায়ের ফল । 
এখন আমর। মে গৌরবের সহিত আধুনিক অপরাপর স্থুসভ্য 
জাতির অধ্যবসায়ের তুলনা করিতে পারি না 1! আমেরিকার 
যে সৌভাগ্য, ইউরোপ তাহাতে আজিও বঞ্চিত, আর্ধভূমির যে 
সৌতাগ্য, আমেরিকা অ;জিও তাছাতে বঞ্চিত তথাগি ইউরোপের 
সভ্যতা ও এম্বধ্যের মূল যে অধ্যবসায়, তাহা এক প্রকারে এখন 
জগতের শিক্ষাস্থল হইয়াছে | বিজ্ঞানশাজ্রের প্রসাদে ইহারা 'এখন 
বিমলানন্দ লাভ করিতেছেন 1-_একটী একটা স্ুত্রের নিগুঢ তত্ব 
অবগত হইতে ইহাদের ঘতদৃর শ্রম ও যত্দূর যু, মহারত্ব সংগ্রহ 
করিতেও সাধারণ লোকের তাদৃশ আম ও যু অলক্ষিত | অধিক 
কি, প্রাকৃতিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ব আবিষ্কীরে ইউরোপ এখন জগ- 
তের রাজ অথবা দেবতা । কিছুকাল পুর্বে ধার! ভয়াবহ হইবার 
লিমিত নানাবিধ বর্ণে স্ব স্বশরীর চিত্রিত করিতেন, এখন ভীহারা 
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সহাস আননে প্রকৃতিকে নান বর্ণে চিত্রিত করিতেছেন । সেই চিত্র 
সাঁধনার্থ জীবন বিসর্জন দিতেও অপরাজ্স,খ । বর্তমান সময়ে ডাক্তার 
লিবিংষ্টোন তাহার ম্থুতন ও উজ্জ্বল সাক্ষী । 

আফিকার নীল নদ স্মরণাতীত কালাবধি অনস্ত প্রবাহে প্রবা- 
হিত হছইভেছে,-_কিন্তু কোৌথায় ইহ্থার জন্ম, তাহা এ পর্য্যস্ত কেহই 
নিরূপণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই । প্রাচীন মিসর পরাজিত, 
অন্ুসন্ধিৎস্তু ভ্রমণক।রীর] নিস্তব্ধ । কেহ কেহ বলতেন, চন্দ্রপর্ত 
উহার উৎপত্তি স্থান, কেহ কেহ নুতন স্থির করিয়াছিলেন, নয়।ন্জা 
হুদ উহার সুল। ভাক্তার লিবিংষ্টোন স্রীপুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়।, 
স্বদেশ, জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া নীলের জনক উদ্দেশে বাহির্তি - 
হইয়াছিলেন | কত দিন, কত কষ্টে, ভাঙার জীবন ষাপিত হইয়াছে) 
ভ্রিখণডের সমাচারপত্র লেখকেরা অকম্মীৎ উাহার মৃত্যুাসংবাদ 
প্রচার করিয়াছেন, তাহার নিরাঁশ্রয় পরিবারের প্রতিপালনার্থ 
চদা হইয়াছে; কিন্ত তখনও তিনি বাচিয়া ছিলেন |! অবশেষে 
অবলম্বিত কার্ধ্য সিদ্ধ করিয়া এই ১৮৭৪ খুষ্টাব্দে জীবন বিসর্জন 
দিরাছেন। অধ্বসায়ের এমন আত্মাহুতি মুলক উদাহরণ জগতের 
শিক্ষাস্তল হউক, এবং ডাক্তার লিবিংষ্টোনের পবিত্র আত্ম নিরা- 
ময়ে দ্বিতীয় জগতে শাস্তি উপভোগ করুক, এই আমাদের অভি- 
নন্দন | 


পিপীলিকা । 


পাপা সপিপপাসপ কলা সস্পী ২৮০৮ 


ইসাইটম পিপীলিকাঁরা কোন গ্রামের সঙ্গিহিত হইলে সর্বাগ্রে চর 
পাঠায় । চবের। শ্য়। অন্থুসন্ধ।(ন করিয়। মতবাদ দিলে পঙ্জপটলেক 
ন্যায় সকলে গিয়া গ্রাম আক্রমণ করে । গৃহস্থ পরিজনেরা পোষা 
পণ্ড পক্ষী লইয়! স্থানান্তরে পলায়ন করেন। বাগিতে পৌছিয়। 
পিপীলিকারা পোকা মাকড় ই'ছুর বিড়াল যাহা পায় সমস্ত মারিয়া 
ফেলে । পরে উহাাদিগের শব ও অপর খাদাদ্রব্য সমস্ত বহুন করিয়া 
লইয়1 যায় 1 ভার বুঝিয়া সামগ্রী বহনে বাঁহক নিযুক্ত করে | কেহ 
কেহ সম্মুখ পরিয়া টানে, কেহ কেহবা পশ্চাৎ দিক হইতে ঠেলা- 
মারিতে থাকে । অবশেষে সমস্ত লুট সংগ্রহ হইলে পুর্বের ন্যায় 
শ্রেণীবদ্ধ হইয়া! গৃহভাভিমুখে প্রত্যাগমন করে । ইহাদিগের বৃত্তান্ত 
লেখক কছেন যে, যুদ্ধযাত্রাকীল ভিঙ্ন অপর সময়ে ইহধর। বক্ষছায়ায় 
আমোদ প্রমোদে কাল হরণ করিয়া থাকে। 

নবাব পিপীলিক।। 

এই জাতীয় পিপীিকারা কোন শ্রমের কার্ধ্যই করে না। ইহা? 
দিগের বহুসংখাক ভূভ্য আছে, তাঁহারাই সকল প্রকার কাধ্য করে। 
প্রভুর গাত্র চাটা ও ঝাড়া, পৃঙ্টে করিয়। বহন করা, আহার মুখে 
তুলিয়া দেওয়া ও সন্তানসন্ততির লালনপালন করা প্রভৃতি যাবতীয় 
কার্যই সেই সেবকের। নির্বীহ করে । সর্ব বিধায়ে ইহাদ্রিগের নবাবী 
চাল, সেই নিশিত্তই ইহাদিগের নবাব উপণধি দেওয়া হইয়াছে | 
একদা কোন সাছেব একটী কাচের বাকু মধ্যে প্রচুর খাদ্য সহ কয়ে- 
কী নবাঁব পিপীলক। ও উহ্নাদের শীবককে আবদ্ধ করেন | তাঙ্ছার! 


[| ২৫৫ ] 


এত শ্রমকাতর যে, সন্ভানগণকে যত করা দূরে থাকুক, আপনার 
স্বয়ং মুখে করিয়া, আহার করিতেও অশক্ত, স্তরাং কতকগুলি 
অনাশ্ারে প্রাণত্যাগ করিল | অবশেষে সাঁছেব পরীক্ষার্থ কতক- 
গুলি গোলাম পিপাঁলিকাঁকে তথায় ছাড়িয়া দিলেন | উহারা যত্তব 
করাতে নবাবদিগের অণ্ড সমস্ত ফুটিল এবং, কর্তীদিগের যুখে খাদ্য 
তুলিয়। দেওয়াতে সে যাত্রা তীহারা রক্ষা পাইল । নবাবেরা কেবল 
এক কর্শে পটু । ইন্থারা যুদ্ধ করিতে বিলক্ষণ ত্পর | শক্রকে পরা- 
তব করিয়া বলগুক্বক তাহাদিগের অস্ফুট ডিম্ব সকল আপনাদিগের 
ছর্গে আনয়ন করিতে সক্ষম | নবাবের! দলবদ্ধ হইয়া অপেক্ষাকৃত 
দুর্বল শক্রদিগের ছুর্থ আক্রমণ করে । বিপক্ষকে পরাজিত করিতে 
পারিলে তাহাদিশের ডিস্বগুলি মুখে করিয়া আনে | কদাচিৎ 
দুর্ভাগ্য বশত জয় যুক্ত হইতে না পারিলে ইহ্বাদিগের অপমানের 
একশেষ হয় । গোলামেরা মুখ ভারি করিয়। থাকে, আক্কীদ সঙ্ক- 
কারে অভার্থনা করে না, এবং কিছু ক্ষণ পর্যন্ত নগরে প্রবেশ 
করিতেও দেয় না। কিন্ত জয়ী হইলে দাসদিগের আর আনন্দের 
পরিসীম। থাকে না, অগ্রসর হইয়া প্রভুদিগের অভ্যর্থনা করে, 
মুখে যথেক্ট পরিমাণে আহার তুলিয়া দেয় এবং শত্রপক্ষের অণু 
“গুলি ছর্ণ মধ্যে যথাস্থানে সন্গিবেশিত করে | ডিস্ব ফুটিলে প্রথম 
হইতেই সেই সকল শাবকেরা জানিতে পারে যে, উচ্চ বর্ণের সেবার 
নিমিতই তাঙাদিগের জন্য, স্ৃতরাং বিন। কষ্টে চিরকালই দাসবৎ 
রঙে | দাসের সাংসারিক যাবতীয় কর্ম নির্বীভ করিয়া থাকে। 
পিপীলিকা অতি ক্ষুদ্র জীব বটে, কিন্তু ইভাদিগের বুদ্ধির কি 
আশ্চর্যা কৌশল ! দেখুন কুষকদিগের ন্যায় ইহ।রাঁ ষথাকালে 
বীজ বপন করে, শস্য ভিন্ন অপর কোন ঘাস উৎপন্ন হইলে তাহা! 
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কর্তন করিয়া ফেলে, পন্ঠু হইলেই বিচিগুলি কাটিয়া গৃহজাত করে 
এবং যথাসময়ে বিচালি নাড়া সমস্ত পরিষ্কার করিয়। রাখে। 
কেবল একবার নহে বর্ষে বর্ষে পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিয়া! থাকে | 
শস্যগুলি রস! ধরিলে স্থদিনে সমস্ত বাহিরে আনিয়া শুকাইয়া লয়, 
কেবল কলালগুলি ফেলিয়া দেয় | আবার জাতিভেদ, ব্যবসায় ভেদ, 
আপন সাহাষার্থ বনঃজীবকে পোষা, ক্ষীণদিগকে দাস করা, 
এ সমস্ত বিষয় যে কেবল মানব জ্ঞানের ফল, এমত নহে, কীট 
পতন্গেও আছে । দিলীর প্ঠ কালীন সম্রাট মহম্মদ সাহা! পল।|ই- 
বার উদ্দেশে সিংহাসন হইতে নামিয়া, সম্দুখে জুতা ফিরাইয়া 
দিবার লোক উপস্থিত না দেখিয়৷ পুনঃ পুনঃ আসন পরিগ্রহণ 
করেন এবং শেষে বন্দী হন। কিন্ত নবাঁব পিপীলিকাদের সম্মুখে 
আহার অথচ গোল।ম উপস্থিত নাই বলিয়া, অনাহারে প্রাণ ত্যাগ, 
ইহাতে কি অধিক ওমরাই চাল প্রদর্শিত হয় না এবার এই পর্যন্ত 
লিখিয়াই ক্ষান্ত হইলাম | এরূপ প্রবন্ধ পাঠ করিতে পাঁঠকবৰর্গ যদি 
ইচ্ছা প্রকার্শ করেন, তাহা হইলে অনরা মধ্যে মধ্যে ডাহা দিগের 
তৃপ্তি সাধন করিতে যত্বু করিব ! 


আজ বতেতে 


মদালসা। 


রাজকুমার নানাপ্রকার ছুর্নিমিতত দর্শনে মনে মনে সাতিশয় চিন্তিত 
ও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। মন ক্রমশই অপ্রসন্ন, স্ফর্তি শুন্য ও 
কুন্ধ হইয়া উঠিতে লাগিল। তখন তিনি ভাবিতে লাখিলেন, 
অবশ্যই কোন না কোনরূপ ছূর্ঘটনা ঘটিয়াছে, নতুবা সহসা 
এরূপ ছুর্লক্ষণ সকল লক্ষিত হইবে কেন 8 আমার চিত্ত অতান্ত 
দৃঢ় ও গাঁস্তীর্য্য যুক্ত হইয়াও যখন এরূপ আকুল ভাবাপন্ন হইতেছে, 
তখন যে রাজধানীতে কোনরূপ ভয়ঙ্কর বিপদ যা অনিষ্ট ঘটিয়ছে, 
তদ্বিষয়ে সন্দেছ নাই । আমি বিস্তর চেষ্টা করিয়াও মনকে স্থির 
করিতে পারিতেছি না! বুঝি প্রিয়তমা মদালমারই কোন অমঙ্গল 
হইয়াছে, নতুবা আমার প্রাণ কান্দিয়া উষ্টিতিছে কেন & অথবা 
মনর্ষি যে রত্বুমালা প্রতার্পণ করিলেন না”_কহিলেন, তোমার আলয়ে 
দেখিতে পাইবে, উহ1 কি বঞ্চন। বাকা ৮ এঁকথ। বলিয়। কি তিনি 
তাহা হস্তগত করিলেন ৫ সেই মহা মুল; বস্তু হার।ইয় মহতী ক্ষতি 
হইল বলিয়ই কি মন চঞ্চল ও ছুর্নিমিত্ব দর্শন হইতেছে £ না, 
তাহাতে আমার প্রশস্ত চিত্ত কখনই এত ব্যাকুল হইতে পারে না। 
সামান্য রত্বহারের নিমিত্ত যে আমার মন কাতর হইবে; ইহার 
সপ্তাবনাই নাই । অতএব নিশ্চিত বৌধ হইতেছে, কোনরূপ বিষম 
বিপত্তি ঘটিয়াছে, সন্দেহ নাই । যুবরাজ খতধ্বজ মনে মনে এইরূপ 
ও অন্যান্য নানাএকার তর্ক বিভর্ক করিতে করিতে অতিবেগে অশ্ব 
চালন। করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর রাজকুমার রা'জপুরীতে উপনীত হইয়া অশ্ব পরিত্যাগ 
পুর্বাক মহারাজের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং তাহার চরণ বন্দনা 
করিয়া কুতাঞ্জলিপুটে দগ্ডায়মান ব্লহিলেন। তিনি যখন নগরীতে 
প্রবেশ করেন, তখন এরূপ বেগে আসিয়াছিলেন যে, কেহই 


১০ 
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তাহাকে রাজকুমার খতধ্বজ বলিয়া চিনিতে পারে নাই | কিন্ত 
যখন অশ্বপরিছ্াব পুর্বক পাঁদচাঁরে রাজভবনে শ্রবেশ করেন; তখন 
রাজপুরের সকলেই তাহাকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল, স্থুতরীং 
কেহই ভীাঙ্গাকে অবশ কর্তব্য নমস্কার বা উচত সম্তীষণ করিতে 
সমথ হয নাই | রাঁজকুমারও মদালসার দর্শন লালসায় এক্নপ 
উত্কঞিত ছিলেন যে, প্রবেশ ঘময়ে অমাত্য বা ভৃত্যবর্শের সহিত 
কোন কথা না কিয়া একবারে পিতৃচরণসমীপে উপনীত হইলেন। 

জ সক্রজিৎ প্পিপ্তম পুকজ্রের অভাবিত সমাগম দেখিয়। 
প্রথম ক্ষণ যার পর নাই বিষ্ময়ান্বিত হইহলন, পরক্ষণে গাজ্রো- 
থ.ন পুঝ্বক মুখডুম্বন ও মস্তকাঘ্বরীণ করিয়। তাহার সহিত গাঢা- 
লিঙ্গন করলেন | ততৎ্পরে তিনি গ্রেমাশ্রপুর্ণ নয়নে কুশল বার্তা 
জিজ্ঞাসা করিয়া কপটী মুনির আগমন হইতে মৃত্ভাসংবাদ দান 
পর্ষ্যন্ত তাবৎ ব্তাস্ত বর্ণনন করিলেন ৷ রাঁজমহিষী ভূতামুখে প্রীণ- 
সম পীত্ত্রে অসস্ভীবিত আগমন সংবাদ শুনিয়া ততক্ষণ তাহার 
নিকটে উপস্কিত হইলেন এবং সতৃষ্ণনয়নে পুত্রের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ 
করবা মাত্র তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া ত্রন্দন করিতে লাগিলেন | 
কিপ্টিৎকাল পরে তিনি অমঙ্গল দূর হউক, বলিয়া পৃত্রের কল্যাণার্থ 
নানাবিধ মঙ্গলস্কুচক বাকা কভিতে লাগিলেন । তখন মদালসার 


স্যাকা 
সত | 


ডা 
ধ ॥ 


স্পা 
ন্‌ 


মরণজনিত শোকাঁনল মহারাজ ও রাঁজমহিষীর মনে এ্রবল বেগে 
উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। শত্রজিৎ ভাবিতে লাগিলেন, দুরাত্ম। ভগ্ড 
তপস্থী অথবা! মুনিবেশধারী কপট|চারী শক্র কি ভয়ানক অত্যাচার 
করিয়। গেল ! নুশশংন অবলীলা ক্রমে একটী নির্দোষ পতিত্রতা৷ রমণীর 
প্রাণ বধ করিল! হায়! পাপাত্সা নিষ্রদিগের কিছুই অসাধ্য 
নাই ' খতধ্বজ-জননী নষাশোকে, ভা মদালসে ! তুমি রথা প্রাণ 
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পরিত্যাগ করিয়াছ ! অমঙ্গল বার্তা শ্রবণ মাত্র তুমি যাহার নিমিত্ত 
প্রাণধনে ভূণসম জ্ঞান করিয়া বিসর্জন করিলে, এই তোমার সেই 
স্ৃদয়বল্লভ ভর্তা অক্ষত শরীরে সমাগত হইয়াছেন, তুমি এখন 
কোথায় রহিয়াছ, দেখিতে পাইতেছ না। হায়! তোমার স্বর্ণ- 
লতিকার ন্যায় কোমল কলেবর ভম্মসাঁৎ হইয়া গেল ! অহহ ! 
একি ইন্দ্রজাল ! না কোন দৈবী মায়া, কিছুই যে বুঝতে পারিতেছি 
না। মহারাজ! কি কারণে এরূপ ঘটন1 হইল, তাহা কি আপনি 
জানিতে পারিয়াছেন ৫ যদি জানিয় থাকেন, তবে আমার সমন্ষে 
ব্ঁন করিয় সুস্থির করুন | আমি যারপর নই আকুল হইয়া পড়ি- 
যাছি। মহ।রাজ কহিলেন» রাজ্জি। মদ।লসার শোকে আমিও 
এখন বিহ্বল হুইয়াছি, চিদ্ত প্রকৃতিস্থ নাই, স্থতরাৎ কার্ষা কারণ 
তাব কিছুই স্করিত হইতেছে না। ক্ষণকাল পরে সকলই জানিতে 
পারিব। 

রাজকুমার খতধ্বজ প্রাণসম। মদালসার মরণ সংবাদ শুনিয়। 
কিয়ৎ্কাল চিত্র পৃতলির ন্যায় স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে কিঞ্চিৎ 
টচতন্যোদয় হইলে দেখিলেন, জনকজননী বধুশোকে অত্যন্ত অধীর 
হইয়াছেন। তখন তিনি তত্কালোচিত সান্ত্বনা বাক্যে পিতা মাতাকে 
সান্ত্বনা করিয়া ভণ্ড মুনির তাবৎ ব্বভাস্ত বর্ন করিলেন এবং 
কহিলেন, সে ছুরাঝ্ম। কদাচ খধি নহে, মায়াবী দৈত্য মুনিবেশ 
ধারণ করিয়া শক্রতা সাধন করিয়া গিয়াছে সংশয় নাই | অতএব 
হেপিত ! আপন এক্ষণে স্ুস্থমনে ন্বীয় কর্তব্য কর্মের অঙ্গষ্টান 
করুন | মাতিঃ ! আপনিও নিজ অন্তঃপুূরে গমন করুন আর বৃথা 
শোক তাপের প্রয়োজন নাই । অতীত দুঃখের আলোচনায় কষ্ট 
ভিন্ন কিছুমাত্র স্থখ বা লাভ নাই। আমি এখন নিজ বাঁসজবনে 
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গমন করি । এই বলিয়া রাজকুমার স্বীয় অন্তঃপুরে চলিলেন । বয়সা 
বর্থও ভার অনুসরণ করিলেন | তিনি অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া 
দেখিলেন, মদ|লসার অসম্গিধান বর্শতঃ উহা! প্রীভষ্ট, বিবর্ণ ও অঙ্ধ- 
কারময় হইয়া রহিয়াছে । হে পিতঃ 1 তত্কাঁলে পুরপ্রবেশে রাজ- 
কুমারের মনের ভাব যেরূপ হুইয়] উঠিল, আমরা তাহা কি করিয়। 
ব্যক্ত করিব & তবে তীহারই মুখে যেরূপ শুনিয়াছি, তদন্থরূপ 
কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন | যখন তিনি শয়নাগারে প্রবিষ্ট হইয়1 
উপবেশন করিলেন, যখন প্রিয়তম] ম্দালসা সলিধানে আদিয়। পরম 
সমাদরে মণুর স্বরে প্রণয় সন্তাষণ করিলেন না, তখন তাহার হৃদয়- 
গ্রন্থি সকল একবারে স্থলিত হইয়া গেল | অন্ুচর বয়সাবগ তাহার 
তাৎকালিক মুখন্রী। ও ভাবতঙ্গী দর্শনে মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, 
ইনিও এই যুহূর্তে মদালসার পদবীর অনুসরণ করিবেন | তিনি 
উন্মতেের ন্যায় চতুর্দিকে শুন্য দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন | প্রিয়- 
তমার মৃতাশৌক এরূপ প্রবল হইয়া! উঠিল যে, তৎপ্রভাবে তীহার 
অসামানা ধৈর্যা ও অলৌকিক গাশ্ভীর্যা প্রভৃতি সমস্ত বীরোচিত 
গ্রণগ্রাম অন্তহিত হইয়] গেল ৷ যখন প্রশস্ত কাষ্ঠখণ্ড অগ্রিদাহে দগ্ধ 
হইতে থাকে, তখন তাহার রসময় পদার্থ অপরাংশ দিয়া যেমন 
নিরন্তর নিগত হয়ঃ সেইরূপ শে।কানলে তীহার হৃদয় দগ্ধীতূত 
হওয়াতে নয়ন দ্বার নিঃস্যত গ্রভৃত অশ্রুপ্রবাহ অনবরত প্রবাহিত 
হইতে লাগিল | কণ্টরোধ হওয়াতে কিয়ৎকাল কাহারও সহিত কথ! 
কহিতে পারিলেন না। ইত্যবসরে মুচ্ছা যেন তাহার তাদৃশ দশা 
দর্শনে দয়াবতী হইয়। উহাকে একবারে অচেতন করিয়া ফেজিল। 
তদ্দর্শনে বয়সাগণ হাহাকার কারয়া রাজক্ুমাৰকে ধরিয়। তুলিলেন, 
এন বিস্তর “চট্টা দ্বারা ভাতার টচতন। সম্পাদন করিলেন । নুপরুমার 
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তখন চেতনার সঞ্চারে প্রাণবল্লভা মদলসার মে|হিনী সুর্তি ধ্যান 
করিয়া উচ্ৈংস্বরে রোদন করিয়] উঠিলেন এবং ধরাতিলে নিপতিত 
হইয়া বিল্লুণঠিত হইতে লাগলেন । সহুচরগণ ওতীহাঁকে বুঝাইবার 
নিমিত্ত কতই চে] করিলেন, কিন্ত কিছুতেই কৃতকার্ষ্য হইতে পারি- 
লেন না । তখন নৃপকুমার খতধ্বজ হৃদয়দ্বার উদ্ঘ।টন গুর্ববক মুক্ত- 
কণ্টে বিলাপ করিতে লাঁশি.লন | হা। প্রিয়তমে ! হা পতিপ্রাণা 
মদলসে ! তুমি আমার অমঙ্গল সংবাদ শ্রবণ মাত্র জীবন বিসর্জন 
করিলে, কিন্তু তোমার মরণবাত্তা শুনিয়া এখনও আমি জীবিত 
রহিয়াছি! অছো1! পুরুষ জাতির হৃদয় কি কঠে।র ! হা কঠিন প্রাণ! 
আর কতক্ষণ এরূপ সন্তাপ।নলে দগ্ধ হইয়া অবস্থ!ন করিবে ? 
জানিলাম, আমার হৃদয় পাষাণ বা বজ অপেক্ষ1ও কঠিনতর 
হায়! আমি কি কৃতদ্রা যিনি আমার মৃত সংবাদ শ্রবণ মাত্র 
সত্যাসত্য বিচাঁর না করিয়াই অমূল্য প্রীণধন ভূণসম ভুঁচ্ছজ্ঞ।ন 
করিয়া প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা ও পাতিত্রত্ের একশেষ প্রদর্শন করি 
লেন, আমি ভাহার নিমিত্ত কি করিলাম '! এখনও যে মদখলসার 
অদর্শনে এই দেহভার বহন করিতেছি, ইহাতেই আমার যারপর 
নাই কৃতদ্তা এপকাশিত হইতেছে ! প্রিয়তমা মদালসা যে জীবিতা 
কস্থায় আমাকে প্রাণাধিক বলিয়। সম্বেধন করিতেন, তাহাই সত্য । 
অ।র আমি যে তাহার প্রতি এ রূপ বাকা প্রয়োগ করতাম, সে 
কেবল কপটজাল মাত্র । হা কৃতদ্ব শ্রাণ! আর বিলম্ষের প্রয়োজন 
কি? আমি নিশ্চিত জানি, তোমাকেও মদালস।র অন্থপরণ করিতে 
হইবে । তুমি কখনই তাদৃশ ধনে বঞ্চিত হইয়া থাকিতে পারিবে 
না, তবে কেন রথ] কলঙ্কভগী হইতেছ ? উত্তর কালে লোকে কহিবে, 
পতিপরায়ণা মদালসার অদর্শনেও খতধ্বজের দেহে গাঁণ ক্ষগমাত্র 
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অবস্থান করিয়াছিল, এ কলঙ্ক অতীব দ্ুষ্পরিহর ও অত্যন্ত দুঃসহ । 
হা প্রাণাধিকে প্পিয়তমে 1 কেন তুমি আমারে আশ্রয় করিয়াছিলে 
তোমার এরূপে অকাল মৃত্যু ঘটনা হুইবে বলিয়াই কি বিধাতা 
আমার সহিত পরিণয় সম্বন্ধ বন্ধন করিয়াছিলেন £ জানি না, আমি 
কত পাঁপই করিয়াছিলাম, নতুবা বিধাতা আমারে তাঁদৃশ রত্ব 
প্রদান করিয়! হরণ করিবেন কেন ৫ হা সখি কুগুলে' তুমি প্রাণ 
সমা মদালসাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তমনে বৈধব্যো- 
চিত ধশ্শসাধ্ান গমন করিয়াছ, কিন্তু জানিতে পারিতেছ না ষে, 
তোমার প্রিয় বয়স্যা আমারই নিমিত্ত প্রাণধনে বধিতি হুইয়া 
লোকান্তর গমন করিয়াছেন । হায়! আমার কীরতায় ধিক! 
জীবনেও ধিক যখন পতিপ্রাণা মদাঁলসার বিরহ সহ্য করিয়। 
রহিলাম, এই অকিঞ্চিৎকর প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না, 
তখন আমার শূরতা কোথায় £ ক্ষত্রজাতিস্থলভ ওজ'স্বতাই ব৷ 
কোথায় £ আমি নিশ্চিত বুঝলাম, অকৃত্রিম প্রণয় অতি বিরল, 
তাঁহা সকলের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয় না। মাদৃশ পুরুষেরা নিতাস্ত 
ধূর্ত ও অত্যন্ত কপটী। নতুবা তাদৃশী পতিপরায়ণ। কামিনীর ঈদৃশখ 
মরণে জীবন রাখিব কেন ? 

প্রিয় সখি কুগুলে ! কেন তুমি আমারে সে অম্ল নিধি দেখাই- 
যাঁছল ?--কেন তুমি আমারে মদালসা দান করিয়াছিলে | 
তোমার কৃত উপকারে যখন আমি দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় আপ- 
নাকে সুখী মনে করিয়াছিলাম আজ আমি মদ/লস1 বিহীনে গৃহ- 
শুনা, আশ্রয়শুন্য সন্যাসীর ন্যায় ভইয়াছি! তখন আমি তোমারে 
পরম উপকারিণী মনে করিয়ীছিলাম, আজি আমার মনে হইতেছে, 
তুমি, যদি আমার সে উপকার ন। করিতে,যদি ভুমি আমারে 


[. ২৬৩ 7 


সদালপারত্ব মিলাইয়। না দিতে, তাহ] ভইলে আমার যথার্থ উপ- 
কার করা হইত! মদালসার সহিত পরিণয় না হইলেই আমার 
ভাল হইত । কুগুলে ! তুমি কিজানিতে না যে, আমি মহ্বাপাঁষড 
রাক্ষস, নর কলেবর ধারণ করিয়। পৃথিবীর একটা স্থগ্রসিদ্ধ প্রাচীন 
রাজক্ুুল কলঙ্কিত করিতেছি! তুমি কি জানিতেনা যে, আমার 
হৃদয় লৌহুবজ্‌ অপেক্ষা কঠিন! ওঠ! মদালসা নাই! আমি 
বাচিয়া আছি! আবার সাধুশীলা কুগুলারে তিরস্কার করিতেছি ! 
আমি কি পাপিষ্ট, নরাধম, হছে ধর্শশ্পীলে ! তুমি আমারে ক্ষমা 
করিও না! হে প্রিয়ে মদালসে '__ভা জীবিতেশ্বরি ! তুমি নাই! 
আমি আছি ৮ মিথা কথা ।--আমি নাই, তুমি শুনিয়াছিলে, 
আমি নাই !-এখন তুমি কোথায় কতদূর শিয়াছ 2-আমি 
আছি, ভুলিয়া গিয়াছ 2__না৮_ভুলিও না, যাইও না,দাঁড়াও, 
_-এখনি এই আমি, তোমার অকৃতজ্ঞ খতধ্বজ,এই আমি এখনি 
তোমার অন্থুসরণ করিব । 

স্বধীবর রাজকুমার এইরূপ নানাপ্রকার বিলাপ করিয়া দীর্ঘানশ্বাস 
সহকারে অশ্রু মার্জন প্রর্বক মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, 
সেই মৃগলোচনা মদাঁলসা আমার নিমিত্ত প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, 
এক্ষণে আমিও যদি তাহার নিমিত্ত জীবন বিসন্জন করি, তাহাতে 
তীহার কি উপকার হইবে ট কিছু লাভ হুইবে না, বরং যদি আজী- 
বন অন্য নারীর অঙ্গস্পর্শ না করিয়া ব্রহ্মচারীর ন্যায় অবস্থান পুর্বক 
স্বকর্তবোর অন্ুষ্ঠানে দিন যাপন করিতে পারি, তাহাতে উহার 
বিলক্ষণ গৌরব আছে, তাহাই ভীহার পক্ষে শ্লাঘা, আমারও 
কৃতজ্ঞতার চিন । বিশেষতঃ ভর্তা, যদি অনা রমণীর মুখাবলৌকন না 
করে, যোধিদ্গণের পক্ষে তদপেক্ষা হ্লবীঘার বিষয় আর কিছুই লাই। 
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অর এখন ছার উদ্দেশে নিরন্তর রেদন করিবারই বা ফল কি 
যাহ? ঘটিগ়াছে, তাহার অন্যথা করিতে কাহারও মাঁধা নাই, সুতরাং 
অপ্রতিবিধেয় বিষয়ে অজ্ঞ পুরুষের ন্যায় বথা শোক তাপ প্রকাশ 
করাও মাদৃশ বীর পুরুষের কর্তব্য নহে । উহাতে কেবল শক্রদিগের 
নিকট পবিভবাস্পদ হইতে হয় । বিশেষতঃ যাঁবৎ পিতা মাতা জীবিত 
থাকিবেন, তাবৎ তাহাদিগের শুআষ। ও অবশিষ্ট শক্রগণের বিনাঁশ 
সাধন করিতে হইবে । ছুন[ঢাব ট্দত্যেরা সম্মুখ সমরে অক্ষম ভইয়। 
কপটজল বিস্তার পুব্ধক কাপূরুষের ন্যায় আমাকে কষ্ট দিবার নিমিত্ত 
কৌশলে মদালসাকে বিনাশ করিয়াছে, এক্ষণে যদি আমি মদালসার 
শোকে অবশ্য কর্তব্য বোধে জীবন ত্াগে প্রবৃত্ত হই, অথবা উন্ম- 
সতের নায় কাদিয়! কাঁদিয়া বেড়।ই, তাহাতে অরিগণের অভীষ্টসিদ্ছি 
ভিন্ন আব কোনরূপ ফল নাই । গুর্বে আমি প্রাণ মন প্রাণবল্লত। 
মদালসার করে সমপণ করিয়াছি, সুতরাং প্রাণের প্রতি আমার 
আর প্রভভুতা নাই, ইহা নিতীস্তই তদায়ভ, যতদিন এই দেছে জীবন 
থাকিবে, তাবৎ সেই প্রাণএ্রতিমা প্রিয়তমার রূপমাধুরী চিন্তা ও গুণ- 
গান করিয়া যতদূর পরি, কৃতজ্ঞত। প্রকাশ দ্বারা খণ পরিশোধ 
করিব। আর প্র।ণ পরিত/াগে শ্রিয়তম! মদালসাব কোন উপকার 
হউক ব| না হউক, আমি নিশ্চয়ই জীবন ত্যাগ করিতাম, যখন তাৰ 
লামঃ যিনি আমার অকুশল সংবাদ মাত্র শুনিয়ই প্রীণ পরিত্যাগ 
করিয়াছেন, তাহার নিমিত্ত আমার প্রাণ পরিত্বাগ করা অতি 
সামান্য কথা, প্রাণ পরিত্যাগ করিলেও আমি তাহার খণ হইতে মুক্তি 
লাভ করিতে সমর্থ হইব না, অতএব এখন স্থির করিলাম, প্রিয়তমার 
সান্তোষের নিমিত্ত আজ হইতে অন্য রমণীর মুখাবলোকন করিব না। 
এজন্যে আর অন্য নারীর পাণিগ্রহণ করিয়া পাপপঙ্কে বিলীন হইবন1| 


পুর্ণ শশী । 

আমি উড়িতে পারি, আমার জগৎ সন্দর্শনের আক্ষেপ নাই । 
তুষারারত, কুন্থমশোভিত, স্বভাবসঞ্জিত হিমালয় পব্ধত দর্শন 
করিয়াছি,--পাক্ধতীনাথের পর্বত-নিবাসে পাব্ধতীসহ গিরীশ- 
চক্দ্রকে কৈলাস পর্বতে দর্শন করিয়াছি, স্থমের শিখরে। নীলাদ্রি- 
চুড়ায়»-বিদ্ধ্যাচল স্তবকেঃ ধবল অচলে, কাঁঞ্চনশৃঙ্গে, শ্বতভাব-স্ুন্দ- 
রীকে আলিঙ্গন করিয়াছি)-_ভাশীরথীনীরে,_সাঁগরসঙ্গমে»_ভৌগ- 
বতী প্রক্কাহে স্নানকেলি করিয়াছি, কোথ।ও আর এমন স্খ, এমন 
আনন্দ উপভোগ করি নাই,--পবিত্রতোয়া মন্দাকিনী বহুদিন 
আমারে দর্শন দেন নাই, তাহার সন্ভাস আনন, রজতবক্ষ, প্রফুল 
উর্দি বুদিন আমি সন্দর্শন করি নাই | আমি মঙ্তাপাতিকিনী ;-- 
ভে গন্ধর্বরাজ ! আমি পার্থিব বৈকুগ কাশ্মীর উপত্যকায় সঞ্চরণ 
করিয়াছি, স্মরবাল। সদৃষ্শ বিলাসিনীকুলের সহবাস করিয়াছি, 
কিছুতেই মনের স্থ ফিরাইয়া, আনিতে পারি নাই। সকল 
শোভা, সকল আনন্দ, একত্র করিয়া ঠিক দিরবছি,-সকল প্রমোদের 
সমফ্ি করিয়া স্তুপের উপর উপবেশন করিয়াছি, এক লহমার নন্দন- 
সুখ উপভোগ করিতে পারি নাই । জগতে তেমন সুখ নাই | তুলনা 
করিব ভাবিয়াছি, প্রমোদ কানন মনে হইয়াছে, অমনি কাদিয়। 
আুলিনী হুইয়াছি । হে গন্থূর্বরাজ ! তিলেক সদয় হউন, স্বর্থ- 
দ্বার ছাড়িয়া একটীবার খুহ্র্তমাত্র সরুন, আমি নন্দন দর্শন করি । 

প্রহরী গন্ধর্ব মৃদু হ।সিয়া কহিলেন, স্রমালিকে ! ভুমি কি 
বল ?2--পাঠক মহাশয় ! মনে রাখিবেন, পত্রিকার আখ্যায়িকার 
ন।য়িকার নাম স্্রমাল1। ইন্দ্রাণী আদর করিয়া তাহারে ক্রম)লিকা 
বলিতেন |-_গন্ধর্ধবপতি গম্ভীরভাবে কহিলেন: স্থুরমাঁলে ! যদি তুমি 
দেব্ধামের উপযুক্ত কোনো সুছুর্লত উপহার আনিয়া দিতে পারো, 
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তবে দেবরাজ সদয় হুইয়1 তোমারে নন্দনবনে প্রবেশ করিতে দিবেন । 
তোমার সকল পাপ মৌচন হইবে । 

বিদা।ধরী চিন্তা করিতে লাগিল 1 দেবধামের উপযুক্ত স্মদুলভ 
উপহার সে অমুল্য পদার্থ কোথায় পাঁইব ? পৃথিবীর কোন্‌ 
দেশে তেমন অমুল্য নিধি আছে সমস্ত ভূমণ্ডল আমি প্রদক্ষিণ 
করিয়াছি ! যেখানে মন্তষা আছে" তাহা আমি জানি, যেখানে 
পশুরাজ সিংহ আছে, তাও আমি জানি, যেখানে যুখপত্ি গজেত্দ 
বিচরণ করে; তাও আমি জানি,-যেখানে শন, মৃগ» ময়ূর, কোকিল, 
গুক, আর কপোতেরা আছে, তাও জানি,গভীর জলধিতলে মণি- 
মুক্তা নুকানে। আছে, তাঁও আমি জানি, দেবাস্তরে সযুদ্রমন্থন 
কালে অমরের] যেখানে অমৃত পা ইয়াছিলেন, সেখানে এখন যে 
রত্ব আছে, তাও আমি জাঁনি,-মনোহর শৈল শঙ্গে, আনন্দ প্রবা- 
ছিণী তরঙ্গিণীগর্ডে যে সকল মণিমরকত ঝক্মক্‌ করিতেছে, তাও 
আমি জানি,_-নীলকান্ত, নুর্য্যকান্ত, চক্্রকান্ত, সামস্তক, আর অয়- 
স্কাস্ত, এই পঞ্চ রত্বেরও বিরাজবাস জানি,যে সকল নাগেক্রের 
মাথায় মাণিক জ্বলে, তাও আমি জানি; বিনা শ্রমে সংগ্রহ 
করিতেও পারি; কিন্তু তাতে কি স্থুরলেকের মনোরঞ্জন করিতে 
পারিব ? 

চক্ষু বুজিয়। ভীবিল,_----- 


গ্রথম 1--ভা। 
দ্বিতীয় ।--র। 
তৃতীয় 1--ত। 
চতুর্থ ।--ব। 


পঞ্চম | ষ। 
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প্রথম উপহার । 


আহা! 
কে দিবে দেখায়ে রাহ, কাঁর কাছে যাইরে ! 
দেবের ছুলভ নিধি, কার কাছে পাইরে। 
কে করে এ উপকার, কে হবে মৃখা আমার, 
দেবরত্ব উপহার, 
কার কাছে চাইবে! 


সদয় হবে কি বিধি, পাব কি সে মহানিধি, 
ত্রিজগতে সে নিধি কি, 
কারো কাছে নাইরে ? 


বিদ্যাধরী উড়িল ।-_-এই গীত গ।ইতে গ।ইতে কাঁমচারী বিদ্যা 
ধরী নীচের দিকে নীমিল ।__- উড়িয়া উড়িয়| কত দূরই যাইতেছে, 
অন্তরীক্ষ গতি-_কামচাঁরী কিন্গরী, তাহার গতি কে দেখিতে পায় £ 
--যাইতে যাইতে ভারতবষের এ্রতি প্রথমেই তাহার চক্ষু পতিত 
হইল ;--নামিতে লাগিল । 
এই পর্ষ)স্ত বলিয়া পত্রিকা একটু থামিলেন ।--যেন কি চিন্তা 
করিতে লাগিলেন ।--নিত্যকামীর এ গণ্প ভাল লাগিতেছিল না। 
কেবল পত্রিকা বলিতেছেন, এই জন্য বনিয়। ছিলেন । গপ্প শুনিতে" 
ছিলেন না ;--পত্রিকা মুখ নাড়িতেছেন, হাত নাঁড়িতেছেন, এ দিক 
ও দিক চাহিতেছেন, ীহার দিকে কটাক্ষ করিতেছেন, হাসিতেছেন, 
এক এক বার গম্ভীর, এক এক বার চঞ্চল হইতেছেন, ছুল নড়িতেছে, 
অলকা উড়িতেছে, এই সকল দেখিতেছিলেন । হঠাৎ ভীহাকে নিস্তব্ধ 
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দেখিয়া হর্ষভরে কহিলেন, বেশ গম্প,- মস্ত গণ্প ! উঃ! অত কথা 
কহিতে তোমার বড় ক্রেশ হইয়াছে; চলো, বিশ্রাম করিবে চল! 
উঃ! অত কথাও মনে কোরে রেখেছিলে মস্ত গণ্প 1 বাঃ! 
বেশ গ- 
পুর্ণ-শশী করতালি দিয়। বদ্ধ ব্রাক্ষণকে নিরস্ত করিলেন | নিতা- 
কামীর কথায় পান্রকা উত্তর দিলেন না; পুর্ণ-শশীকে কহিলেন, 
দেখ শশি ! আমাদের এই ভাঁরতভভূমি ঠা সতীর পরম আদ- 
রিণী তনয়া। ইহার শরীরে সকল প্রকার অলঙ্কারই শৌভা পাই- 
যাছে। আমরা আর কি বলিব, স্বর্ণের বিদ্যাধরী ইহার গুণ কীর্তন 
করিয়াছে । আমি তাভার মুখে শুনি নাই, পুস্তকে পাঠ করি- 
মাছি, বিদাধরী বলিয়।ছিল, ভারতক্ষেত্র পুণাক্ষেত্র | এখানে ভাস্বর 
ভাস্করের শুভ্র কিরণ, নিশানাথ শশধরের স্থশীতল রশ্বামালা, 
রজতময় গিরিশ্রেণী, কাঞ্চনবরণী আোতক্বতী, মনোহর পু্প-কানন, 
সুগন্ধি চন্দনকুঞ্ঁ, হাসামুখী কমলিনী,__প্রমোদিনী কুমুদিনী, সকলি 
স্রন্দর,-পকলি রমণীয় ; এমন শো: জগতে নাই | 
বিদ্যাধরী এই শোভা দর্শন করিল ।__দর্শন করিয়াই শুন্য হইতে 
নীচে নামিতে লাগিল ।-সিস্ধুকুলে উপনীত । অন্তরীক্ষে থাকিয়া 
এতক্ষণ যে শোভা দেখিতেছিল, এখনে সে শে।ভা বিবর্ণ ।--মলিন্‌, 
--বিষ&, বিবর্ণ 1 সিন্ধুনদের জল যেন রক্ত দিয়] মাখানো 1 
এক জন বন বীরদর্পে ক্ষত্রপুরী লণ্ডভণ্ড করিয়াছে, অন্তঃপুর ছার- 
খার করিয়াছে, যুবতী, প্রৌটা, ব্বদ্ধা, বালিকা, বালক, যুবা, বৃদ্ধ, 
বীর, সকলকেই অস্ত্রানলে দগ্ধ করিয়াছে 1! নিষ্টটর যবন অনলকে 
পুজা করে না,--হিন্দ্র ক্ষত্রিয় মৃত্যুকালেও হৃদয়ের শোণিত দিয়া 
হুতীশনের পুজা করিয়াছেন, কামিনীর শিশু-শ।ণিতের সহিত নিজ 
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শোণিত মিশাইয়া অগ্রিদেবের আর নিদ্ধুনদের পুজা করিয়াছে, কিছু 
আর বাকী নাই ! কেবল একজন বীর পুরুষ রুধির)ক্ত শরীরে অবশ 
হস্তে ধন্র্বাণ ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন | তীহার তৃণে কেবল 
একটী মাত্র শর অবশিষ্ট | তিনি সেই শর নিক্ষেপ করিয়া জম্ম- 
ভূমির নিকট শেষ বিদায় লইবেন, এই আকিঞ্চন | শর নিক্ষেপ 
করিলেন,_-কম্পিত হস্তের লক্ষ্য,__লক্ষ্য ভ্র্ট হইয়া গেল! দিগ্ি- 
জয়ী মুসলমান হুহ্ুক্কারে গর্জন করিয়। কহিল, “থাক্‌ থাক্‌ পাষণ্ড! 
পাপের প্রতিফল ভোগ কর্‌ 1”--বলিতে বলিতে তীক্ষধার খড়েন এ 
মাতৃভূমিপ্রিয়, ক্তীপুক্রবিয়োগী, স্বাধীনতা প্রত্যাশী, রাজাভ্রষ্ট বীরে- 
ব্রের কচ্ছেদ করিল! সেই রক্তবিন্দ্-_পাবত্র রক্তবিন্দু ভূতলে 
পড়িতেছিল, কিন্নরী হায় হায় বলয় অঞ্জলি পাতিয়া ধরিল 1 
ধরিয়াই শুন্যপথে উড়িয়া গেল। স্ুরনন্দনের দ্বারে সেই শুরেন্দ্ 
রক্ষক দণ্ডায়মান | তিনি অগ্রগামী হইয়। দ্বার অবরোধ করিয়। 
কহিলেন, কি ৫ 

বিদ্যা 1--ছুরলত বস্তু আনি্য়াছি। 

প্রহরী | দেবছুর্লভ ? 

বিদ্যা 1- তাহাই । 

প্রহরী ।-_-কি £ 

বিদ্যা |--এক ফোটা রক্ত | 

প্রহরী ।-_এক ফোঁটা রক্ত দেবছুলভ কিসে ৫ 

বিদ্যা |--স্বাধীনতাঁর শেষ চিহ্ন | জন্মভূম রক্ষ1র শেষ চেষ্টা । 
বংশ নাশ, রাজ্য নাশের প্রায়শ্চিভ | ভারতবষের ক্ষত্রিয় রাজ।র 
কঞ্টে মবন খড়ের শেষ নিদর্শন | 

প্রহরী গন্ধর্ব বিস্মিত হইলেন কহিলেন, ছুর্লত বস্তু বটে, 
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কিন্তু ইহাঁতেও দেবরাজ তুষ্ট হইবেন না) ই? অপেক্ষা ছুর্লভ রদ 
আনিতে হইবে | দেখিতেছ না, এই প্রকাণ্ড স্কাটিক দ্বার একটু মীত্রও 
নাঁড়তেছে না। 

বিদা।ধরী কাদিল ।--কাদিয়| বলিল, গদ্ধর্ব রাজ ! ভারতবর্ষ 
আমার বৈকুণধাম,--সেখানকার স্বাধীনতার শেষ নিদর্শন শোশিত- 
বিন্দু দেবছুলভ হইল না,_বড় আক্ষেপ থাকিয়া গেল। আমি এখন 
নাচারে পড়িয়াচি, আবার আমারে পৃথিবী ভ্রমণ করিতে হইল । 
দেখি দেখি, উহ] অপেক্ষা! অসুল্যরত্ব আর কোথাও আছে কিনা, 
আর কোথাও পাই কিনা এই কথা বলিয়া কাতরা বিদ্যাধরী 
পূনরায় উড়িয়া গেল। 


দ্বিতীয় উপহার । 

মিসরের চত্্রপর্ধত জগত্প্রসিদ্ধ । পৌরাণিকেরা অন্মাঁন 
করেন, এ গিরিষুলে অন্ুদ্দিষ্টমুল নীলনদের জন্ম ।--চত্দ্রশিখর সত্য 
সতা নীলের পিতা কিনা, কে জানে 2 আমি জানি না। আসে 
পাশে পঞ্ষিল জলাশয়ে পদ্মফুল ফুটিয়। আছে, তাহাদের জিজ্ঞাসা 
করিলাম, তাহারা কহিল, আমরা জানিনা । তবে আর কাহারে 
জিজ্ঞাসা করিব ?--কাছারেও না 1--একা আমি দেখিব, এই স্থান 
সতা সতা ্ুখস্থান কিন। 2 বিদ্যাধরী এই খানে আসিয়াছে । সে 
আমশুরে বলিবে, এখানে দেবদছুললভ বস্তু আছে কি না 2 

বিদ্যাধরী নামিল | সম্মূখে গোলাপকুঞ্ ।__লুগন্ধে আমো- 
দিত গোলাপবন ।--ম্ধুকরের বঙ্কীর করিতেছে, মৃদু বাঁতীস বাল- 
কের মত খেলা করিতেছে, পবন দেব প্রাচীন ফষি হইয়াও এখানে 
আজ শিশু সাঁজিয়াছেন।-_কুঞ্জের এক নির্জন প্রদেশে একটী হ্রদের 
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ধারে একজন মুমুষু যুবা শয়ন করিয়া আছে । হাসিতেছে না, কথা 
কঙ্কিতেছে না, হাতমুখ নাড়িতেছে না,--কেবল স্থির নেত্রে দীঘ 
নিশ্বাস ফেলিতেছে ।-_এক দিকেই কাতর নয়নে চাহিয়া আছে ।-- 
থাকিয়া থাকিয়া মৃত্যুযাতনায় অস্ফূট রব করিতেছে ।- বিদ্যাধরী 
গুপ্তভাবে থাকিয়া তাহা দেখিল |--উভয়ের চক্ষে পলক নাই। 

যুবা পরম সুন্দর | আহা ! এমন সুন্দর যুবা এখানে এ দর্শায় 
কেন ৮মরিতে আসিয়াছে কেন মরিবে আহ! এর কি 
কেউ নাই ?-কি দুঃখে মরিবে £কেহ দেখিতে নাই,--কেছ 
কাদিতে নাই,--ভগ্ত হৃদয়ে এক বিন্দু জল দেয়, এমন একটী প্রাণীও 
কাছে নাই ! আহা! উহার হৃদয়ে এমন কি অনল জ্বলিতেছে 2 
কে জানে জল দিলে কি জুড়াইবে কি বলিতে পারি 2 
উচ্ভার চক্ষের নিকটে এ যে কেমন সুন্দর ফোয়ারাতে, কেমন সুন্দর 
হদহৃদয়ে, কেমন স্ন্দর স্ুশীতল সলিল বাতীসের সঙ্গে খেল করি- 
তেছে, উহার এক অঞ্জলি হৃদয়ে ছিটাইলে কি সুস্থ হয় কি বলিতে 
পারি ৮বিদ্যাধরী এইরূপ চিন্তা করিতেছে, এমন সময় অকস্মাৎ 
উপবনের পশ্চিম কুপ্ী ভেদ করিয়1 বিছ্াতের উদয় হইল !-_বিদ্যা- 
ধরী চমকিয়| উঠিল 7_-ভাবিল, এ বিদ্যুৎ নয়,-স্বর্থের দূতী !- 
এযুবার আত্মাকে লইতে আলিয়াছে ! এখনি লইয় যাইবে 1 
আহা ! এইবার উহার আত্মা স্বস্তানে গিয়া জুড়াইবে ! 

চক্ষের নিমেষে সেই তেজোময়ী মুর্তি এ ধুলিশায়ী যুবার নিকটে 
দৌড়িয়া গেল |_ কোনে দিকে চাঁভিল না, শশবাস্তে তৃণলুষ্ঠিত 
যুবার কগবেষ্টন করিয়া চীৎকার স্বরে কহিল, না না 
তোমার চক্দ্রমুখ ফিরাইও না;__আমার দিক হইতে ভোমার ও 
প্রিয় বদন ফিরাইও ন। ৮”? এই ক্। বলিয়। ভূতলে বলিয়া পড়িল ।-- 
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যুবার অবসন্ন মস্তকটী আপনার উরুদেশে স্থাপন করিয়া এক দৃষ্টে 
মুখ পানে চাহিল,_ চক্ষু হইতে ছুই ফোঁটা জল গড়া ইয়া তাহার 
মুখে পড়িল । 

বিদ্যাধরী তখন দেখিল, বিছ্বাৎ নয়,--স্বর্খের দূতী নয়, _নর- 
সুন্দরী; স্ুুরন্ন্দরীর চেয়েও রূপবতী ম!নবী কামিনী রূপে বন 
আলো হইল | যৌবনের ছটায় মুমুষূ পথিকের কাাস্তিশৃন্য মলিন মুখ 
যেন দীপ্তি পাইতে লাগিল । কিন্ত কামিনী উন্মাদিনী। বিনোদ মুখে 
হাঁসি নাই, বিনোদ মক্তকের কেশগুলি আলু থালু, ছুই পাশ দিয় 
অলকাগুচ্ছ আরুল ভাবে মুখের অদ্ধেকটকু ঢাকা দিয়াছে, যেন 
পুর্ণ-শশ্শীর উপর কৃষ্টমেঘ ভাঁদিতেছে ! অঙ্গে অলঙ্কার শ্রীভ্রষ্ট,__ 
বসন অযত্ে-মলজ্জীয শিথিলঃ--পদ্ঘচক্ষে বিন্দু বিন্দু অশ্রু! 
অথচ রূপে বন আলো করিয়াছে | বিদ্যাধরী এই ভুবনমোহন্‌ 
রূপ দেখিয়| অবাক হইল । | 

কামিনী অতি যত্বে সজল নয়নে যুবার মুখখানি সোজা করিয়। 
ধরিতেছেন, অবশ মস্তক আবার লুটাইয়া পড়িতেছে ।_-আবার 
ভুলিতেছেন, আবার পড়িয়া যাইতেছে ! আবার তুলিয়। করুণস্বরে 
বলিতেছেন, “ চাও 1 আমার পানে চাঞ্ড'ফেরে ! একটী 
বার আমার দিকে ফেরো !--কেন ৫-চিনিভে পারিতেছ্ন 
না 2-পারিবে ।_চাঁও 1. একটীবার চাও | *-ৰলেন আর 
কাদেন,-ত্লিতেছেন আর কীদিতেছেন। আবার বলিলেন, 
“কেন »৮আমি কি তোমার নই ৮-কেন 2 আমি তোমারি 1 
ক্ষণেক চিন্তা করিয়। আবার কহিলেন, “ যাইবে কেন 
যাইবে কোথায় যাইবে তুমি আমার হৃদয় আলো করি- 
মাছ,_তুমি গেলেই রজনী হইবে £--€স রাত্রি লইয়া কি করিব ৮” 





বসস্তে বিরহিণী । 


পপপপাসপাপপাাসসপিজপপ শা 


কেন হুইল এমন ! 
সদা হুছু করে মন, পুড়িছে পোড়া জীবন, 
কানন সমান মনে হতেছে ভবন! 
কেন হইল এমন ! 


সস এব 


আছে সেই ত সকল । 
সেই ছাদেরি উপর, বসেছি সন্ধ্যার পর, 
দে আকাঁশে সেই শশী সেই তাঁরাঁদল। 
আছে সেই ত মকল। 
তবে কেন পোড়ে মন! 
সেই বাড়ী মেই ঘর, দে শ্বশুর দে দেবর, 
ধীরে ধীরে বহে সেই মলয় পবন 
তবে কেন পোড়ে মন। 


৩৫ 


[ ২৭৪ |] 
যেন মকলি আকাশ । 
দেখিতেছি গাছ পাঁলা, বাড়ীঘর দেবশাঁল।, 
চখে দেখিতেছি বটে, মনে অপ্রকাশ। 
যেন সকলি আকাশ । 


ছেরি মকলি আধাঁর। 
উঠেছে ত শশী তাঁরা, তবু যেন দশ! হাঁরা, 
চিনিতে পারি না কিছু কিবা কিবধকার, 
হেরি সকলি আঁধার । 


একি হইল গে! মোর ! 
দাড়াইলে মাঁতী ঘোরে, চলিলে পা পড়ে সোঁরে, 
নেশায় বিভোল যেন ঠিক নেশাঁখোর । 
একি হইল গে! মোর । 
কিবা করিব এখন । 
উড়, উড় করে মন, কিছু ন! থাকে স্মরণ, 
আমি যেন আমি নই আর কোন জন। 
কিবা করিব এখন । 


| ২৭৫ ] 
অবিরত অন্য মন। 
যে যা বলে করি তাই, খেতে হয় তাই খ 
কি করিনু কি খাইনু থাকে না স্মরণ | 
অবিরত অন্য মন। 


এরা রিনি 


কেন কেন হেন হয়। 
নাহি দেহে জ্বরজ্বালা, তথাচ কেমন জ্বালা, 
কিছুতেই রুচি নাই সব বিষময় | 
কেন কেন হেন হয । 


রি এ 


হল বোবার স্পন। 
প্রকাশ করিতে চাই, প্রকাশিতে যাই বাই, 
কে যেন আসিয়৷ মুখে দেয় আবরণ । 
হল বোবার স্বপন । 
আর ঢাক নাহি রয়। 
দেখে মোর ভঙ্গিভাব, সকলে বুঝেছে ভাব, 
ঠারে ঠোরে কত লোকে কত কথা কয়। 
আর ঢাকা নাহি রয়। 


| ২৭৬ ] 
ওই ডাকিল আবাঁর। 
বাজিল বাজ সমান, গেল গেল গেল প্রাণ, 
কোথাও কিছুতে আর নাহিক নিস্তার । 
ওই ডাকিল'আবার । 


(ভাপ, 


কেন কেন হান শর। 
পতি মোর এলে ঘরে, যত পার উচ্চস্বরে, 
ডেকোরে এখন মোরে ক্ষম পিকবর । 
কেন কেন হান শর। 


২ িশিপশি সাপ 


যাও যাও উড়ে যাও 
পতি যবে ছিল ঘরে, ডাকিতে মধুর স্বরে, 
এবে কেন কটু ভাসে আমারে জ্বালাও 
ও যাঁও উড়ে যাঁও। 
ভুমি নরমে স্বালাও। 
নারী বিরহিণী হলে, ডাক পিক কত ছলে, 
পুরুষের কাছে কই কখন না যাঁও। 
তুমি নরমে জালাও | 


৭ শিপ পশ৮শ দাস 


| ২৭৭ ] 
কেন কেন স্তথুধাকর । 
পেয়ে একাকিনী সতী, হুইল এমন মতি, 
চপে চুপে সতী অঙ্গে ছোঁয়াইছ কর। 
কেন কেন স্ধাকর । 


পার এরি 


তুমি পার হে সকল। 
গুরুনারী যেই হরে, কিছুতে না ভয় করে, 
অনাসে সতীর কাছে প্রকাঁশে মে বল 
তুমি পার হে মকল। 


পার এর 


আমি পতিরতা সতী । 
পরপুরুষের কর, নহে মোর স্থখ কর, 
সরাও সরাও ত্বরা ওহে নিশাপতি ! 
আমি পতিরতা সতী । 
কিবা অভাব তোমার | 
সাতাশ রমণী যার, হেন মতি কেন তার, 
রোহিণীর গলে দাও ও করের হার। 
কিবা অভাঁব তোমার ৷ 


৮৮৮০ পাত পাপী 


| ২৭৮ ] 
সতী কলঙ্কে ডরাঁয়। 
কলঙ্ক ভূষণ যার, কলঙ্কে কি ভয় তার, 
তুমি হে কলঙ্কীশশী ভয় নাহি তায়। 
সতী কলঙ্কে ভরাঁয় । 


সর সর পূর্ণ শশী 
আর কারে কাছে যাও, ব্ূপের ছট। দেখাও, 
সতীর নয়নে তব দেহময় মলী। 
সর সর পূর্ণ শশী । 


বল ওছে রতিপতি। 
হইয়া তীর পতি, কেমনে বধিবে সতী, 
স্বধাও দেখি হে গিয়া কি বলেন রতি । 
বলি ওহে রতিপতি ৷ 


বধ কাহার পরাণ ? 
আমার নহে ত প্রাণ, তাহারে করেছি দান, 
যার প্রাণ সে আসক তবে হেন বাণ। 
ব্ধ কাহার পরাণ £ 


পাশাপাশি 


[ ২৭৯ ] 
যদি বধিবে নিশ্চয় । 
নাশিতে লতীর প্রাণ, নারিবে তোমার বাঁণ, 
পার যদি হান বাজ তবেই ত হয়৷ 
যদি বধিবে নিশ্চয় । 


সত 


ভল্ম করে সভীপত্তি । 
যিনিহে আমার পতি, তিনিও সতীর পতি, 


না জানি তাহার কোপে কি হবে ছুর্গতি | 
ভস্ম করে সতীপতি। 


শস্পপররর হারনিারনার এ 


বুঝি এলো সমাচার । 
শুনি গিয়া ভাল করে, শুনিন্ু অস্ফুট স্বরে, 
চডড়কের দিনে পতি আসিবে আমার । 
বুঝি এলো সমাচার 
প্রাণ রহিল নিশ্চয় । 
জল আশে চাতকিনী, বাঁপিছে দিব। যামিনী, 
তখনি অমনি হল জলদ উদয়। 
প্রাণ রহিল নিশ্চয়। 


| ২৮০ ] 
হল ভাবনা সফল । 
দারুণ বিরহানল, হইতে ছিল প্রবল, 
আশানীরে সে অনল হইল শীতল। 
হল ভাবনা সফল । 


প্রেরিত কবিতা । 


৮ 


বর্তমান সময়ে অন্তপুর-শিক্ষায় উৎসাহ দান কর! অবশ্য কর্তব্য, 
এজন্য আমরা একটী ভদ্রকুলকামিনী-বিরচিত এই কবিতা দুটা নিঙ্গে 
প্রকাশ করিলাম । 
প্রভাত | 
যাঁমিনীর দর্প নাশি, তপন উদ্দিত আসি, 
হইলেন নীল নভস্তলে । 
কুমুদ মলিন মুখী, হিমাংশু হইয়ে দুখী, 
তারা সহ যান অন্তাচলে ॥ 
দাঁরিদ্র্য-ছুঃখিত জনে, আদিত্যের আগমনে, 
আনন্দের সলিলে ভাসিল। 
রোগী শোকী অতি ক্ষীণ, নয়নে নিরখি দিন, 
শান মুখে হরষে হাসিল ॥ 
ব্রহ্ম মূর্তি দরশনে,সাধক আনন্দ মনে, 
মহাযোগ সাধিভে বসিল। 


[| ২৮১ ] 

প্রভাত হেরি! পাখী, আনন করিয়া শীখী, 
যেন সাম গাইতে লাগিল ॥ 

রজনী-বিরহাগুনে, কাদিতেছে সকরুণে, 
মহীরূহ চল বলিয়া । 

হৃদে ভাবি বিভাবরী, শিশিরের ছল। করি, 
অশ্রু ফেলে বিরহে গলিয়! ॥ 

ছেলে বুড়ো আদি করি, সবে শয্যা পরিহরি, 
নিজ নিজ কাজে মন দিল। 

হেরি দিবসের শোভা, মধুকর মধুলোভা।, 
পদ] মধু খাইতে লাগিল ॥ 

| শ্রীমতী --- 

দ্বিতীয় । 
জগদীশ্বরের প্রতি | 


( অক।রণ চোর স্যম্টি |) 
ওহে প্রভূ জগদাশ ! জগত আধার! 
কেন করিয়াছ স্থৃষ্টি চোর ছুরাচার ॥ 
এ ভবে ভবেশ ! যদি চোঁর না রূহত, 
অমরাবতীর তুল্য অবনী হইত ॥ 
চোরের ভয়েতে ধনি স্থির নাহি রয়, 
চোরের ভয়েতে গৃহী সশঙ্ক হৃদয় ॥ 


৩৬ 


| ২৮২ | 


তষ্করের ভয়ে কেহ পরিয়ে ভূষণ, 
স্থখেতে করিতে নারে রজনী যাঁপন ॥ 
চোর লাগি কত শত সাধুর নন্দন, 
নিগড় বন্ধন পরি হারান জীবন ॥ 

চোঁর লাগি ষাট, হাজার সগর নন্দন, 
কপিল মুনির কোপে ভস্মরাশি হন ॥ 
চোর লাগি রাহ্গ্রস্ত রবি শশধর, 
চোর লাগি অহল্যার শিলা কলেবর। 
চোঁর লাগি এক বাঁণে বাঁলীর মন্রণ, 
চোব লাগি কর্ণ বীর ত্যজিল জীবন ॥। 
চোর লাগি নীতা সতী কত কষ্ট পাস, 
গর্ভবতী হয়ে সতী বনবাসে যান ॥ 
চোর পরিবাঁদে কৃষ্ণ দ্বারকা-ভূষণ, 
দ্বাদশ বমর কাঁল গৃহত্যাঁগী হন ॥ 
পরিহরি পরিবাঁদ হরি যছুপতি, 

বিষম সঙ্কট হতে পান অব্যাহতি ॥ 
ওহে প্রভূ তেজোরাশি হয়ে কুপাবাঁন, 
ছুরস্ত চোরের করে কর পরিত্রাণ ॥ 


গ্রীমমতী__-__ 
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( চট্টগ্রাম হইতে প্রাপ্ত । ) 


সুখের দিন। 


সপ পপ 


৯ 
খের দিন্, পেয়ে দিন, ঘ'নয়ে ঘনিয়ে আস্ছে কাছে। 
বাযুনগণে, তরাস. মনে, কতই গণে কি হয় পাছে ॥ 


চি 
বাম্নী ভাবে, তাল হবে, চাল শুকাতে আর কবে না। 
এলে মাথে, কাঁচ হাতে, কাক তাড়ীতে আর হবে না ॥ 


২ 
খোলা কাটা, পিগডি বাটা, চণ্ডী পাঠে হবে মানা । 
রুশের আসন, পাটের বসন, ভন্ম ভূষণ কি কারখানা ॥ 


৪ 
কলারপাতে, চাল্‌ কলাতে, কচ্লাইতে আর হবে ন]1। 
কালো পাটা, কুমড়ো কাটা, মাটির পুতুল আর খাবে না ॥ 


€ 
শ্িল। পুজা, শেয়াল পুজা, গরু পুজা হবে মানা। 


(গেলে) ওল্ড ফুল, চোকের শুল, এসব ভুল আর রবে না। 


৬ 
কমল বনে, কম'লগণে, আড়,নয়নে হাঁস্বে চেয়ে | 
ফুল্‌ তুলসী, হয়ে খুসি, হা?স্বে বসি রক্ষা পেয়ে ॥ 
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৭ 
(ছিল) নয়ন সুখ, নয়ন সুখ, পেয়ে দ্রখ চলে! ধেয়ে 
এল তেড়ে, কালাপেড়ে, চক্রবেড়ে সুযোগ পেয়ে ॥ 


ক্র 
(যাবে) বুড়ো ডেভিল্, আসবে সিভিল, চেয়ার টেবিল দিবে থাঁনা। 
সময় পেয়ে, ফানস নিয়ে, হাসবে সকের বৈঠকখানা ॥ 


৯ 
লাঠি মার), তর্ক করা, পণ্ডিতের] ছেড়েই দিবে 
(সাবার) পাড়ার মেয়ে, সভায় যেয়ে, রিজন্‌ দিয়ে কথা কবে ॥ 


৮০ 
(হবে) শুড়ীর বাড়ী, ছড়।ছড়ি, গোয়লার] ভাত পাবে না। 
(হবে) মদের বাহার, বিস্কট আহার, ছদের আদর আর রবে না। 


সি 


এক ভোজেতে, সকল জেতে, টেবিল পেতে খাবে খানা । 
জাতের আচার, জাতের বিচার, জাতের গুমর আর রবে না ॥ 


৮২ 
ফাউল করি, সেম্পেন্‌ সৌর, টেবিলপরি দিবে থাঁন। 
কাচের প্লাসে, এক্সা এসে, তলব করবে ঘঙনি দানা ॥ 


টি 
চেয়ার এটে, রোষ্ট কেট, চায়্নার্ধেটে খাবে খানা । 
(হে) ছুরির ঘটা, চামচে কাটা, হাতের কাজটা মার রবে স॥ 
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১৭ 
(যাবে) দে।ল তবলা, বীণ বেহালা, তাঁদের জ্বালা আর সবে না। 
(বাজবে) বেষ্ট বাঁজনা, কম্মাটি না, হার. মনিয়া ফুট. পিয়েনা ॥ 


১৫ 
(যত) মেয়ে দলে, গোছেল, বলে, সাড়ী ফেলে গাউন্‌ লবে। 
(আবার) বনেট পরে, লাগাম ধোরে। ফেটিং চড়ে হাওয়া খাবে ॥ 


১৬ 
(মিছে) হিছুধর্শ, অপকর্শ, একটী ব্রহ্ম মান্বে সবে | 
চতুরানন, পঞ্চ আনন, গজ-যড়ানন কেউ না রবে ॥ 


পদাথ সংস্থান। 


পদার্থ ।--পঞ্চেক্দ্রিয় দ্বারা যাহার জ্ঞান হয়, তাহাকে পদার্থ 
বলে; যথা আলোক চক্ষু দ্বার দেখিতে পাই বলিয়া এক প্রকার 
পদার্থ, শব্দ কর্ণ দ্বারা শুনিতে পাই বলিয়] অন্য এক প্রকার পদার্থ। 

ভূত ।-_ভূমগুলে যে সমস্ত বস্তু দেখিতে পাই, সেই সকল অতি 
স্ুক্ষম বিভাগ গুর্ববক যে যে অমিশ্রিত মুল পদার্থ প্রাপ্ত হই, তাছা- 
দিগকে ভূত বলে । এক্ষণে পঞ্চযন্টি ভূত আবিষ্কৃত হইয়াছে; যথা 
অক্সিজিন্‌, হাইড্োজিন্, নাইটোজিন্‌, কারবণ ইত্যাদি । ইহাদের 
গুণ পৃথক পৃথক এবং পরস্পরে মিলে না ; যথা অক্সিজিন জ্বালা- 
ইলে 'আপনি জ্বলে, এবং মপর বস্তুর প্রন্দলনে সাজাযা করে। এবং 
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কোন প্রজ্জবলিত বস্তু ইহাতে নিক্ষেপ করিলে উজ্জ্বলরূপে জ্বলে । 
হাইড্োজিন্‌ জ্বালাইলে জ্বলে, কিন্ত কোন প্রজ্ছবলত পদার্থ ইহাতে 
নিক্ষেপ করিলে নির্বাপিত হয় । নাইটোজিন না আপানি জ্বলে, 
ন1 অপরের প্রজ্জবলনে সাহাঁষ করে। পৃনশ্চ নিশ্বাস দ্বার আমর 
অকসিজিন লই, এবং তাহা রই দ্বারা জীরঁবত আছি, অন্যান্য ভূতের 
সে গুণ নাই। 

অণ্‌ ও পরমাণু (প্রতিক বস্তকে সুক্ষরূপে বতদৃব পার। 
যায়, তত দূর বিভাগ করিলে প্রতি বিতক্ত অংশকে অণু বলা যাঁয়। 
তদ্রপ ভূতের প্রত্যেক বিতক্ত অংকে পরমাণু বলে । ইহা হইতে 
সহজে অন্থমিত হইতেছে, প্রত্যেক অণুতে কতিপয় পরমাণু থাকিতে 
পারে; যথা জলের প্রতি অণ্তে হাইডোজিনের ছুই ভাগ এবং 
অক্মিজিনের এক ভাগ আছে । 

আণবীয় শক্তি ।__অণু সকল কতিপয় আকর্ষণ ও দূরীকরণ শক্তি 
দ্বারা পরস্পরে আবদ্ধ ও পৃ হইয়া এক এক পৃথক বস্তু হয়, এই 
আকর্ষণ ও দূরীকরণ শক্তিকে আণবীয় শক্তি বলে, যদ্দারা অণুগণ 
পরম্পর সম্মিলিত হইতে চায় তাহা:ক আণবীয় আকষণ কা যায়, 
এবং যদ্দারা অণু সকল পরস্পর হইতে দৃত্রীক্ৃত ও পৃথক হইতে চায়, 
তাহাকে আণখীর দূরীকরণ কছ্ছে | ইহার পরিমাণ আণবীয় আকর্ষণ 
সম্বছ্ধে অতি অন্প ; কিন্ত যখন স্বাভাবিক উদ্ম! (11610776120 ) 
বাড়ে, তখন ইছাও রদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 

এই হেতু সকল পদার্থের তিন প্রকার অবস্থা, (৯) কঠিন, যথা 
কা, প্রস্তর, স্বণ ইভাদি, (২) দ্রব, যথা জল, তৈল, দুগ্ধ; এবং (৩) 
বাম্পীয়, বথা বায়ু, ধুম | যদি ফোন বন্তর স্বাভাবিক উক্মা অতি 
অপ্প হুয়, তবে উচ্চ কাঠিনয প্রাপ্ত হয় ; যদি উদ্মা অধিক হয়, ভবে 
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ভ্রব ভয়; এবং যদি তদধিক হয়, তবে বাল্প হয় । যথা গস্ধক 
সাধারণ উজ্সায় কফিন, কিন্তু কিঞ্চিৎ উত্তগ করিলে ভ্রব ভয়, এবং 
অতিশয় উত্তপ্ করিলে বাম্প সয় 1 তাদশ জল সাধারণ উদ্মায় 
দ্রব, কিন্তু যদি অতিশয় শীতল কর যায় তবে উহা! কাচিন্যাবস্থা 
পায়, অর্থাৎ তুষার হয়, এবং যদি অত্যন্ত উত্তপ্ত কর] যায়, তবে 
বাষ্প সয় । এই স্থানে মনে রাখা উচিত যে, শৈত্য কোন বিশেষ 
গুণ নছে, কেবল তাপহীনভামাত্র । এই সকল কথা তাপের বিষয়ে 
স্পষ্টরূপে সবিশেষে বলা যাইবে | | 

কাঠিন্যের প্রধান স্বভাব এই যে, বন্তৃবিশেষের অণুরাশ্সির 
পরস্পর সন্বন্ধে স্থিতি, পরিশ্রম বা শক্তি ব্যয় বাতিরেকে সহজে 
পরিবর্তন করিতে পারা ধায় না, স্ুতরাং এ বস্তুর আঁকার চির- 
স্থায়ী,--পরিবর্তিত হয় না । কিন্ত দ্রব ও বাম্পীয় বস্তুর আকার ও 
অণুরাশির পরস্পর সত্বন্ধে স্থিতি পরিবর্তিত করিতে পণর1 যায় ;-- 
যথ1 এক প্রকার অবয়ববিশিষ্ট পান্বের জল অন্য প্রকার অবয়ৰ" 
বিশিষ্ট পাত্রে ঢালিলে তাহ। দ্বিতীয় পাত্রের কলেবর ধারণ করিবে । 
বাষ্পের বিশেষ গুণ এই, অণরাশির তরলতা ও দূরীকরণ শক্তি 
ক্রবতার তারল্যাদি অপেক্ষা অধিকতর । 

দ্রব ও বাম্পীয় পদীর্থকে তরল পদার্থ বল। যাইতে পারে। 

আশবীয় আকষণ্ণ ত্রিবিধ । প্রথম, সমাণু আকর্ষণ অর্থাৎ এক 
স্বতাবের ছুই অণুতে ষে আকর্ষণ হয়, য। জলের ছুই অণুতে । 
ইহা কঠিন বস্তুতে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে আশুছ । দ্রব বস্তুতে অল্প 
এবং বাষ্পে আরও অপ্প । দ্বিতীয়, ভিন্নাপু আকর্ষণ, অর্থাৎ ভিন্ন 
স্বভাবের অণুতে যে আকর্ষণ হয়, যথা কান ভ্রবতাস্পর্শে, কাঠিনা 
ব।ষ্পম্পর্শে, এবং দ্রবতা বাম্পম্পর্শে ৷ তাহার দৃষ্টান্ত, এক খণ্ড 
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কাষ্ঠ জল নিমগ্ু করিয়া উঠাঁইলে দুই এক বিন্দু জল তাহাতে 
লাগিয়৷ থাকে । তৃতীয়, রানায়নিক সন্বন্ধ, অর্থাৎ ছুই বস্তু পরস্পরে 
মিলাইলে তাহ আপন] আপনি মিশ্রিত হইয়1 এক ছ্রুই কিম্বা তিন্‌ 
পৃথক বস্ত্র হয়, যথা যদি কোন বস্ত জ্বলে, তবে উহ্ন৷ দূরবর্তী 
অক্নিজিন টানিয়1 লইয়া রাসায়নিক কার্ষ্য করে । এই জন্বদ্ধের 
উপর সমস্ত রাসায়নিক বিদ্যা নির্ভর করে; রাসায়নিক সংষোগ 
ও বিয়েগ ইহারই দ্বারা সিদ্ধ হয় । 

স্বাভাবিক শক্তি ।-যখন আমরা জানিতে চাই, কি কি কারণে 
নৈমর্খিক কার্য ও ঘটনাবলি উত্পাদিত হয়, তখন কতিপয় স্বাভা- 
বিক শক্তি অনুভব করিয়া লই ; তাহার জড় পদার্থ সম্ছে কারণ- 
স্বরূপ হইয়1 প্রকৃতির যাবতীয় কার্য সম্পাদন করে। তাহা এই, 
আকর্ষণ, শব্দ, তাপ, আলোক; ছুম্বকত্ব ও তীড়িৎ। ইহারা কি, 
ও ইহাদের স্বভাব কি প্রকার, তাহা অদ্যাপি জ্ঞাত হওয়া যায় 
নাই | তবে এই পর্য্স্ত জানা আছে, তাঞ্ছারা হয় স্বভাবের গুণ, 
নয় কেন প্রকার সুক্ম তরল পদার্থ, ষীহা জড় পদের প্রতি 
অণুকে বেষ্টন করিয়া অসীম রূপে রহিয়াছে তাহার গতি- 
বিশেষ ! অনেকে উত্তরটি অর্থাৎ সর্ধব্য।পী সুক্ষ তরল পদার্থের 
গতি-বিশেষ মানিয়া থাকে । এই বিশ্বব্যাপী তরল স্থুক্ম পদার্থকে, 
আমাদের মু'নঞধিরা অবস্থাবিশেষে কোন সময়ে বোম বা আকাশ, 
কোন সময়ে প্রভা, অনল ও বায়ু বলিতেন ৷ ইহার মধ্যে পুর্ববটি 
আমাদিগের অঙ্ুমোদনীয় কারণ আকাঁশ যাদৃশ ভূমগুল ও আর 
আর গ্রহগণকে থেরিয়া রহিয়াছে, তাদৃশ উক্ত সুক্ষ তরল পদার্থ 
প্রতি অণু পরিবেষ্$ন করিয়া আছে । 


4 
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বিশ্বপতির বিশ্বচক্রের আর এক চক্র আবর্তিত হইল। 
১২৮০ বঙ্গাব্দ অতীত হইয়া ১২৮১ সাল সমাগত হই- 
যাছে। “পূর্ণশশী” ষষ্টচন্দ্র প্রদক্ষিণ করিয়া সপ্তম চক্দর 
অধিষ্ঠিত। শশী দর্শনাভিলাষী বন্ধুবান্ধবগণ ইহ!র প্রতি 
স্বপ্রসন্ন নয়নে দর্শন করিলে ভ্রমশঃ আমর ম্বগাঙ্ক শোধনে 
যত্ববান হইব । এই স্থানে একটী জ্যোতিষী ঘটনার উল্লেখ 
করিতে হইল । পাঠক মহাশয় এটীকে রহমত মধ্যে গণনা 
করিবেন। যে পূর্ণিমায় পূর্ণশশীর জন্ম হয়, দেই কার্তিকী 
- বাঁস পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল । মুক্তির পর ছয় মাঁস 
কাঁল যথাবিধানে ইহা'র উদয় হই্য়াঁছে। বৎসর সমাপ্ত 
হইল, আমরা নবীন বুসরে উপনীত হইলাম, পূর্ণশশী 
সপ্তম মাসে পদার্পণ করিল, অদ্য বৈশাখী পূর্ণিমা, আশ্চর্য্য 
ংদটন! পুনরায় চন্দ্রগ্রহণ! পূর্ণশশশীকে বারম্বার রাহুগ্রস্ত 
দর্শন করিয়াও আমরা বিচলিত হই নাই,বরং ইহার প্রতি 
ক্রমশই আমাদিগের মমতা বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু এই 
কারণে এ মাসে আমরা নববর্ষোৎসবে ইহার বর্ষ বৃদ্ধি ও 
হখ্য। বুদ্ধি করিলাম ন!। জগদীশ্বরের প্রদাদে ও আপনা - 
দিগের অনুগ্রহে দ্বাদশ মাস পুর্ণ হইলে আগামী শারদীয় 
কাত্তিরী পূর্ণিমায় যনোরথ সিদ্ধ করিব । 


অলৌকক ক্রয়! | 





“যাদ আমরা সুর্য্যোদয়ের পরে নিদ্রিত হই,তাহা 
হইলে নিশ্চয়ই আমাদের অমঙ্গল হইবে ।” নাগ! পাহাড়- 
বাসী নাগাজাতির এই যে এক প্রবাদ আছে, তাহ! অসভ্য 
জাতির বাঁক্য বলিয়া কেহ কেহ উপেক্ষা করেন, কিন্তু 
সভ্য জাতির শাক্্রীয় খধষিবাক্য ও গুরুবাঁক্যে ইহার আদর্শ 
আছে, এটী যখন ভাবি, তখন আধ্যবসায়শীল নাঁগাদিগকে 
কোলে করিয়৷ নৃত্য করিতে ইচ্ছা হয়। তাহারা এ একটা 
ক্ষুদ্র বাক্যে জগৎকে বুঝাইতেছে,__ কেবল কথায় নহে, 
-দৃষ্টীন্ত দ্বারা বুঝাইতেছে, উদয়াস্ত পর্ধযস্ত পরিশ্রম 
করিয়া! কর্মক্ষেত্রে করা কর, কিছুই অসাঁধিত খাঁকিবে 
না। একজন বলিতে পারেন, ইহাতে কি বুঝিব £- 
আমর! উত্তর দিব, এই বুঝিবেন, জগতে অলৌকিক কার্ধ্য 
নাই ।--অলৌকিক কাঁধ্য কি, আমরা তাহা বুঝি না। 
পুরাণে নারায়ণের দশবিধ অবতারের উল্লেখ আছে, তাহা- 
দিগের ক্রিয়া, ক্রীড়া, অথব1 লীলাগুলি « অলৌকিক” 
বিশেষণে বর্ণিত ।--সাঁহাতে এ বর্ণনা, তাহার প্রতিপাদ্য 
কর্তা দেবতা; স্বত্তরাঁৎ দেবতার কার্ধ্য দৈব বিশেষণে 
ব্যবহার্ধ্য)_-লৌকিক হইতে পারে না । কাঁরণ লৌকিকের 
মৃহিত তাহার সংত্বব নাই | যদি এমন হইল, তবে মাঁনুষী 
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ফার্য্যে অলৌকিক সম্পর্ক রহিল না। ভাল, অর্থসাধন 
রীতিমধ্যে উহাকে পাওয়া যায় কি না, তত্ব করা আব- 
শ্যক। লোঁকাতীত,_ লোকের সাধ্যাতীত, ইহার মধ্যেও 
ত কিছু অলৌকিক পাইলাম না। কারণ লোকের সাধ্যা- 
তীত জাগতী কন্ম নাই।-_-অতি সামন্য লোকেও সচরা- 
চর বলিয়া! থাকে, “ মনিষ্যির অসাধ্য কর্ম নাই ।৮__তবে 
এমন হইতে পারে, যাহা মনুষ্যের জ্ঞানের অতীত,তাহাই 
অলৌকিক ।--উত্তম,-কিষ্ত যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, 
সকলের জ্ঞান কি একরূপ ? তখন কি উত্তর দিবেন ? এক 
. বসরের শিশু একটা ব্যাস দেখিয়া! তাহার সহিত ক্রীড়া 
করিতে বাইবে, অষ্টম বর্ষাঁয় বাঁলক ব্যাস দেখিয। পলায়ন 
করিবে, পঞ্চবিংশতি ব্ষীয় পরাক্রাস্ত পুরুষ ব্যাত্রকে 
বাধ্য করিয়া নাঁচাইবে, কিম্বা বীরদর্পনহকারে বধ করিবে। 
তবে স্থির হইতেছে, জ্ঞানের অগম্য বা শক্তির অপ্রতুল- 
তাই অলৌকিক ক্রিয়ার হেতু হুইতে পারে। সাধারণ 
মানুষী শক্তি উহার হেতু নহে। 

যে যে উপাদানে মানবদেহ নির্মিত, তাহার শক্তি 
এঁশী শক্তিসম্পন্ন। এই প্রমাণে আর্ধ্য ও পাশ্চাত্য ভূমের 
কোনো কোনে! গণনীয় পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ফে, 
মনুম্যজাতি মাত্রেই একটা না একটী অলৌকিক শক্তি- 
সম্পন্ন 1 মন্দুষ্যের মনে ও বাহোক্দিয় সমূহে সকল ক্ষমতাই 
বিরাজ করে, কেবল যাহার উপর সেই লেই ক্ষমতা খাটা- 
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ইতে হইবে, সেইগুলির সর্বদা সংযোগ হয় না বলিয়াই 
মুল ক্ষমতার কার্ধ্য হয় না, এই মাত্র বিশেষ । ইংরাজীতে 
বেমন “আযাকৃটিব” ও “নিউটার” ক্রিয়া আছে, ইহাও 
সেইরূপ। নতৃব1 অস্তিত্বে অপ্রত্যয় নাই। প্রমাণকারীরা 
ভূয়োভূয়ঃ বলিয়াছেন, মনুষ্যমাত্রেই অলৌকিক ক্ষমতা- 
সম্পন্ন । জগতের মধ্যে এমন যে শ্রেষ্ঠ ও সার বস্ত ধর্ম, 
তাহ1ও এক এক ব্যক্তির অলৌকিক ক্ষমত! প্রদর্শন বিনা 
পৃথিবীতে প্রচারিত হয় নাই । আদিম বৈদিক ধর্ম স্বস্থানে 
রাখিলেও অপরাপর শাখা ধন্মে ইহার বিশেষ প্রমাণ 
আছে । মুশা, রিশা, ও মহম্মদ যদি ঈশ্বরের সহিত বাক্যা- 
লাঁপ, মৃতের জীবনদাঁন, ও স্বর্গ হইতে ধন্মপুস্তক আনয়ন 
প্রভৃতি আশ্চর্ধ্য ক্রিয়া ঘোষণা না করিতেন, তাহা হইলে 
কি তীহাদিগের প্রতি লোকের এতাদৃশ বিশ্বাস জন্মিত ? 
ইহাঁতেও প্রমাণ হইতেছে, যদি অলৌকিক ক্রয় থাকে, 
তবে সকল মনুষ্যই ন্যুনাধিক পরিমাণে সেই ক্রিয়ার 
শক্তিসম্পন্ন । 

যখন ইংরাজেরা আমাদিগের দেশে প্রথম আসিলেন, 
যখন অল্পে অল্পে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য শিক্ষারূপ 
সূর্য্য প্রাচ্য পর্ববতের স্বচ্ছ স্তবকে প্রতিফলিত হইতে 
আরম্ত হইল,তৎকালে এদেশের কতকগুলি “বাবু” আমা- 
দিগের পৌরাণিক বর্ণনায় ঘোরতর পরিহাস করিতে শিখি- 
লেন। প্রম্পক রথের নাম শুনিলেই তীহারা বদন বিকৃত 
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করিয়া হাঁন্ত করিতেন, যুদ্ধক্ষেত্রে বাঁয়ব্যাস্ত্র, বরুণী স্তর, আগ্নে- 
ব্াস্ত্র প্রস্ৃতির কথা উঠিলেই বাল্মীকি ও ব্যাঙ্দকে উন্মাদ 
গ্রস্ত স্থির করিতেন, দেবতাদ্িগের আদেশে পবন আদিয়া 
রামের কর্ণে কিছু কহিলেন, এই কথা শ্রবণ করিয়৷ তাহার! 
আমাদিগের পৃজ্যতম কবিগুরুকে যৎপরোনান্তি উপহাস 
করিতেন! এখন সেই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রসাদেই সক- 
লের ভ্রান্তিতিমির ভেদ হইয়া সতাসুর্ধ্য প্রতিভাত হুই- 
তেছে। বাম্পীয় শকট, বাম্পীয় তরণী, বৈছ্যতীয় বার্তীবহু 
মনুষ্য দ্বারা স্থজিত হুইল, সমুদ্রগর্ভ, নদীগর্ভ আশ্রয় করিয়া 
বিছ্যুতৎমাল! দিগৃদিগন্তে চলিয়া গেল, ছয়মাসের দূরের 

বাদ এক দিনে আমিতে লাগিল, ব্যোমযাঁনের গঠনে 
ও উড্ডয়ন স্বগীঁ় বিমান আবিভূত হইল, এখন আর মনু- 
ষ্যের সাঁধ্যাতীত অলৌকিক ক্রিয়ার ভ্রম রহিল না। সমর 
ক্ষেত্রে অস্ত্রপংযোগে বিদ্যুৎ, বজ, আলোক, অন্ধকার, দর্পণ 
ও জল উদ্ভূত হয়, গ্রুসো-ফাস্কো সংগ্রামে নেপোলিয়ন 
ও উইলিয়ম, বিস্মাক ও মাকৃমোহন তাহা দেখাইয়া- 
ছেন, শ্রীহর্ষের হংসদূতও নেপোলিয়মের কপোত-দুতেরা 
সপ্রমাণ করিয়াছে । আকাশমগুলস্থ গ্রহনক্ষত্রের স্থিতি, 
গতি ও আকৃতি বিজ্ঞানবলে নিরূপিত হইতেছে, এ প্রত্য- 
ক্ষের অপলাপ করিবেন কে? যাহা কিছু পুর্বে অজ্ঞান- 
বশত অলৌকিক বোধ ছিল, এখন চাক্ষুষ প্রমাণে তাহাকে 
লৌকিক বলিতে হইতেছে " নল রাক্তীর শকট চালনায় 
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অবিশ্বাপীরা এখন স্বয়ং এক দ্দিনে কলিকতি! হইতে 
কাশী যাইতেছেন। যে সকল দেশ ছুর্গম অথবা অগম্য 
বোঁধ ছিল, যে সকল কার্য দুঃসাধ্য বা অসাধ্য জ্ঞান ছিল, 
তাহ! এখন স্থগম, স্থসাধ্য ও সহজ জ্ঞান হুইতেছে। 
অতএব আমর প্রথমাবধি কহিতেছি, জগতে মানুষের 
অনাধ্য অলৌকিক ক্রিয়া নাই। একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত 
গর্বব করিযষ। বলিয়াছিলেন, “ অসস্তব ও অসাধ্য শব্দ 
পৃথিবীর অভিধান হইতে খারিজ করা কর্তব্য। ” কথা 
সত্য, আমরাও এই বাক্যের প্রতিধ্বনি করি। 

আমরা বঙ্গবাসী,_যে দেশে সমৃদ্ধশালী গৌড়রাজ্যের 
ধ্বংসাবশেষ বিরাজ করে, যে দেশে পলাসির যুদ্ধে লার্ড 
ক্লাইবের জয়, যে দেশে অক্রীত দাঁসদিগের দাঁসত্বইজীবিকা, 
আমর! সেই বর্গদেশবাপী নিজ্জীব,_ নিজ্জীব যদি গালা- 
গালি হয়, তবে ক্ষীণজীবী | আমরা কার্্যকে বাঘ দেখি, 
এই জন্যই অসাধ্য, সাধ্যাতীত, অসম্ভব ও অলৌকিক বাক্য 
গুলির আমাঁদিগের নিকট এতদূর আদর ! অদ্য যে অনু- 
ক্রমণিকায় এই প্রস্তাবের অবতারণা, তাহার মূল তাৎপর্ষ্য 
বোধ হয় পাঠক মহাশয়ের হৃদয়ঙ্গম হইতে অবশিষ্ট নাই | 
যদবধি বঙ্গবাসীর হৃদয় হইতে অলৌকিক কুসংস্কার দূর 
না হইতেছে, যতদিন স্ুসাধ্য বোধে অক্রাস্ত অধ্যবসায় 
যোগে সমস্ত সাংলারিক কার্যে প্রবৃত্তি না জম্মিতেছে, 
ততদিন এদেশের আভ্যন্তরীণ"মঙ্গল দর্শনের শাশাই নাই । 


কল্কিপুরাণ। 


দ্বিতীয়াংশ । 


প্রথম অধ্যায় । 


স্থত কহিলেন, তখন সাধুসম্মত সুবুদ্ধি শুক পদ্মার বাক্য শ্রবণ 
করিয়া কহিলেন, দেবি পদ্মে! আপনি সেই অন্ডতকর্মী ভগবান 
নারায়ণের সর্বাঙ্গীন পুজার বিষয় বর্ণন করুন | আমি বিধানান্থ- 
সারে সেই পুজার অন্ধষ্ঠান করিয়া ত্রিভূবনে বিচরণ করিব | 

পল্মা কছিলেন, শুক! মক্ত্রবিৎ উপাসক ভগবান বিষ্তকে 
পুর্ণ জ্ঞানে এইরূপে ভীহার চরণ হইতে কেশ পর্যন্ত অন্তরে 
ধান করিয়া মূলমন্ত্র জপ করিবে | জপীবসানে দণ্ডবৎ প্রণাম 
করিবে | পরে পাদ্য অর্থ্যাদি নিবেদিত দ্রব্য সকল বিশ্বক্সেন প্রভৃ- 
তিকে গরদান করিবে | ততৎ্পরে সর্বব্যাপী পরম পুরুষ বিষ্ণকে 
মনের সহিত চিন্তা করিয়া হরির নাম উচ্চারণ প্রর্বক নৃত্য গীতে 
প্ররত্ত হইবে । অবশেষে নির্শাল্য-শেষ মস্তকে ধারণ করিয়! নিবে- 
দিত দ্রব্য ভোজন করিবে । হেশুক! এই আমি তোমার নিকট 
কমলা বল্লভ বিষ্র পুজাবিধি বর্ণন করিলাম । এইরূপ বিধানে 
ভগবানের অচ্চনা করিলে সকাম ব্যক্তির কামনা প্রর্ণ হয়, এবং 
কামনাশুন্য সাধক মুক্তিমা্থ লৃভ করিয়! থাকে ৷ এই পুজা বৃত্তান্ত 
দেব, গন্ধর্ধ ও মলুষযগণের আনন্দজনক ও আ্ুতিস্থখকর | 

শুক কহিল, দেবি পতিত্রতে ! আপনি তশগবান নারায়ণের 
প্রতি ভক্তি লক্ষণ বিষয়ে যাহ, বলিলেন, তাক্ক1 শ্রবণ করিয়। 
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পরম পরিতুষ্ট' হইলাম । আমি পাপাত্সা পক্ষী, আমিও এখন আপ- 
নার প্রসাদে এতদ্বারা মুক্তিলাভে সমর্থ হইব । আপনি রত্্ালঙ্কার- 
ভূষিতা সচেতনা কাঞ্চনময়ী প্রতিমার ন্যায়, আপনার ন্যায় রূপময়ী 
সুর্তি ত্রিভুবনে নাই ; বোধ করি, আপনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী হইবেন। 
আপনার ন্যায় রূপবতী, গুণবতী ও পবিত্রমতী কামিনী আর ত 
নয়নগে।চর হয় না । আর আপনার পাণিগ্রহ্থণের উপযুক্ত পত্র 
ত্রিসভূবনে কাহাকেও দেখি না। তবে সযুক্রপীরে আমি এক অলোক- 
সামানা পুরুষ দেখিয়াছি, তিনিই আপনার উপযুক্ত পাত্র, তিনি 
সাক্ষাৎ ঈশ্বর ও অত্যাশ্চর্যা রূপসম্পন্ন । তীহার সেই ভুবনমোহন রূপ 
বিধাতৃ-নির্শিত বলিয়া বৌধ হয় না। আমি বিশেষ পর্যালোচনা 
করিয়া দেখিয়াছি, ভগবান বাস্থদেবের সহিত তাহার কোন অন্তর 
নাই । দেবি! আপনি অমিততেজা ভগবান্‌ বিষ্ণর যেবূপ মুর্তি 
বর্ন করিলেন, আমি অবিকল সেই স্ুর্তিই তথায় প্রত্যক্ষ করিয়াছি, 
কিছুমাত্র গ্রভেদ লক্ষিত হয় না। 

পদ্মা কহিলেন, ছে বিহগরাজ ! তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছেন ? তাহার জন্মগ্রহণের কারণই বাকি ৫ এবং তিনি তথায় কি 
কি কার্ধ্য করিয়াছেন & বোধ হয় তুমি তাহার সমস্তই অবগত আছ, 
অতএব এই সমস্ত বিষয় আমার শিকট বর্ণন কর। হে বিহঙ্গম! 
এক্ষণে রক্ষ হইতে আমার নিকটে আগমন কর, আমি তোমার যথো- 
চিত সৎকার করিতেছি । তুমি এই সমস্ত বীজপূর ফল আহার কর 
এবং স্তশীতল সলিল পাশ কর | আহা! তোমার চঞ্চ,যুগল পদ্ম- 
রাগ হইতেও সমুজ্বল ও সুবর্ণ; এস, আমি তোমার এ চঞ্চ,যুগল 
রত্ব দ্বারা আরও মনোহর করিয়া দি। সুর্যাযকান্ত মণি দ্বারা তোমার 
ক্ক্ধর এবং মনোহর মুক্তাকলাপ «দ্বার পক্ষতি সাজাইয়া দিব 
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আমি তোমার পতত্ব ও সমস্ত অঙ্গ প্রতাঙ্গ রুহ্ক,ম রাঁগে রঞ্জিত এবং 
গন্ধে আমোদিত করিয়া দিব | তোমার পৃচ্ছে মনোভর মণিসমুহ 
এনং চরণে স্পুর পরাইয়া দিব,_অঙ্চালন মাত্রেই স্মধুর শব্দ 
সমুখিত হইবে । আজ আমি এইরূপে তোমার সু্ূপের সৌন্দর্য 
সম্পাদন করিব । তোমার অমূতময় বচন পরম্পরায় আমার মনো- 
ব্যথ। অপনীত হইয়াছে, এক্ষণে আদেশ কর, সখীদিগের নহিত 
আমাকে কি করিতে হইবে ৫ 

অতি ধীরপ্রক্কৃতি বিহগবর পগ্মার এই কথা শুনিয়] গ্রসন্নমনে 
তাহার নিকটে আগমন প্ুব্ক বলিলেন, পরম কারুণিক রমাপাতি 
ব্রহ্মার প্রার্থনান্থসারে এবং পর্ণ রক্ষার মাঁনসে ভ্রাতৃচতুষ্টয় এবং 
অন্যান্য জ্ঞাতিগণের সহিত শম্তল গ্রামে বিষ ষম্শার গ্হ্ে বাস 
করিতেছেন | তিনি উপনয়নের পরেই সমগ্র বেদ অধায়ন করেন । 
তাহার পর মহ্থাক্সা রামের নিকউ হইতে সমস্ত গীন্ধর্ষ ধনুর্কেদ 
শিক্ষা এবং মহাদেবের নিকট হইতে অশ' অসি, শুক, কবচ ও 
বরলাভ করিয়া পূনব্বার শশ্তলে প্রত্যাগমন করিয়াছেন | মতিমাঁন্‌ 
কল্ক শম্তুলে আগমন করিয়া ভূপতি বিশাখয়পকে বিবিধ ধর্শো- 
দেশ দিয়া অধন্দশ অপনয়ন করিয়াছেন । 

পদ্মা শুকমুখে এই সকল কথা শুনিয়া যাঁরপর নাই আহ্ন।দিত 
হইলেন, এবং শুককে নানাবিধ রত্বালঙ্কারে অলঙ্ক ত করিয়া ভগবান্‌ 
কল্কিকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত করপুটে কহিলেন, হে শুক? 
তুমি বিলক্ষণ বাক্য বিন্যাস কুশল; আমি তোমাকে আর কি শিখা- 
ইয়া দিব, তবে এই পর্য্যন্ত বলিয়া দিতেছি যে, যদি তিনি জ্ীভাব 
প্রাপ্তির ভয়ে আসিতে অনিচ্ছুক হন, তাঙ্বা হইলে প্রণামের সহিত 
আমার কর্থ দোষ জানাইয়া কর্হও যে, আমার ভাগ্য ক্রমে মন্থা- 

৩৮ 
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দবের রও. শ।পন্বরূ” হইয়া উঠিয়াঁছে, পুরুষগণ আমাকে দর্শন 
করিলেই জ্রীভাব প্রাপ্ত হইয়া পাকে। 

শুক পদ্মার এই কথা শুনিয়া ভাহাকে পৃনওঃ পুনঃ আমজ্ত্রণ ও 
প্রণাম প্ুর্বক আকাশপথে উড্ডীন হইয়া অবিলম্বেই শম্তলে সমুপ- 
স্থিত হইল | পরমতেজন্বী কলিক শুককে সমাগত দেখিয়। শশব্স্তে 
তাহাকে ক্রে(ড়ে করিলেন । শু.কর সমস্ত শরীর স্বর্ণরত্ে বিভূষিত 
দেখিয়] উহার আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। বহুবিধ ুশংসা- 
র পাশীয়দানে শুককে স্স্থ করিলেন। অনস্তর তাঁহার 
পুষ্টোপরি করকমল অপণ ও যুখো পরি হখঞ্জদীন করিয়। জিজ্ঞাসা 
করিলেন, শুক? ভুমি কে।ন কোন দেশে বিচরণ করিয়া কিকি 
অন্তত খটন| দশন করিলে ৫ এতদিন কে।থ।য অবস্থান করিতেছিলে ৫ 
এবং কোথা হইতেই বা এই সকল মণিকাঞ্চনময় অলঙ্কার ল।ভ 
করিলে অমি সর্কাদীই তোমার সহিত একজ্র বস করিতে অভিলাষ 
করি, তোমার অদর্শনে এক মুহ্ৃত কাঁলগ আমার এক যুগের ন্যায় 
বোধ হইয়। থাকে । 

শুক তগবান কল্কির এই কথা শুনযা প্রথমত তাহাকে প্রণাম 
করিল, পরে পদ্মা যাহ বলিয়। দিয়।ছিলেন তৎ সমুদায় এবং আপ- 
নর অলঙ্ক।র প্রাপ্তর সমস্ত রত্তান্ত আন্গপুর্বিক নিবেদন করিল । 
ভগবান্‌ কল্কি শুকমুখে তাঁবু বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সাঁনন্দ মনে 
শিবদত্ত হয় রবে আরে।হণ পুর্বক সন্ধরে শুকের সহিত মিংছলে 
প্রস্থান করিলেন। সমুদ্র পারাস্থত সলিলবেষ্টিত মিংহলের 
শেভার সীমা নাই। উহার স্থানে স্থানে বিমান সকল শোভা 
পাইতে”ছ ; যেদিকে নেত্রপাত করা যায় সকলই মণি ৰাঞ্চনে 
সমুজ্জ্রল; প্রতোক প্রাসাদের শিখরদেশে পতাকা সকল শেভ! 
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পাইতেছে; শ্রেণীবদ্ধ আপণ, অউ্।লিকা ও গোপুর সম্ুহে উচার 
অপ্ুর্ধ শোভা সম্পদন কারতেছে ! তগব।ন্‌ কল্কি অবিলম্বে 
সিংহলে সযুপস্থিত হুইয়। কারুমতী পুরী অবলে।কন করিলেন । 
ভ্রমরগণ পদ্মগন্ধ সদৃশ পূরমিলাগণের গাত্র গন্ধে বিমোহিত হইয়া 
অবিরত উহার চতুদ্দিকে উদ্ডয়া বেড়াইতেছে । পুরীমধ্স্থ সরোবরে 
মরালকুল সম্ভরণ করাতে কমল কুল সব্ধদাই দেোছুল্যমান হুই- 
তেছে। সরোবর সকল সর্বদাই বিকসিত কমলে, মুখরিত অলিপুঞ্জে 
ও চঞ্চল মরালকুলে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে । উহাতে জলকুকুট, 
দাত্যুহ, হংস ও সারসগণ অবিশ্রান্ত স্থমধুর শব্দ করিতেছে । উন্1র 
স্বচ্ছললিলে লহুরী লীল। অতীব মনোহর । পুরীর স্থানে স্থানে কগিথ, 
: অশ্বথ, খঙ্জ,র, বীজপুব, কবঞ্জক, পুন্নীণ, পনস, নাগরজ, অর্জুন, 
শিংশপ, ক্রয়ুক ও নারিকেল, গ্রভৃতি পাদপ সকল অপুক্বশেো ভা] 
বিস্তার করিতেছে । উপবনস্থ বক্ষ সকল ফল পুষ্পে অবনত হুইয়। 
রহিয়াছে । ভগব|ন্‌ কল্কি পুর প্রান্তে বনীবলিবেষ্টিত মনোহর সরে।- 
বর অবলে।কন করিয়া শুককে বাললেন, এই সরোবরে সান করিতে 
আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে । শুক এভুর এই কথা শুনিয়া 
বিনয়ের সহিত বলল, আপনি স্নান করুন আমি পদ্মাআমে গমন 
করি; এবং তীভার শুভ সংবাদ লইয়] অবিলম্বে এই স্থানে আগমন 
করিতেছি । 
ছিতীযাংশেবর প্রথম অধাম সম গ্ু। 


পিসী পপি সী 


পিপীলিক। | 


গত বৎসরের শেষ ছুইমাঁসে আমর] এই কীটের আশ্চর্য ক্রিয়ার 
কতিপয় উদীহরণ প্রদর্শন করিয়। অ।শা করিয়াছিলাম যে, এতাদ্বশ্শ 
ক্ষুদ্র কীটের এতাদৃশ কার্য শৃঙ্খলা দর্শনে.পাঠকগণ অবশাই সম্থষ্ট 
হুইখেন সশ্দে৯ নাই । আমাদের সে আশ নিতান্ত নিষ্ষল1 হয় নাই। 
অনেকেই পিপীলিকাকে আগ্রহের সভিভ আদর করিয়াছেন, এইজনা 
আমরা এই নববর্ষ সমগমে পাঠিকগণের শ্রিয় পাত্র সেই পিপীলিকা 
গুলিকে পরনরায় তাভাদিগের সম্মুখে ছাড়িয়া দিতেছি । 

একজন স্থপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত কাহয়াছেন, পৃথিবী মধো পিলীলিকার 
মস্তিষ্চ অপেক্ষা অধিকতর অদ্ভুত ও আশ্চর্য পদার্থ নয়নগোচর 
হয় না| | এই ক্ষুদ্রকায় কীটের বুদ্ধির কথা শুনিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে 
হয় । অদ; কিপ্িৎ বাহুলারূপে তাভাদিগের পরিচয় দেওয়া ষাঁই- 
তেছে | মলুষোর ন্যায় ইহারা সম!জ বদ্ধ হইয়া বাস করে । ইহা - 
দিগের মধ্ধো তিন প্রকার এেণী দেখা যায়, জী, পুরুষ ও ক্রীব | 
মেরা পর্ব।পেক্ষা দীঘকায় এবং শেযোক্তেরা সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, 
কিন্ত অধিক বলবান। সকলেরই মস্তুকের দুই পাশ্শে হস্তীশুগ্ডের 
ন্যায় ছুইটী করিয়। শুয়া আছে, উভ| দ্বারা দ্রব্যাদি স্পর্শ, পরীক্ষণ? 
ও পরস্পর মনের ভাব ব্ভ্ত করে, এবং কেহ কেহ অন্গভব করেন 
যে, উহাই ইহাদিগের শ্রবণেন্দ্িয় | শ্মুখস্থিত ছুইটী কঠিন থোবন] 
দ্বারা প্রয়োজনীয় বস্তু সকল ধরে ও কাটে । ইহাদের গল! ক্ষুদ্র 
এ সর । বক্ষস্থলের ছুই পাশে চারি খানি পাখা। ৫ হ পশ্চাহ- 
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ভাঁগে পাকস্থলী । ক্লীবদিগের পাখা নাই । উহাদের ছয় খানি 
করিয়া পা আছে, পশ্চাতের চারি খানি অপেক্ষাকৃত বড়। কোন 
কোন জাতীয় স্ত্রী ও ক্রীবের ইহ।র বাতিক্রম স্থল আছে | কাহ্ারও 
কাহারও সমস্ত শরীরে অশ্র রস থাকায় মন্গুযোরা চাট নীতে উহা 
উপাদেয় বলিয়] ব্যবহার করে । 

ক্লীবেরাই গৃহ্থ নির্শীণ, আহার আয়েশজন, ডিএ ফটান ও বাঁস- 
রক্ষা প্রভৃতি সমাজের প্রয়োজনীয় সকল কার্য সম্পন্ন করে। [দবা- 
ভাগে ইহাদিগকে নিষ্কর্থা থাকিতে দেখা যায় না। হহাদিগের 
অভাবে সমাজ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয় । গর্রধারণ ও প্রসবের স্থখ ছুঃখ 
কিছুই জানেনা বটে, কিন্তু ইন্থারাই সন্তানগণকে ম[তৃবৎ গ্রৃতি- 
পালন যুদ্ধ বা সন্ধির দিষয় নিদ্ধারণ এবং ইহারাই প্রাণ দিয়! 
রাজোর মঙ্গললা।ধন করে । ইহ্াদিশের বাপগৃহ বা গ্রাম নানা 
মাল মস্লায় প্রস্তুত হয়। তন্মধো মাটি ও কই প্রধ।ন। লাল 
পিপীলিকার কাট, খড়, বিচালি, শুষ্ক পত্র ও মরা কীটাদ দিয়া 
বাটী নিশ্বাণ করে। সমান ভূমিতে গর্ভ করিয়া ভিতরে বড় বড় ও 
ক্ষ্র ক্ষুদ্র ঘর ও রাস্তা প্রভৃতি প্রস্তুত করে, এবং এ খোড়া মাটি 
লইয়া উপরের তলা নির্শিত হয় এবং তাহাই পিপীলিকার টিবি 
বলিয়। প্রসিদ্ধ । গুশ্বজের নায় আকৃতি হওয়ায়, ঝড়ে বা শক্রুতে 
ইহার হাঁনি করিতে অক্ষম অথচ এচুর পরিমাণে স্র্য রাশ্ম গ্রহণ 
ও ধারণ করতে পারে । টিবির উপরভাগে একটী সিংহ দ্বার ও 
পার্শে ক্ষুদ্র ক্ষপ্র দ্বার থাকে; কিন্তু অধিকাংশ গুস্বজনিম্নে একটা 
দ্বার এবং তথা হইতে এক স্ুডঙ্গের নায় পথ এরূপ ঘোর ফেরে 
প্রস্তুত যে, নগর মধো রুষ্টি বা শক্র প্রবেশ করা সুদুক্কর । এক 
জ।তি জর্দা! পিপীলিকা দিবাভাগে*উপর উলায় থাকে, এবং রাত্রি 
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কালে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড দ্বার আট ঘট বন্ধ করিয়া যায়| প্রত্যহ 
এইরূপ পথ অবরোধ করিতে ও খুলিতে বহু সংখাক পিপীলিকার 
দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়। বুঝি বা শিশির পতনের পর ইহারা 
গুহ নিশ্বাণ কার্য আর্ত করে; সচরাচর সন্ধার পরেও আর্ত 
করিয়া থাকে । চারিদিক হইতে মাল মসলা লইয়] সকলে আইসে, 
কোন গোলমাল থাকে না এবং মিজ্সিগণ যথাস্থানে সমস্ত নিয়োগ 
করিয় থাকে । 

জী ও পুকষ পিগীলিকাগণ গ্রাম মধ্যে বন্ধ থাকে | কোন ক্রমেই 
বাহির হইভে পায় না। তবে বর্ষ।বশানে অর্থাৎ ভাদ্র আশ্বিন মাসে 
প্রথম বহু সংখ্যক পূরুষ, পরে অপেক্ষাকৃত অণ্প সংখাক জী বাহিরে 
আকাশে আসিয়] বিহার করে | ইস্থার পরক্ষণেই পূরুষগণের মৃতু 
হয়। স্ত্রীগণ গর্তবতী হইয়| খুছে ফিরিয়া আইসে। কেহ কেহ বা 
কতকগুলি কর্মিষ্ট ব্লীব সমতিব্যাহারে লইয়। স্থুতন নগর স্থাপন করে, 
প্রত্যামনের পর গর্তুবতীগণ স্বয়ং আপন আপন পক্ষগুলি নষ্ট 
করে, অথবা ক্লীবেরা উহ্হ ছিড়িয়। দেয় । অতঃপর আর গৃহত্যাগ 
করিতে পারে না । নিচের তলায় অবস্থিতি করে এবং সব্বদ! প্রহরী 
দ্বার রক্ষত হয়, তবে সময় বিশেষে উপর তলায় যাইবার অঙ্গমতি 
পায় । এ অবস্থায় তাহাদিগকে সন্তষ্ট রাখিতে ক্লীবেরা বিশেষ চেষ্টা 
করে। মুখে মুখে আহার ধরে এবং কোন আপদ বা আশঙ্কা উপ- 
স্থিত হইলে গুর্বিনীদের নিভৃত ও নিশ্চিন্ত স্থানে অগ্রে গিয়া রাখিয়া 
আইসে। 

বছতর স্ত্রী পিপীলিকা একত্রে বাঁস করে কিন্তু আশ্চর্যের 
বিষয় যে, তাহ।দিগের মধ্যে কোন প্রকার কলছ হয় না| গভবতীব। 
চলিতে চলিতে ডিম পাড়ে, সহচর ক্লীবেরা উহ্া কুড়াইয়া ভিগ্ 
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ভিন্ন নির্দিষ্ট গৃছে লইয়া ফাঁয় | যথাস্থানে স্থাপন করিয়া সর্বদ! 
জিন্বারস দেয় ও ওলট পালট করে; তাপের পরিবর্তন হেতু এক 
বর হইতে অপর ঘরে লইয্া গিয়া রাখে ও মধ্যে মধ্যে তা দেয়। 
এক পক্ষ পরে মাথা ও মুখগুলি বান্কির হয়, অপরাদ্ আব্বত 
থাকে | এই সময়ে ধাত্রীগণ নিয়ত মিষ্টরস খাইয়া ভাই উদ্ধার 
করিয়া শাবকগণকে আহার দেয় । ইহার পর গুটী বাধে, গ্রজা- 
পতির ন্যায় ইহার আপনারা বাছির হইতে পারে ন।। কার্ধা কুশল 
পিপীলিকার! সেই সকল গুটী আর্র করিয়া কাটিয়া দেয়, তখন ডিম 
হইতে বাচ্ছা! বাহির হয় । তাহার পর স্ত্রীও পুরুষ বাচ্ছ'গণকে 
সবিশেষ যড়ে রক্ষণাবেক্ষণ করে, স্থর্যা রশ্মি টিপিতে লাঁগিজে 
পর নিম্ন তলস্থ সকলকে শুভ সংবাদ দেয়। কেহু আলমা করিলে 
তাহাকে কামড়াইয়া বাহির করে । কিয়ৎক্ষণ সকলে আনিয়! রোদ 
পোয়ায় ও জড়াজড়ি করিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করে। ডিস্ব ও 
শাবকদের অন্পক্ষণ মাত্র রৌড্রে রাখে ; অধিক উত্তাপ কালীন 
উপর তলায় লইয়া যায় এবং অপরাহ্তে পুনরায় বাহিরে আনে | 
শিশুদিগকে প্রথম প্রথম স্বয়ং বেড়াইতে ও আহার করিতে শিখায় 
-বং পদলোম দিয়! উহাদিগের অঙ্গ সকল পরিক্ষার করিয়া দেয় | 

ভ্রব্যাদি বছনে ইন্থারা ষে কতই কৌশল প্রকাশ করে, তাহা 
বল] যায় না । অধিক ভার হইলে কতকগুলি একাত্রত হইয়া টানে, 
অপরের! অন্য দিক হইতে ঠেলিতে থাকে । কতই উলট পালট ও 
দিগ্বাজি খায়, কিন্ত কিছুতেই ছাড়ে না, যে কোন প্রকারে হউক 
উহ1 ঘুহে লইয়1 ষাইতেই চায় । 

ইহাদিগের পরস্পর বিলক্ষণ সৌহদ ও তেএম দেখা যায়) এবং 
সেই নিমিত্ত পরস্পর সাহাধা করিতে বিশেষ যত্তবান | (কি কঃ 
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হইলে অপ্রে ভাঙাকে পুষ্ট করিয়া বহন করে । যাহারা গঙ্ছ।দি 
নির্ধথাণ করে তাভ।রা সদা সর্কদা বস্তঃ অন্যে তা্বাদিগকে আহার 
আনিয়া যোগায় কেছ আহত হইলে অনো তাহাকে সঙ্গে করিয়। 
গৃক্কে গমন করে | লাটিল নামক এক জন সীঙ্ছেব একটী পিপীলি- 
কার শৃয়া ছি*ড়িয় দেওয়াতে অপর একটী আসিয়! জিবে করিয়! 
ফোঁটা কতক জব্দ রস ক্ষত স্থানে লাগাইয়া আরাম করে । ইহার! 
পরস্পর বিলক্ষণ চিনিতে পারে এবং বস্ছ'দনের পর দেখা সাক্ষাৎ, 
হইলে আনন্দের আর পরিসীমা থাকে না। কীটতত্বজ্ঞ হুবর 
সংহেব এক দল পিপালিকা ধৃত করিয়া কতকগুলিকে একটী কাচের 
বাক মধ্যে রাখিলেন ও অপর গুলিকে ছাড়িয়া দিলেন, তাহারা 
নিকটস্থ এক রৃক্ষতলে বাস করিল । ৪ মাস প্রে তীহার বন্দী, 
পিপীলিকাদের মধ্যে কয়েকটী স্থযোগ ক্রমে পলাইয়। ব্লক্ষতলস্থ 
পুর্ব আঁভীয়গণ সহ দেখা করাতে শুয়া দ্বারা পরস্পর আলিঙ্গন, 
মুখ চুম্বন ও নান| অঙ্গভঙ্গী দ্বারা আহ্বীদ প্রকীশ পুর্বক তথাকার 
গর্ভে প্রবেশ করিল । কিছুক্ষণ পরে তথা হইতে কতকগুলি বাছির 
হইয়া সাহেবের কাঁচের বাক হইতে সকলকে ডাকিয়া আনিল। 
একটীও তথায় রহিল না। ইচ্ছারা স্মস্বাছু বা সুমিষ্ট দ্রব্য পাইলে 
পেটুকদের ন্যায় তাড়াতাড়ি আপনারাই উদরস্থ করে না, আ'স্মীয় 
ও সঙ্গীগণকে ডাঁকিয়। সকলে মিলয়1 খায়। 

ইহার সর্বভুক | পচা ব| টাক] মাংস, ফল, মুল, মিষ্টাঙ্গ 
ও রস এ সমস্তই ইহাদের প্রিয় । ছোট ছে।ট কীট মারিয়া তাছা- 
দিগের শোণিতও খাইয় থাকে । 


মদালসা | 


যতদিন বাঁচিবঃ সেই গজগ্রামিনী মধুর ভাষিণী মদালসার পাঁরলৌ- 
কিক কুশল সাধনে জীবন ক্ষয় করিব । 


চতুর্থ উচ্ছ্বাস। 


অনন্তর নাগপুজ্রেরা কহিলেন, পিতঃ ! যুবরাজ ঝতধ্বজ অধুন। 
সেই প্রাথসম] প্রিয়তম] মদালসার বিয়োগে নর্ধতৌভাবে জ্রীভোগ 
বিষয়ে বিভৃষ্ণ হইয়1 সমন বয়স্ক স্থশীল বরস্যগণের সহিত ক্রীড়া 
কৌতুকে কালযাপন করিতেছেন । যুবরাজ এখন এই ভাবে জীবিত 
কাল অতিবাহিত করিবেন । এজন্মের মত তাহার স্থখভোগ 
বাসন একেবারে অন্তর্বিলীন হইয়াছে | হে তাতঃ 1 প্প্িয়বয়স্যের 
তাবৎ রত্তান্ত শ্রবণ করাইলাম, এক্ষণে তাহার অনন্তর কর্তব্য সম্পন্ন 
করিতে কে সমর্থ হইতে পারে £ অন্যের কথা কি কহিব, দেবতারাও 
সমর্থ হইতে পারেন কি না সন্দেহ | 

নাগরাজ পুজ্রদ্ধয়ের বাক্য শুনিয়া সাতিশয় ছুঃখিত হইলেন 
এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, হায় ! রাজরুমার খতধ্বজ 
আমার পুক্রদ্বয়ের বন্ধু, স্থতরাং পুত্রস্থানীয় । তীহার যেবূপ 
শোকাবহ রভান্ত শ্রবণ করিলাম, ইহাতে কোন ক্রমেই ওদাসা অব- 
লন্বন করিয়৷ থাক] সয়ুচিত নহে । বিশেষতঃ পুত্রের বন্ধুঙ্ণে বদ্ধ 
হুইয়াছেম, কোনরূপ প্রত্যুপকার সাধন দ্বারা খণযুস্ত হইতে উচ্থা- 
দিগের পামর্থা নাই) অতএব এই অনন্যসাধ্য ব্যাপারে আমারেই 
প্রবৃত্ত হইতে হইল, আমি ভিন্ন যুবরাজের বাঞ্চিতার্থ সাধনে অন্য 
কেছু উদ্যত হইবে এরূপ বোধ হয়*না। 
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মহামতি নাগপতি এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়। পুজ্জদিগকে 
স্মিতমুখে সম্বোধন গুর্বক কহিলেন, বতসগণ ! তোঁমাদিগের প্রিয় 
বয়স্য রাজকুমারের অভীষ্ট কাধ্য সাধ্যই হউক বা অস্পাধাই হউক, 
তত্নম্প।দন বিষয়ে আমি যথাবিধানে যত্বুবন্‌ হুইব। মন্ুুষ্যের! 
অসাধ্য বাঁলয়। তৎত্সাধনে যু না করিতে পারে, কিন্তু আমি যদি 
নিরুৎসাহ হই, তাহা হইলে নিতান্তই কার্য হানি হইবে, আর 
সেই স্ুধীবর তরুণ বয়স্ক রাজকুমার আজীবন ত্রঙ্মচারীর ন্যায় চির- 
দিন যারপর নাই অন্গখে সময় যাঁপন করিবেন | যাবজ্জীবন 
প্রণয়িনী মদালসার ক।লানল অম অসহ্য শৌকানলে তাহাকে 
দগ্ধ হইতে হইবে | দৈব ও পৃুকষকীর এই ছুইট্ী সাধন থাকিলে 
অনায়াসেই কার্য সিদ্ধ হইতে পারে । পৌরুষ প্রকাশে না হয়, 
আমি টৈবকে আশ্রয় করিয়া যাহাতে অচিরাৎ রাজরুমারের 
কার্ধ্য সিদ্ধি হইতে পারে, সেইরূপ তপশ্চরণে প্রবভ্ভ হইব । এই 
বলিয়। নাপেন্দ্র পুজ্রদিশের নিকটে বিদবয় লইয়া তপস্যা করিবার 
নিমিত হিমণলয় পর্বতের প্লক্ষাবতরণ নামক তীর্থে প্রস্থান করিলেন । 

এঁ তীর্থ পবিত্র পুণাস্থান, তথায় গমন করিলে দেহ মন পবিত্র 
হুয়। তথায় হিংসা, ছেষ, মত্সর প্রভৃতি কিছুই নাই । পবিত্রাত্মা 
খঁষগণ সর্ধঝদ1 অবগাহুনার্থ তথায় গমন করিয়া থাকেন | এ স্থান 
অপুর্ব কুপ্ছমামোদে নিয়ত আমোদিত । তথায় নানাবিধ কলকগ 
বিহঙ্গম সর্ধদা কলম্বরে কুজন করে ; এবং নিঝরিণীর নিষ্মল বারি 
নিয়তই প্রবাহিত হয় । তথায় ছিংআ জন্তগণের অনসভ্ভীবে অন্যানা 
প্রাণিবর্থ অকুতোভয়ে সতত বিচরণ করে । নানাবর্ণে স্ুরঞ্িত 
শিখিকুল সর্বদা নৃত্য ও মদালস] মৃগগীগণ চতুর্দিকে ক্রীড়া করিয়া 
থাকে | তথজ্জা স্বভাবের শোভা অভীব মনোহর । তথা হইতে 


চি উঠ এ 


তুষার-সাগরের ন্যায় ধবলগিরির শ্বেতমুর্তি লক্ষিত হুয়। নাগেজ্দ 
নেই রমণীয় প্রক্ষাবতরণ তীর্থে উপনীত হইয়া তথায় অবগাহন 
গুর্বক ভগবান্‌ নারায়ণের রসনাবিলামিনী সরস্বতী দেবীর আরা- 
ধনায় প্রবত্ত হইলেন। তিনি কিয়কাঁল তীহার ধ্যানে নিমগ্ন 
থাঁকিয়! পরিশেষে গুণতি পুর্ববক স্তব করিতে লাগিলেন । 

হে ভগবতি ভারতি দেবি ! তুমিই ব্রঙ্মষোৌনি এবং স্বর্গ ও অপ- 
বর্গের উপায়স্বরূপ, আমি তোমাকে নমস্কার করি | তুমিই ধর্ম, 
অর্থ, কাম অবলীলাক্রমে প্রদীন করিতে পার । তুমি অনাদি নিধন ও 
এই বিশ্ব সংসারের সবল কারণ, তুমিই দামাঁদি বেদচতুষ্টয়ের স্থন্ডি 
করিয়াছ, তোমাকে প্রাপ্ত হইলে কোন পদার্থেরই অসন্ভাব থাকে 
না। তুমি সৎ ও তৃমিই অসৎ । পরম অক্ষর ব্রহ্ম ও ক্ষরাতক বিশ্ব 
এ উভয়ই তুমি, অতএৰ আমি তোমার চরণে ৰার বার নমক্কার 
করি । তুমি দারু সংস্থিত বন্ুর ন্যায় ও পার্থিব পদার্থান্তর্ঘত পর- 
মাঁণুর ন্যায় সকল মূর্তশরীরে বিরাজমান আছ। কি স্থাবর জঙ্গম 
প্ুগৎ, কি ওকারাআক অক্ষর সংস্থান সকলই তোমাতে অবস্থান করি- 
তেছে। তিন বেদ, তিন লোক, ত্রিবিধ বনি, তিন জ্যোতিঃ, ব্ত্রয়, 
শক ত্রয়, মাত্রান্য় ও গুপত্রয় তোমাতেই অন্তলাঁন আছে। তুমিই 
কালত্রয় রূপিণী আকাশবাসিনী সরস্বতী, তোমারে নমস্কার | তুমি 
' অবিকৃত, পরিণাধ রছিত ও বচনাতীত, অন্যের কথ কি, ত্রহ্মবাঁদী 
মহষি গণও তোমার স্বরূপ কথনে সম নছেন, স্থুতরাং কিরূপে পরি- 
মিত বণে তোমার অপরিসীম মহিমার কীর্তন করিব | তুমি নানা- 
বিধ শক্তিশালী ব্যক্তিগণের সুল শক্তি, তুমি ইন্দ্র, তুমি চক্দ্রঃ তুমিই 
বস্থ। তুমিই অর্ক, তুমি ব্রহ্মা, তুমি জ্যোতিঃ, তুমিই সাংখয বেদা- 
স্তাদিশ্নশাদজ্তের গ্রতিপাদা, অধিক কি, তুমিই সর্ব জগত ব্যাপিয়া 


[ ৩০৮ ] 


রহিয়াছ। যাঁছা কিছু নিত্য পদার্থ ও যাহা অনিত্য বস্তু, ষাঁছ। স্কুল, 
য।হ। সুস্ষ্ম ও যাহ। অভি সুক্ষ, যাহ! ভূমিগতি,. যাহ? অন্তরীক্ষস্থিত 
ও যাহা পাতালাদ অন্য ভুবনা স্তরগত, সেই সমস্ত পদার্থই তোমাতে 
উপলব্ধ হইয়] থাকে । তোমারই স্বরবাঞ্জনে আঁখল স্ুবনকে ব্যক্ত 
করিতেছে | অতএব ভক্তিতাবে আম তোমাকে অভিবাদন করি, 
তুমি কৃপা করিয়া এই দীন হীনের প্রতি করুণাকটাক্ষ নিক্ষেপ কর। 

তখন সরস্বতী ন1গরাজের স্তবে সন্ভষ্ট হইয়া ভীহার সম্মখে 
আবিভূতি হইলেন ও মধুরন্বরে কহিলেন, বৎস নাগেন্ ! আমি 
তোমার প্রতি অশ্ান্ত প্রীত ও প্রসন্ন হইয়ীছি, এক্ষণে তোমার কি 
প্রার্থনা বল, আমি বর দান দ্বারা তীহ1 সফল করিব । তৎ ্রিবণে 
অশ্বতর কহিলেন, মাতিঃ ! যদি দীনের প্রতি প্রসন্ন হইয়] থাকেন, 
তবে আমার ভ্রাতা কম্বলের প্রতি যেরূপ অল্রগ্রহ করিয়াছিলেন, 
আমার প্রর্তি সেইরূপ করুণা বিতরণ পুর্ববক কুতার্থ করুন | হে 
দেবি! যাজ্া করি, যেন আপনার কৃপায় আমি সমস্ত স্বর সম্বন্ধের 
অধিকারী হইতে পারি। 

অনন্তর সরস্বতী কহিলেন, পন্নগেশ্বর ! তুমি ও সোমার ভাত! 
কমল আমার প্রসাদে সপ্তস্বর, রাগ, সপ্তপীত, সপ্ত মুচ্ছনাঃ একোন- 
পঞ্চাশৎ তাল ও গ্রীমত্রয় এই সমস্ত গান করিতে পারিবে এবং 
আমার কৃপায় তোমরা অপর চতুর্বিধ পদ? ভ্রিপ্রক।র তাল ও ত্রিবিধ- 
লয় জানিতে পারিবে । আর আমি এ সমস্ত সঙ্গীতের অন্তর্থত 
যতিত্রয়, স্বর ও ব্যঞ্জন-সমন্বিত চতুবধ বাদা তোমাদিগকে প্রদান 
করিলাম। তোমাদিগের সদৃশ শীতকর্তা কি পাতীল, কি ভূলোক, 
কিদেবলোক কুত্রীপি থাকিবে না । এমন কি, তোমরা গান করিলে 
দেবদেব মহাদেব পর্যন্ত মেস হইবেন । এই সঙ্গীতের প্রভাবে 
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সংসারে তোমাদের কিছুই অসাধ্য থাকিবে না। এই বলিয়া 
কমলনয়না সরস্বতী তৎক্ষণাৎ অন্তহিত। হইলেন । ভগবতী সর- 
স্বতীর প্রভাবে ভীহার1 ছুই জনেই পদ তাল স্বরাদি সন্বলিত 
সঙ্গীতশাস্ত্র বিষয়ে অদ্বিতীয় ব্যুত্পন্ন হইয়1 উঠিলেন । 

নাগরাজ অর্খতুর ভ্রাতা কম্বলের সহিত মিলিত হইয়া মহ্া- 
দেবের আরাধনণর্থ তন্ত্রীবাদন পুর্বক সঙ্গীতালাপে প্রত হইলেন । 
তাহার প্রতিদিন প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্ছে, সায়ংসময়ে ও নিশাভাগে 
স্থমধুরস্থরে ভগবান ভবানীপ,তর আরাধনা ও স্তব পাঠ করিতে 
লাগিলেন, তত্শ্রবণে মহেশ্বর ববধ্বজ লাতিশয় প্রসন্ন হইয়া কহি- 
লেন, ছে নাগরাজ ! আমি তোমাদিগের স্তব গানে অত্যন্ত প্রীত 
, হইয়া বরদ।নে উদাাত হইয়াছি, এক্ষণে প্রার্থনা কি, ঝক্ত করিয়া 
বল। তাহারা সেই দেবদেব ত্রিলোচনের দর্শনে আপনাদিগকে 
চরিতার্থ করিয়া মানিলেন এবং কৃতী।ঞ্টলিপুটে কহিলেন, ভগবন্‌ ! 
যদি আনাদগের প্রতি কৃপা হুইয়। থাকে, তবে বাঞ্জিত বরদান 
দ্বার আম।দিগ্রকে চরিতার্থ করিতে হইবে, আমাদিগের আর অন্য 
কোন স্বার্থসাধন বিষয়ে অভিলাষ নাই | আমাদিগকে এই বর দিন, 
রাজকুমার খতধ্বজের পরী মদালসা অকারণে অসময়ে প্রাণ পরি- 
তাশগ কক্িয়াছেন, এ পতি শ্রাণা সতী যে বয়সে ও যেরূপ রূপলাবণ্য- 
সম্প্গ। ছইয়। দেহতা1গ করিয়।ছেন, যেন আবার সেই বয়সে ও সেই 
রূপে আমার কন্যা হইয়া অচিরাত জন্মগ্রহণ করেন ॥ 

মহাদেব কহিলেন; হে ভুজগর।জ ! আমি তোমার প্রতি যার 
পর নাই এ্রসম্ন হইয়াছি, তুমি আমার নিকট যাহ] প্রার্থন। 
করিলে, তাহা অসাধ্য ব্যাপার হইলেও আমার প্রভাবে অচিরাৎ 
লাভ করিতে পারিবে | কিন্ত আগি তোমায় যেরূপ উপায় বলিয়। 
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দিতেছি, তুমি তাক্তভাবে সেইব্ূুপ আচরণ করিবে । মদালসার 
শ্রাদ্ধকালে যে পিগুন্্ররর গ্রদর্ভ হইবে, তুমি তাহার মধ্যমপিণ্ড 
পবিত্র মনে ভক্ষণ করিবে | তাহা হইলে সেই কল্যাণী মৃত্যুসময়ে 
যেরূপ ছিলেন, অবিকল সেইরূপ আকৃতি বিশিষ্ট হইয়1 তোমার 
মধ্যফণা হইতে সযুদ্কতা হইবেন | এই বলিয়া উমাপতি অন্তর্ধান 
করিলেন | নাগরাজ জোন্ঠ ভাতা কম্বলের সহিত শিবচরণে প্রণাম 
করিয়া! সানন্দমনে রসাতিলে গমন করিলেন । অভীষ্ট সংসিদ্ধিজনিত 
আনন্দতরে তীঙ্বার মুখকমল প্রফুল্ল ও নয়নদ্বয় বিস্কারিত হুইয়। 
উঠিল | তিনি পুলকিতান্তঃকরণে নিজ ভবনে প্রবিষ্ট হুইলেন। 
কিয়দিন পরে নাগেশ্বর শূলপণণির আদেশান্রূপ মদালসার শ্রাঙ্ধ 
কার্ষের অনুষ্টান করিলেন, এবং তচ্চিন্তাপরায়ণ হইয়া নিক্ষিষ্ট 
মধ্যম পিগড ভোজন কাঁরলেন। দৈবের কি অচিন্ত্য প্রভাব ও ক 
মহীয়সী শক্ত! ভোজন পরক্ষণেই নাগরাজের মধ্যম ফণা হইতে 
তদ্জরপাক্কৃতি স্মলোচনা মদালসা আবভূতা হুইলেন। তদ্দর্শনে 
ভুক্গেশ্খরের মনে আহ্বাদের সীমা রহিল না । তিনি সেই পর্বাঙ্গ 
সুন্দরী চারুশীলা মদ[লস।র রূপ দর্শন করয়! বিস্ময়াপন্ন হইলেন, 
এবং বিধাতার রমণীরত্বু নির্মাণ কৌশলের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে 
লাগিলেন । ফলতঃ তৎকাঁলে সেই স্ুমুখীর রূপলাবণা-প্রভায় নাগ- 
রাজের বাস-ভবন সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নাগপতি এই বৃত্তান্ত 
কাহারও নিকট ব্যক্ত করিলেন না। তিনি মদালসাকে সম্বোধন্‌ 
করিয়া কহিলেন, মাতঃ ! আর চিন্তা নাই, অচিরাৎ তুমি ও্রাণ- 
পতির দর্শন পাইবে ! এক্ষণে তুমি এই অন্তঃপুর মধ্যে আমার 
কন্)রূপে অবস্থান কর | এই বলিয়] ডাহাকে যত পুর্বক অন্তর্ভবনে 
রাখিয়। বহির্গমন পুর্বক রাঁজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন । 
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এ দিকে নাগরুমারঘ্বয় প্রতিদিন রাজকুমার ধতধ্বজের সমীপে 
গমন পুর্বক তাহার সহিত নানাবিধ ক্রীড়া কৌতুকে ও নান শাজ্রের 
আলাপে কালাতিপাত করেন | একদা নাগরুলস্বামী অশ্বতর পুভ্ত- 
ছ্য়কে আব্বান করিয়। ক।ছলেনঃ বৎসগণ! রাজকুমার খতধবজ 
তোম।দিগের পরম মিত্র ও বিশেষ উপকারী । আমি পুর্বে তোমা- 
দিগকে কহিয়াছিলাম যে, তাদৃশ উপকারী.বন্ধুর প্রতুযুপক1র করা 
কর্তব্য, নতুবা মিত্রথণ হইতে পরিত্র।ণ পাইবার সম্ভাবনা নাই। 
তোমর] তাহার (ক করিলে ৮ আমি মনে মনে গ্রত্যুপকারের বিষয় স্থির 
করিয়াছি, অতএব তোমরা যত্বপুর্বক ভীহাকে আমার আলয়ে লইয়] 
অ।সিবে, ভীহাকে দেখিবার নিগিত্ত আমার অভিলাষ হইয়াছে । 

নাগকুমারের স্েছবান পিতার তাঁদৃশ বচন শ্রবণ করিয়। 
নানন্দমনে বয়স্য খতধ্বজের ভবনে গমন করিলেন এবং অন্যান্য 
আলাপের পর ক্রীড়া করিতে করিতে কহিলেন, সখে তধ্বজ ! 
আমর প্রতিদিন তোমার তবনে আগমন কারয়] থাকি, বন্ধুভাবে 
তুমিও আমাদিগের প্রতি যার পর নাই ন্মেছ করিয়া থাক । আর 
ডোমা হইতে আমরা 1বস্তর উপকার প্রাপ্ত হুইয়াছি, এক্ষণে 
তোমার প্রত্যুপকারসাধনে আমাদিগের অত্যন্ত অভিলাষ হয় । যদিও 
তোমার কোন বিষয়ের অপ্রতুল নাই বটে, তথাপি বন্ধুজনে 
অদ্ধাপুরধ্ক প্রণয়েণপন্থারস্বরূপ একগাছি তৃণ প্রদান করিলেও তাহা 
সমাদর গুর্বক গ্রহণ করিতে হয় | যাহা হউক, আমরা তোমায় 
অন্গরোধ করিতেছি, তোমখকে এক দিন অমাদিগের আলয়ে গমন 
করিতে হইবে । 

রাজকুমার প্রণয়পবিত্র মিত্রগণের বাক্য শুনিয়া ঈষৎ হাষা 
করিয়া কহিলেন, বয়সাগণ ! তোমরা কি কথা বঁলতেছ, তোমরা 
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আমার হৃদয়াধিক বন্ধু, তৌমাদিগের ভবন ও আমার ভবন, এ 
উভয়ের অন্তর কি আমি জানি, এই আমার ধন, রতু, যান, 
বাছুন প্রভৃতি য।ছা কিছু এশ্বর্য আছে, তাহাতে আমার যেরূপ 
অধিকার, তোমাদিগেরও সেইরূপ; তবে আমাকে যদি কিছু ধন রত্র 
বাযান বাহনাদি প্রদান করিতে ভোমাদিগের বাসনা হইয়। থাকে, 
তবে এই স্থানেই অপণ. করিতে পার । দগ্ধ বিধাতা আমায় এরূপ 
বঞ্চিত করিয়াছেন যে, তোমরা আমার প্রাণাধিক বন্ধু হুইশ্াও 
মদীয় ভবনে মমতা প্রকাশ কর না, ভিম্নভাব মনে করিয়া! থাঁক। 
যাহা হউক, যদি আমার প্রিয়কার্যা করিতে ভোমরা অভিলাষী হও, 
তবে এই কর, আদার ভবনে ও যখন বাছনাদি যাবতীয় ধনে যেন 
তোঁমাদিগের আত্ম সম্পত্তি বলিয়া! বোধ থাকে । তাহা হইলেই 
আমি সবিশেষ অন্ণূহ্হীভ হইব | তোমরা ইহা! নিশ্চিত জানিবে, 
যাহা ভোমাদের, তাহা আমার এবং যাঁছ! আমার, তাহা তোমা- 
দের । অতএব হে বন্ধুগণ ! তোমরা আমার বহিশ্চর প্রাণ, এব প 
ভিন্সভাবন্ুচক বাক্য আর কখনও বলিও না| এ প্রকার কথ! 
শুনিলে আমার মর্্স্থানে বেদনা বোধ হয়। 

অনন্তর নাগপুক্রদ্বয় স্নেহপুর্ণ নয়নে প্রণয়কোপ প্রকাশ গুর্বক 
কহিলেন, খতধ্বজ ! তুমি যাহা কন্িলে; তাহা সকলই সত্য বটে, 
আমরাও মনে মনে সেইরূপ ভাবিয়া থাঁকি, তাহাতে কিছু মাত্র 
লন্দেছ নাই। কিন্তু আমাদিগের স্রেহবান পিতা তোমার দর্শনে 
সমুতন্ক হইয়া! তোমারে লইয়] যাইতে আদেশ করিয়াছেন, সেই 
নিমিত্তই তথায় যাইতে অন্ুরোৌধ করিয়াছি | তোমারে দেখিবার 
জন্য উহার যে অত্যন্ত বাসনা হইয়াছে, ইহা তিনি আমাদিগের 
সমক্ষে পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত করিয়াছেন | 


পুর্ণ শশী । 


কনা! আবার চুপ করিয়। আবার কহিলেন, আমারে ফেলিয়। 
কোথায় যাইবে 2--ইছলোকেও আমি তোমার, পরলোকেও আমি 
তোমার পাশে বদসিব, এই আমার পণ,-এই আমার প্রতিজ্ঞা | 
আমি কুমারী; আমি এই চন্দ্রপর্ধতের নরপতির কুমারী, আমার 
বিবাহ হয় নাই,-আম রাঁজকন্], আমারে ফেলিয়া কৌথায় 
যাইবে % তুমি আমারে বিবাহ করিবে বলিয়াছ,কর ;- আমি 
তোমার স্ত্রী;-সঙ্গে সঙ্গে যাইব,--যেখানে যাইবে, সঙ্জে যাইব । 
তোমারে হারাইয়| পৃথিবীতে থাঁকিৰ না । জীবনে কাজ কি ?--এ 
ছার জীবনে---” 

রাঁক্তকনা। কথ1 সম'প্ত করিতে পারিলেন না । তাহার প্রিয়- 
'রত্বের নেত্র স্থির হইল,_-শ্রেষ নিশাস বাহির হইয়| গেল 1-রাঁজ- 
কুমারী আর কাঁদিলেন না, “এসো জন্মশোধ আলিক্ষন করি 1” 
বলিয়া গাঁড় আবেশে একটী চুম্বন করিলেন। সেই একটা চুম্বন সে 
জন্মের শেষ | “আমার সঙ্গে মৃত্যুর ষধধ আছে!” এই কথা বলিয়! 
একটী মর্ভেদী দীঘ নিশ্বাস পরিত্/।গ কারলেন ! বিদা।ধরী নক্ষত্র- 
গতি সমীপস্থ হইয়। দক্ষিণ করপল্লবে সেই নিশ্বাস ধরিল 1 কহিল, 
“মুখে নিদ্রা যাও? দ্বিতীয় জগতে তোমার বিশুদ্ধ আত্মার মঙ্গল 
হুইবে ! আমি চলিলাম 1?” র।জকন্যার প্রাণবাযু তখন সেই নিশ্বা- 
“সর সঙ্গে উডয়া গিয়াছে । 

নিশ্বাস লইয়। বিদ্যাধরী উড়িয়! গেল ,--সমরাবতীর দ্বারে গিয়া 
প্রছরীরে বলিল, এই দেখুন, একী পরম রূপবতী যুবতী কুমারীর 
নিষ্কলস্ক পবিত্র প্রণয়ের শেষ নিদর্শন দীঘ নিশ্বাস অবনিয়াছি ! 
গন্ধর্য হাসিয়া কহিলেন, ন্ুন্দরি ! হইল না ।--এই দেখ, নন্দনের 
সিংহ দ্বার একটুও নডতেছে না। আবো কিছু ছুলত বস্ত্র চাই! 

রি 
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বিদ্য।পরী ভাবিল, তবে আর স্ুরপূরীর সুখ আমার আদৃষ্টে 


নাই | আরো দুললভ বস্ত্র কোথ।য় পাইৰ ৮ ভাবিষ। চিন্তিয়া আবার 
পথিবীব দিকে পক্ষ সঞ্চালন করিল | 


০ 


তৃতীয় উপহার । 


[প)াদর)? এবার স্ুমেরু পৰ্ষতে টলিল। মেরুশিখর একটী 
মনে ।হর পুষ্পক!নন বির।জিত | উপতাকা ভূমিও মনোহর পৃষ্পকুঞ্জে 
স্শোভিত ( শ্বেত, লোফিত্‌, পীত, পাঁটল, নীল ও আরক্তিম কুল্তমী- 
বলি প্রম্,টিত হইয়া সেই মনোর স্যনটী আরও মনোহর করি-' 
য়।ছে। সন্ধাকাল, বসন্তের যৌবন দশা, মৃছুমন্দ মলয় ম।রুত সেই 
সকল সুদৃশ্য স্ুমোহন কুন্থমের সুরভি পরিমল চতুর্দিকে প্রবাহিত 
করিয়। দিত্সগুল আমোদিত করিতেছে । মধুপিপাঁসী, মধুমত্ত মধুক- 
রেরা পুষ্প হইতে পৃষ্পান্তরে উডিয়। বদিতেছে, বোধ হইতেছে যেন) 
কুজ্ুমগুলির পাখ। হইয়ণছে 1 ভ্রমরেরা একবার গুন গুন গুঞ্জন করিয়। 
ফুলে ফুলে মধুপান করিতেছে, একবার «মনে মনে তোরে যে ভাল- 
বাসি যেন সধখুরস্বরে এই গীত গাইতে গাইতে, পাতার 
উপর,-ফুলের উপর, উড়িতেছে,_-উঠ়িতে জানে বলিয়া উড়িতেছে, 
লা,-লোকে দেখুক, আমরা মধুপান করিয়া কেমন খেলা করিতেছি, 
এটী ভাবিয়াও উড়িতেছে না, প্রমোদে মাতিয়া উড়িতেছে। 
পাঠক মহাশয় ! ভ্রমর আর মৌমাছি, ইহ্ছারা ছুই পৃথক শ্রেণী, 
নিতীন্ত পৃথক না হউক স্বতন্ত্র শ্রেণী ।- আমি আজ মথুকর ভ্রমরকে 
সধ্মক্ষিকা বলিব ।--বলিবাৰ একটী হ্কেতুও আছে । আমি বলি- 
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তেছি না, স্ুরবালা অপ্সরার মুখে এই শৌভাঁর বণন হইতেছে» 
মনে করুন, এচী যেন গান্ধব্ব ভাষা । 

পত্রিকা এই কথা বলিয়| একটু হামিলেন | হাসিয়| বলিলেন, 
পরী বলিল, মধুপাবলি উড়িতেছে । বোধ হইতেছে যেন, স্ুমেরুর 
উপত্যকা ভূমির অলঙ্কার পৃষস্পমাল।র উপর নীলমণি উড়্িতেছে। 
স্থানের মাহায্স্যে নীলকাঁজ্ত মণির বুঝি পাঁখা উঠিয়ীছে। গগন্‌- 
বিছারিণী পরী যাহা বলে, তাহাই সম্ভব | 

শৈলেক্দ্র সুমেরুর আসঙ্গতল পরম রমণীয় ।--অচলবর রূপে 
ধুঅবর্ণ, চত্রকিরণে কটিশ্সিলাখণ্ড শুভ্রবর্ণ, প্রতিফলিত সে।মজ্যো- 
তিতে স্বচ্ছ প্রস্তরমালা প্রতিবিষ্থিত, নবীন হিমাংশু যেন রবি- 
শোকে, দিবা শোকে শতধা_সহ্কঅজধ। বিদীর্ণ, শিখর গাত্রে যেন 
শত শত নক্ষত্র, শত শত অয়স্বীন্ত দ্বালিতেছে১খদ্যোতেরা স্পদ্ধ 
করিয়। পীর্ধভী তরুলতাকে আচ্ছন্গ করিতে আ।সয়াছে, পারিতেছে 
না, চন্দ্রমা তাহাদের দপপ চূর্ণ করিতেছেন। বিষ নিশীকর ক্ষত্র- 
জীবির উপর এত ক্রুদ্ধ কেন কারণ আছে । গিরিনিঝরে কুযু- 
দিনী প্রস্ফটিত হয় না, স্বচ্ছতোয়া নদীতে পদ্মিনীও ফুটে না। 
পঙ্ষিল সরোবরেই কমল কুমুদ জন্মগ্রহণ করিয়৷ থ।কে | পর্বত- 
প্রদেশে তেমন জলাশয় নিকটে নাই; নিশ নাথ সেই জন্য বিষ 
অ।ননে প্রণয়িনীর আবাসস্থীন অন্বেষণ করিতেছেন। এ সময় কুমু- 
দিনী ছাড়া যাহাঁকে সম্মখে দেখিতেছেন, তাহারই উপর কোপ 
হইতেছে । সেই জনাই গিরিহৃদয়ে,_নিঝ র সলিলে তাহার পা, 
কলেবর খণ্ড খণ্ড হইয়1 দশদিকে কুমুদিশীর তত্বে বস্ত হইতেছে। 
তারানাথের অসংখা তারকা চক্ষু আকাশ হইতে ভ্রকুটি করিতেছে । 
পৃষ্পকুপ্ত আহ্লাদে হানিতেছে ৷ "পরী দেখিল, টশলতলে, শৈল. 
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শিখরে, নিঝ ব্.সলিলে, অপুর্ব শোভা;-চিত্ত বিমোহিনী-মনো- 
হারিণী শোভ]। 

স্বানে স্থানে পুরাতন সিদ্ধ ধষি আর সংসা।রবিরাশী তপস্থী- 
দিগের ক্ষুদ্র ক্ষুত্র আশ্রম । অপ্সর। স্ুরমালা সেই আশুম-প্রান্তে- ক্ষেত 
কুঞ্তে নামিয়াছে,__কাঁহাকেও দেখিতে পাইতেছে না,__কুঞ্জলতিকা 
' বোই্টত মনোরম উপত্যকা জনশূন্য, প্রাণীশৃনা নয়,পশুপস্ষী 
নিনাদিত মধুরুঞ$;--হিংঅআ জন্ত আছে, স্বাপদ নিংহ ব্যাস্ত আছে, 
ভিংসা নাই, মন্ত্রমাসপার নাই, মৃপশিশু বান্রক্রোড়ে, শশশশু 
সিংহীক্রোড়ে স্থখে বিহার করিতেছে, অজগর সর্প ভেকপূজের 
শিরশ্চ্বন করিতেছে, কিন্তু মানব সঞ্ণার নাই ।-_স্বর্ণচ্যতা স্থরমালা 
যেন সত/যুগ দর্শন করিল, পৃথিবীতে জ্রেচ্ছ যবনাধিকাঁর আয়স্ত,, 
কলি গ্রাছুভূ ত, পরী তাহা জানিল না । 

পত্রিকা যখনক।র গঞ্প বলিতেছেন, তখন যবনভূষণ আকবর 
শাহের প্রপৌন্র আরঙ্গজেব দিল্লীর বাদশ।ই ভক্তের সম্রাট, পরী 
স্্রমালা যখন স্মমরূুর আসন ক্রোড়ে আসিয়াছে, তখন সেকেন্দর 
শাহ সিন্ধুনদকুলে দ্বিতীয় পরশুরামের (পোরসের) সহিত যুদ্ধ করিয়। 
ফিরিয়া গিয়াছেন, কালের সামঞ্জসা নাই | গিজনীর মহম্মদ হিন্দু-- 
বংশ জয় করিয়াছেন, তথাচ পরী দেখিল, সতাযুগ বিরাঁজমূন। 
ভাঁকাইত অবসুক, তক্কর আল্ুক, দন্ত্য আস্মক, রাক্ষস আস্মক,- 
ভারতভূমির তপোবনে অশান্তি আমিষে ন।। সুরমালা তাই দেখিল, 
স্ুমেরুর উপত্যকায় সতাযুগ। 

অপ্সর। স্থরমাল| সেই মেরুকুঞ্জের বছদূর বিচরণ করিল, স্থানের 
রমণীয়তায় কখনো! কখনো হযেো দয় হইতেছে, দেবলোকে প্রবে- 
শের উপহার লইভে আসিয়াঞি, পাইছি না, এই চিন্তায় কখনো 


[ ৩১৭ | 


কখনো বিষণ হইতেছে | দূরে বনবাসী খধিদিগের আশ্রম দেখিতে 
পাইল, মানবসঞ্চার দেখিতে পাইল না। ক্রমশই বিষ, ক্রমশই 
-উদ্বেগযুক্ত ।-_রাত্রি চারিদণ্ড। 

রাত্রি চারিদও ।- নিশীপতি চক্দ্রম] পুর্বাকাশে ঈষৎ ছাস্য 
আননে তারকা মগুলীর সহ্িত প্রেমত।বে আলাপ করিতেছেন,_ 
পৃথিবীর দূরস্থ সরোবর সলিলে কুমুদিনী,__দিবাবিরহিণী-_কুল- 
লজ্জ।বিরহিণী কুমুদিনী এতক্ষণ মৌনমুখী ছিল, এখন অভিসারিকার 
ন্যায় ঘোম্ট। খু।লয়, মুখ তুলিয়া, বুক ফুল|ইয়! জলের উপর ভামি- 
তৈছে, নিশাকর এখন তাহারে দেখিয়া হাসিতেছেন। আকাশের 
সেই হাসির দীপ্তি ধরাতলে নিক্ষিপ্ত হইয়া সমস্ত জগৎ আলোকিত 
করিতেছে | ধরিত্রী জননী এ সময়ে জ্যোত্স্লাময়ী। 

পৃ্পকুঞ্জের একটী পাশ্ব কেন্দ্রে একটী গোলা প-শয্যাতিলে একটী 
শিশু বসিয়া খেল] করিতেছে । পরী দেখিল, সেই বালক এক দুষ্ট 
পৃষ্পপ্রতি চাহিয়া আছে, হাসিতেছেঃ ভূমিভলে কোমল করপল্লব 
আঘাত করিতেছে, একটী ফুল ধরিবে ধরিবে বলিয়া হাত বাঁড়।ই- 
তেছে, ধরিতে পারিতেছে না। শিশুর বয়স উদ্ধ সংখ্যা ছুই বৎসর । 
পুষ্প দুক্প্রাগ্য হইল, উঠিয়া দাড়াইল, তথাপি ধরিতে পারিল না। 
কন্টক বিদ্ধ হইল, ব্যথা লাগিল, কাদিল না। বালকেরা ষখন আনন্দে 
নিমগ্ন থাকে, যখন কোনে! শ্রিয় বস্তুর প্রতি লক্ষ্য থাকে, তখন 
সামান্য অনস্থখে, সামানা বেদনায় জঙ্ষেপ করে না । সকলেই জানেন, 
বালম্বভাবে এটী প্রসিদ্ধ | স্থরমালা দেখিল, বালক আলোহিত ছুগ্ধ- 
বর্ণ, মুখমগুল প্রফুল্ল কমল সদৃশ, গ্রীবা হস্বঃ বক্ষ স্থল, মোলায়েম, 
হস্তপদ নিটোল, গোল, কোমল | কেশগুল অযত্তে রুক্ষ; সন্ধা সমী- 
রণে ফুরফুর করিয়া উ-াতেছে,-»ইসাও এক অপুর্ব শোভা । স্থরমালা 
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হ|বিল, ইন্।র কি মাতা নাই 2 সাদবে যত্বু করে, এমন কি কেছই 
নাই ৮ এই নিশাকালে এই বিজন প্রদেশে এমন অমুল্য রত্বু ছাড়িয়। 
দিয়াছে, দেখিবারও কি লোক নাই ?--আমি ইহারে তুলিয়া লইব | 
এই অমুলা নিধি আমার স্বর্শনন্দনে প্রবেশের মহ্াহ উপহার 
হইতে পারিবে | ক্ষণক।ল যদি আর কেহ আসিয়। ইহ্থারে ক্রোড়ে 
করিয়। না লয়, ক্ষণক।ল যদি আর কেহ আসিয়া এই পুর্ণশশীটী 
লইয়1 না যায়, তাহ হইলে নিশ্চয়ই আমি এটীকে কোলে করিয়া 
তুলিয়া! লইব । দেবরাঁজ পুবন্দর আর শচীদেবী অবশ্যই ইহা প্রাপ্ত 
হইলে আমারে নন্দনবনে প্রবেশ করিতে দিবেন । দেখি, শিশু আর 
কতক্ষণ এক!কী থাকিয়া আরও বাকি করে। এইরূপ চিস্ত| করিয়া 
অপ্সর1 স্ুরমাঁল৷ একটী অশে।কতরুর অন্তরালে দাঁড়াইল । কেন 
দেখিতে না পায়, এই তাবে লুকাইল। 

আর দুই দণ্ড অতীতি। সহসা উত্তরদিক হইতে গিরিকুঞ্ত ভেদ 
করিয়। একজন বিকটাকার, দীর্ঘকায় পূরুষ সেই স্থানে আসিয়া উপ 
নীত হইল । তীহ্ার শরীর ক্ষুদ্র তালতরু সদৃশ, বর্ণ কজ্জলের ন্যায় 
কৃষ্ণ, হস্ত পদ পার্ধতীয় ভুজঙ্গের নায়, মস্তরকে এক গাছিও কেশ 
নাই, মস্তক শরীরের পরিম।ণ অপেক্ষা ভূৃতীয়াংশ ক্ষুত্র | দস্ত বিশাল, 
কর্ণ ছোট, নামিক] চা/প্টা, বক্ষ আর উদর এক আয়তনে প্রশস্ত । 
আ+পাদ মস্তক দর্শন করিলেই ঘ্বণার সহিত ভয়ের সঞ্চার হয় । 

বালক যেস্থানে বসিয়াছিল, এ আগন্ভক ভীষণ মুর্তি ঠিক তাহা 
রই অনতিদূরে আসিয়! বসিল। সেই লোক আকারে যাদৃশ ভয়ঙ্কর, 
মুখ চক্ষের ভাবে তাদৃশ ভয়ানকত্ব ছিল না। বরং সে মুখ--সে 
চক্ষ নিরীক্ষণ করলে দুঃখ হয় । আকৃতিতে যে ভাব প্রকাশ করে, 
সে ভাবের অন্তর হুউয়] দাড়ায় । 
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সেই সুর্তি নিকটে আমিয়৷ বসিয়াই এক স্থদীঘ নিশ্বাস পরি- 
ত্যাগ করিল | কে আনিয়াছে, পদ সঞ্চার হইয়াছে, তাহা জ।নিতে 
পারিয়া বালক সেই দিকে মুখ ফিরইল | উভয়ের চারি চক্ষু একত্র 
মিলিত হইয়া নির্নিমেষ হইল । বাঁলক স্থিরনেত্রে তাহার মুখ- 
পানে চাহিয়] আছেঃ যে মুখে এতক্ষণ মধুর হাস্য ক্রীড়া করিতে- 
ছিল, সে মুখে এখন হাঁসি নাইশষ্ঠাসি নাই, কিন্জ্ কোনে শঙ্কার 
চিহ্ও নাই । স্থির, গম্ভীর, গুশীস্ত, নিশ্চল । অস্থরোৌপম তস্কর 
মনে মনে ভাবিল, এ কিআশ্চর্যা । এই দ্রপ্ধপোধ্য শিশু আমাকে 
দেখিয়া ভয় পাইল না! জনস্থ।নের সব্ প্রাণী আমার নামে, 
আমর দর্শনে আতঙ্কে আকুল হয়, এই কোমল হৃদয় শিশু একটীবার 
কম্পিতও হইল না, চক্ষে এক বিন্দু জলও আসিল না,বিস্ফারিত 
চক্ষু একটাবার খু্রিতও করিল না। কি আশ্চর্য! যেন কোনো 
স্খদ্বশা বসন্ত দর্শন করিয়া আমোদিত হইতেছে এমন নিশ্শল-চিন্ত 
বালক আমি কুত্রাপি দেখি নাই | 

দৈত্য ও বালকের অচঞ্চল নেত্রমিলন সন্দশন করিয়া রক্ষান্তরীল- 
লৃক্কায়িতা পরী মনে করিল, আহা ! একি অপুব্ব ভাব! এই অসুরের 
কঠোর চক্ষু অঞ্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় গ্রজ্কলিত হইতেছে, আর 
এই শিশুর স্থুকোমল নেত্রপুট যেন নিষ্কম্প সলিলে পদ্মের ন্যায় 
হাস্য করিতেছে । আহা এই শিশুটী কি জ্যোতিশ্বয় 1__নিভীঁক, 
দেবোপম, শান্তিগুণ সম্পন্ন ! ইহার প্রতি নিশ্চয়ই দেবতাদের অন্ক- 
গ্রহ আছে সন্দে নাই | এই ছুরন্ত দন্সাব বিকট চক্ষ যেন ছ্চী 
নির্বাণোন্স,খ দেউটীর ন্যায় ;--সমস্ত রাত্রি জ্বলিয়াছে ইহ জগতের 
বাবতীয় ছুক্ষিয়া সমাধা হইতে দেখিয়াছে। সাক্ষী হইয়াছে, আর 
এই ছিন্দোলালালিত পবির হ্দয় বালকের চক্ষ যেন নবোৌদিত 
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অরুণের তুলা নিষ্কলঙ্ক, নির্মল! এই উভয়ের সঞ্চারে,_সংক্রমণে 
আঁজ আমি কি শৌোভাই দর্শন করিলাম । 

বালক সেই ভীষণ স্ুর্তির প্রতি স্থির নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়। 
আছে । অশস্রের নেত্রপুটও সমভাবে শ্থির। সে পুনরায় তাঁবিল, 
অছে]! জগৎ কি লোভের সামগ্রী! আমি আজন্ম অধর্মপথে ভ্রমণ 
করিয়াও পরিতৃপ্ত হই নাই, আজ প্রাতঃকালেও আমার মন অনৎ- 
পথের প্রতি ঘন ঘন আবর্তন করিয়াছে ! আশ্চর্য্য পরিবর্তন ! এখন 
আর সে ভাঁব নাই । এই পর্য্যন্ত চিন্তা করিয়া,_-ভূতলে জানু পাতিয়। 
বিল ;-_নয়নযুগল উর্ধদিকে তুলিল, দ্ুটী পাঁণিতল একত্র করিয়। 
ভগবানের উদ্দেশে মন্গতাপ করিতে লাগিল | এক একবার সমীপস্থ 
শিশুর বদনমণ্ডতল কটাক্ষপাত করে, তাক্ক।র হৃদয় হাসিতেছে, চক্ষু 
হাসিতেছে, ও& হাঁসিতেছে, সর্বীঙ্ হাসিতেছে, দেখে, আর অহি- 
গর্জনের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করে, আবার উদ্ধমুখ হয় 

পাপাজ্মার অন্তাপ দুল ভ বাক্য | তাস্া শ্রবণ করিলে ভয় ছয়, 
করুণার উদয় হয়, শেষে আনন্দও জন্মে ৷ গিরিকুঞ্টোপবিষ্ট পাষ- 
গের বাক্য স্কর্ত হইল । সে কাতরস্বরে কহিল, ভগবন্‌! আমি ঘোর 
নারকী, ঘোর পাষণ্ড,-পামর, আত্মবঞ্চক, তক্কর, ছুরাশয় ও 
নশংস চণ্ডাল | আমি তোমার পবিভ্র নাম মুখে আনিতেও অধিকারী 
নই |হে শুভন্কর ! তুমি আমার শুত কর্ষে মতি দাও ; হে ক্ষমঙ্কর ! 
তুমি আশারে ক্ষমা! কর? দীনদয়াল ! আমি মচাপাপী, আমারে 
দয়! কর '_দয়ীময় ! আমি দয়ার পাত্র নই, ভবুও দয়1 ভিক্ষা করি- 
তেছি, তোমার বিশ্বময়ী করুণীয় কি আমি বঞ্চিত হইব 2 ছে করুণা - 
নিধান' এ অকিঞ্চন মুঢের প্রতি করুণা কটাক্ষ নিক্ষেপ কর, আমি 
তোমার করুণাময় নামের ছায়ায় দাড়াইয়া একবার ক্রন্দন করি ! 


অশোকবনে জানকী | 


স্পা াগরর্্্্কসস্্-সস্ ৪ 


রি 


দারুণ বরষা আগমনে । 
বসি রঘুকুল লক্ষণী অশোক কাননে ॥ 
একাঁকিনী অনিবার, নয়নেতে শতধার, 
বহে মশ্রু পঙ্কজ আননে। 


এইমাত্র রক্ষচেড়ী দল। 
পাটল লোহিত চক্ষু করিয়ে পাকল ॥ 
ছুই হাতে বেত্র ধরি, তর্জন গর্জন করি, 
করে গেল জানকীর অন্তর বিকল । 


স্ট 
আহা সতী স্থবণ প্রতিমা ! 
অকলম্ক রবিকুল কমল গরিমা ॥ 
যেন শান্তিনিতকতন, অবিষাদ অনুক্ষণ, 
শারদ গগনে যথা ফুটন্ত চন্দ্রিমা । 


প্র» 


[ ৩২২ ] 


৪ 
এত যে মলিন চক্দ্রমুখ | 
যে নিরখে তার মনে উপজয় ছুখ ॥ 
তবু স্ুবিমল কান্তি, কাননে বিতর শান্তি, 
অস্থখেও হৃদে যেন বিরাঁজিছে স্থুখ | 


ও 
সাগরের ঢেউ শারি শারি। 
গিরিমূলে প্রতিখাত করে আগুসারি ॥ 
এক এক বাঁয়ু ঘায়, আসে আর ফিরে যায়, 
অচল অচল রাঁজে কাঁপাতে না পারি । 


১৬ 
প্রশান্ত মুরতি সরলার । 
অঙ্গরাগ তবু কিছু অঙ্গে নাহি মার ॥ 
মুখখানি হাঁসি হাঁসি, নিরাঁনন্দ নীরে ভাসি, 
শ্বিয়মাণ হয়ে গেছে জেগঘাতি নাহি আর । 


ঞ. 
বিষাদিনী রাম মনোরমা । 
ফুরাইয়ে গেছে যেন আনন্দ স্বসমা ॥ 
কত যে কি ভাবিছেন, এক! বসে কাদিছেন, 
আচন্দিতে সে'বিজনে আইল মরম। | 


[ ৩২৩ ] 


৮ 
করপুটে সরম। সুন্দরী । 
কহিল আমি গে! দেবী নমস্কার করি ॥ 
কেন ম! বির মুখ, আজি কি নূতন হুখ, 
ই] গো। মা! তোমার মনে জগত ঈশ্বরি £ 


৪১ 
না গো মা! নূতন কিছু নয়। 
পুরাতিন ছুখানলে দহিছে হৃদয় ॥ 
তাপিত অন্তর যাঁর, কবে থাকে স্থখ তার £ 
ধীরে ধীরে দিলা সীতা এই পরিচয় । 


মা জননি! এ কথা কেন মা ! 
রাঁজার কুমারী তুমি, রাম-মনোরমা । 
ঘুচিবে সকল ছুখ, হেরিবে পতির মুখ, 
আধো কাদে! কাদো মুখে, কহিলা রম! ॥ 


৯৯ 
দেবতারা হবেন সদয়। 
আশু হবে শশিমুখি ! স্থদিন উদয় ॥ 
রাজার দুহিত! মাত, তোমারে সদয় ধাতা, 
হবেন হবেন দেবি হবেনি নিশ্চয় ॥ 


| ৩২৪ ] 
টি 
না গে মা ! রাজার মেয়ে নই ! 
ত1 হলে কি হ্যা সরমে ! কাঙ্গালিনী হই! 
পতি মম রঘুবর, কোঁশলের অধীশ্বর, 
তাঁর দাসী হয়ে আমি, এ যন্ত্রণা সই! 


১১ 


মতন সংযোগ। 





লা 


এবাঁরতা কহি সতী সরমা সদনে | 
নীরবিলা চীরবাস আবরি বদনে ॥ 
নীরবিলা রক্ষোবধূ, সরমা স্থন্দরী | 
অঞ্চলে বদন পদ্ম আচ্ছাদন করি ॥ 
নীরবিল যেন শোকে, অশোক কানন । 
স্তব্ধ হলো প্রকৃতির, প্রফুল্ল আনন ॥ 
নিশ্বাসি কহিলা পুনঃ জনক কুমারী । 
নতমুখী বিধুমুখী, নেত্রে ঝরে বারি ॥ 
শুন মা সরমা সতি ! মম পরিচয়। 
ছুখিনী সীতার দুখে, তাপিবে হৃদয় ॥ 
রাঁজ কন্যা! নহি আমি, অতি অভাগিনী । 
মাতাপিতা৷ কেহ নাই, জনম ছুখিনী ॥ 
জনম ছুখিনী সীতা, সকলেই বলে। 
ফলিতেছে কর্মফল, স্লাদৃষ্টের ফলে ॥ 


[ ৩২৫ ] 


তুমি মা কুশলে থাক, রাজরাণী হয়ে। 
স্বখী হও সুলক্ষণে ! পতিপুভ্র লয়ে ॥ 
বল মা আবার বল, শুনি স্থবদনি ! 
পোহাবে কি কু মম, অশুভ রজনী £ 
হুবে কি উদয় আর, মঙ্গল ভাস্কর ? 
হবে কি উদয় পুনঃ সখ শশধর £ 

হবে কি সীতার ভাগ্যে, রাম দরশন £ 
হবে কি এ ছুখিনীর, ছুঃখ বিমোচন ? 
হবে কি সীতার চক্ষে, শুভ দরশন £ 
হবে কি দয়, পুন দেবর লক্ষমণ £ 

হবে কি সীতার ভাগ্যে, পৃ্থী শুভকরী £ 
পোহাঁবে কি জানকীর, এ কাল সর্বরী £ 
আছে কি সে শুভ আশ, সর্ব শুতভঙ্করী ? 
সত্য করে বল দেখি, সরমা। স্থন্দার ! 
বল না মা, বল ন! মা, ধরি ছুটা হাত। 
সীতারে সদয় কি মা, হবে সীতানাথ £ 
কহিলেন রামপ্রিয়1, তিতি অশ্রুধারে | 
কাদি কাদি হাতে ধরি, সখী সরমারে ॥ 
উত্তরিল! রক্ষোবধূ, সরমা৷ স্থন্দরী। 
বিভীষণ ধর্ম্মপত্ৰী, ধর্মকুলেশ্বরী ॥ 

শুন মা ধরেক্দ্রস্থতা, শুনমা স্থরম। ! 
হবে তুমি অচিরাঁতে, পতিহৃদিরমা ॥ 


[ ৩২৬ ] 


দেবতার! আশীর্বাদ, করিছে ভোযায় । 
দাঁপী আমি এ কাঁহিনী, কহি তুয়। পায় ॥ 
স্বপনে দেখেছি কালি, নিশ।! অবসানে। 
আকাশে উঠিছ তুমি, চড়িয়া বিমানে ॥ 
দক্ষিণে জ্ীরামচক্দ্, বামেতে লক্ষমণ। 
কর জোড়ে পুরোভাগে, রাজা বিভীষণ ॥ 
নিকটে বানরপতি, স্থগ্রীব রাজন । 
আসে পাশে বিচরিছে, যত কপিগণ ॥ 
পদতলে গুয়ে আছে, পবন সন্তান | 
রণজয়ী ভীমদেহ, বীর হুনৃমান ॥ 
আমিও রয়েছি সাথে, সহচরী প্রায় । 
শুভ সমাচার মাগো, নিবেদি তোমায় ॥ 
বাজিছে ছুন্দুভি, শঙ্খ, গগনে মঘনে । 
আমোদিত পুষ্পরথ, পুষ্প বরিমণে ॥ 
বিষাদে হাসিয়। সীত।, ছাড়িয়া নিশ্বাস । 
কহিলেন সরণারে, স্থমধুর ভাষ ॥ 
হ্যাঁগে। ম। সরম !' একি সত্য বিবরণ ? 
সত্য কি হইতে পারে, নিশার স্বপন £ 
মনে মনে সাধ হলে, ফলে কোন্‌ কালে £ 
হেন দিন হুবে কিমা, সীতার কপালে ? 
অতি অলক্ষণণ আমি, এ মহী মগ্ডলে। 
ত্রিগতে সকলেই, কুলক্ষণ। বলে ॥ 


[ ৩২৭ ] 


বিবাছে করিলা পিতা, ধনুর্ভঙ্গ পণ। 

না পারিল! নড়াইতে, যত রাঁজগণ ॥ 
হালে! না সীতার বিমল, বলিল সকলে । 
অভাগিনী একাকিনী, ভাসি নেত্র জলে ॥ 
তার পর প্রজাপতি, হালেন সদয় । 
আচন্থিতে রামচন্দ্র, হলেন উদয় ॥ 
হরধনু ভাঙ্গিলেন, শ্রীরাম আমার । 

সেই দিনে এছুখিনী, দাসী হলে তীর ॥ 
পথে যবে আমিতেছি, অযোধ্য। ভবনে । 
অকারণে বাধে রণ, ভার্গবের সনে ॥ 
রোধিয়! পরশুরাঁমে, রঘুকুলপতি । 
অভাগীরে নিজপুরে, আনিলেন, মতি ! 
তার পর রাজপুরে, হইল প্রচার । 

রাম রাজ! হইবেন, লয়ে রাজ্য ভার ॥ 
আমি রাজরাণী হব, আনন্দ অপার । 
মনে হলে নে কাহিনী, থাকিনাকো। আর ॥ 
শ্বাশুড়ী কেকয়ী মম, কুমন্্রণা করি । 
লইলেন মানসের, সর্ববস্থখ হরি ॥ 
রাজার মহিষী তিনি, ফণিবূপ ধরি । 
খেলা ইলা রাজপাটে, গরল লহরী ॥ 
অভিষেক হয়ে গেল, সকলে উল্লাম। 
বিধাতা করিল মতি । সেস্বখে নিরাশ ॥ 


[] ৩২৮ ] 


কেকয়ী আপন মনে, পূরাইতে আশ । 
উপবাঁসী রামচন্দ্র, দিল। বনবাস !! 

সেই শোকে মহারাজ, হারান জীবন । 
রবিকুলরবি অস্তে, করিলা গমন ॥ 
বনবাসে আমিলাম, সন্ন্যািনী হয়ে । 
পতিসহ মতিমান্‌, লঙ্গবণেরে লয়ে ॥ 
অরণ্যেও স্তুখী, মতি ! হলো ন। অভাগী। 
কীদিছেন রঘুবর, ছুখিনীর লাগি !! 

হরিল বিজনবনে, ছুরস্ত রাক্ষন। 

স্মরিতে সে পুর্বকথা, অন্তর অবশ ॥ 
বলিব কি, মা সরমা ! বলিতে না! পারি। 
পাপিষ্ঠ রাবণ রাজা, বড় মায়াধারী ॥ 

যবে সে লইয়া আসে, সাগরের পারে । 
কত যে কেঁদেছি আমি, কি কব তোমারে ॥ 
পশুপক্ষী, বৃক্ষলত।, সবাঁরে সম্তাষি। 

রাম রাম রাম বোলে, কীদিয়াছে দাসী ॥ 
ডাঁক ছেড়ে কাদিয়াছি, ত্যজি লজ্জাভয় | 
তথাপি পাষণ্ড দক্থ্য, হলোনা সদয় ॥ 
কিছুতে ন! ছেড়ে দিল, উড়ায়ে আনিল। 
অশোক কাননে এনে, বন্দিনী করিল ॥ 
নিতি নিতি বাঁড়ে শোক, অশোকের বনে। 
কত পাপ করিয়াছি, রাঘব চরণে ॥ 


| ৩২৯ | 

আমারে বিবাহ করি, এত অলক্ষণ | 
রাঁজ্যত্যাগী, বনবাঁসী, রাঁজাঁর নন্দন ॥ 
অতি অলক্ষণা আমি, সরমা স্থন্দরি | 
রাক্ষপী এসেছি আমি, নারীরূপধরি | 
রবিকুল কল্ুঘিত, আঁমাঁরি কাঁরণে। 
ধিক ধিক সরম! গো, এ ছার জীবনে ॥ 
সুর্পনখা! মম আমি, অতি পাপীয়লী | 
অযোধ্যার স্রখনাশ।, পাপিনী রাক্ষলী ॥ 
সেই হেতু বিধাতার লিখনের ফলে। 
পড়িয়াছে কুলক্ষণা, রাক্ষন কবলে ॥ 
সে পাপের প্রতিফলে, এই ফল পাই। 
রাঁক্ষসের পুরীমাঝে, লভিযাঁছি ঠাই ॥ 
বলিতে বলিতে মীতা', ধীরে ধীরে ঢোলে। 
পড়িল! মুচ্ছিত। হয়ে, সরমার কোলে ॥। 
চেতন! পাইয়া পুনঃ, কাঁডীলিনী সম! । 
কাদিল! রাঘববাঞ্তা, কাদিল। সরম1 ॥ 
মৃছিয়া নয়নজল, কহিলা রমা । 
শান্ত হও কেঁদে! না মা, রঘুকুলরমা ॥ 
শান্ত হও কমলাক্ষি ! চক্দ্রনিভাননি । 
পদ্মচক্ষে জলধারা, ফেলোন! জননি !! 
এত বলি রক্ষবাঁল!, সচঞ্চল মন । 
অঞ্চলে মুছাযে দিলা, পঙ্কজ নয়ন ॥ 

2৮ 


£ ৩৩০ ] 


হেনকাঁলে, কি বিপদ, ঘটে অকস্মাত। 
বিনামেঘে বনে যেন, হলো! বজ্াঘাত ॥ 
দেখিলা সরমা সতী, কাঁন্তার তোরণে । 
আমিতেছে দশানন, চেড়ীগণ সনে ॥. 
দেখিরাই মহাভয়ে কাঁপিল হদয়। 
ভাঁবিল এখানে থাকা, ভাল কথা নয় ॥ 
শশব্যস্তে দাড়াইয়া, কহিল সীতারে । 
আমি মা। বিদায় হই, ভুলোন1 আমারে ॥ 
ওই দেখ, আসিতেছে, লঙ্কা অধিপতি । 
আমারে দেখিলে অতি রুষ্ট হবে নতি ! 
পতি মম রামের, লয়েছে শরণ । 
তাহাঁতেই জাঁতক্রোধ, রাজা দশানন ॥ 
আমি তব দাসী হই, জানিলে আবার । 
সর্বনাশ হবে দেবি ! রক্ষা নাহি আর ॥ 
ত্বরান্বিত! হয়ে সীতা, কাপিয়৷ সঘনে | 
কহিলেন সরমারে, সজল নয়নে ॥ 
একাকিনী থাকিলাম, কি হবে আমার ! 
এসোমা এখন ! তবে, এসে'মা আবার ॥ 
উত্তরিলা রক্ষোৌবধূ, কাতর বচনে। 
সরমা জনম মত দাঁসী প্রীচরণে ॥ 
বলিয়! প্রণাঁষ করি, দ্রুত গেলা চলে । 
জানকীর শ্থখতারা, ডুবে শস্তাচলে ॥ 
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একাঁকিনী রহিলেন, রাঘবমহিষী । 
স্বর্ণলতাগাছি যেন, লতাসহ মিশি ॥ 
নতমুখে বিধুমুখী, রহিলেন বমি । 

উমার আকাশে, যথ! পুর্ণিমার শশী ॥ 
আতঙ্কে কুঞ্চিত তনু, কাপিতে লাগিল । 
প্রচণ্ড পবনে যেন, পদ্মিনী কাপিল ॥ 


সপ সস 


জ্বলভ্ত পাবক মম, কালাস্তক বেশে । 
হাসিয়া লঙ্কেশ তথ।, উতদ্তরিল এসে ॥ 
হেবি অধোমুখে সীতা, মুদিল। নয়ন । 
করষুগে কুচধুগ, করি আবরণ ॥ 
বমিলেন তপস্থিনী, উদাঁসি নী প্রায় । 
শ্নেহশৃন্য এলোকেশ, ছুপাঁশে লুটাঁয় ॥ 
মেঘে ঢাকা শশী যেন, নিতান্ত মলিনী। 
কেতুগ্রহ বিমর্দিনী, যেমন রোছিণী ॥ 
অনাঁদূত। কীর্তি যথা, শ্রদ্ধা মানহীন । 
প্রতিহত আশা সমা, প্রজ্ঞা পরিক্ষীণা ॥ 
রান্ৃগ্রস্ত পৌর্ণমাঁপী, নিশাশশী-সমা | 
শ্রানমুখী প্রভাহীনা, রবিকৃল রমা ॥ 

ছিন্ন ভিন্ন যথ। জলে, কমলিনী দল । 
শুকষতোয়। সরসীর পঙ্কময় জল ॥ 
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আত হীনা নদী যথা, বিশিখ অনল । 
করিক রবিমর্দিত, যথ। শতদল ॥ 
কৃষ্ণপক্ষ যামিনীর, অপ্রভার হ্যায় । 
যুখপতি বিরহিণী, করিণীর প্রায় ॥ 
রামগত-প্রাণা সীতা, সোণার প্রতিমা | 
তেমনি মলিনী যেন, শশাঙ্কে নীলিমা ॥ 
শুকায়ে গিয়াছে মার, বদন কমল । 
কাপিছেন বাতে যথা কদলীর দল || 


ক সমল, 


তরলত্ব ,-দ্রবস্থ । 


পপ স্টিক ৩ 


তরল পদার্থের গুণ।-_যে প্রকারে যে দিকে চাও, ও যত ক্ষুদ্র 
অংশে আবশ্যক হয়, সেই প্রকারে সেই দিকে ও তত ক্ষুদ্র অংশে 
তরল পদার্ধকে মহজে বিভক্ত করা যাইতে পারে, এবং পরস্পর 
সপ্বন্ধে অণনকলের স্থান পরিবর্তন কর যায়, স্মভরাং ইহা সর্ব- 
প্রকার আকার ধারণ ও পরিবর্তন করিতে পারে । উক্ত গুণকে 
তরলত্ব এবং পদার্থকে তরল বলে। 
.. দ্রবস্থ ও বাস্পীযত্ব |-দ্রব অর্থাৎ গলিত ও বাস্প, এই ছুই 
পদার্থের অবস্থার মধ্যে প্রভেদ আছে, যথা গলিতাবস্থায় চাঁপনীয়তু 
(00100779851)1116%) ও বদ্ধ নীয়ত্ব ( 12:0)20511)1]1% ) অপেক্ষা - 
কৃত অতি অপ্প; যথা জল (২০০০০) বিংশতি সহঅ ভাগের মধ্যে 
এক ভাগ অনেক কষ্টে অ্পীকৃত করিতে পারা ধায় | কিন্ত বাষ্প 
উত্তর গুণদ্বয় সমধিক ; সুর্বগুণকে দ্রবত্ব বলে ও দ্রব পদ্াার্থকে দ্রাব্য 
বলা যাইতে পারে, এবং বাস্পীয় গুণকে বাম্পীয়ত্ব ও বাস্পীয় 
পদার্থকে বাষ্প কহে, স্ৃতরাং দ্রবস্ব অপেক্ষা বাম্পীয়ত্বের তরলত্ত 
অধিক | 

ভর। ইহ]? হইতে সহজে অস্থমিত হইতেছে যে, প্রতোক তরল 
বস্তু যে পাত্রে থাকে, তাহার গান্ত্রোপরি ভর (195807০) বা চাপ 
দেয় অর্থাৎ তরল হুইয়াও কিঞ্চিৎ বল প্রকাশ করে; নতুব1 যদি 
এঁ পাত্রে বন্ধ না থাফিত, তাহা হইলে সেই ভর গুণে পতিত হইত, 
(| জল) কিমা পুর্বাকার পরিবর্তন করিত, (যথা বস) । আধার 
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এঁ পীত্রও উক্ত তরল পদার্থের উপরে ভর দিতেছে, মদ্দীরা উহ 
বন্ধ রহিয়াছে; ইহাকে বাহাক ভর বলা যাইতে পারে, এবং প্রথম 
কথিত ভরকে আভ্যন্তরীণ তর কহা যাইতে পারে । ফলতঃ আত্যান্ত- 
রীণ ভর নিম্বগ ও বাহাতর উদ্ধগ । 

মাধাতর | স্ুক্ম্মতঃ ভর কি আভ্যন্তরিক কি বাহ্যিক এক স্থানে 
কার্ধয করে না; তাহ! বিস্তারিতরূপে সর্ধত্র থাকে | কিন্তু তাহার 
সাধারণ ফল এক বিন্দুতে সমানীভ হয়| যে বিন্দুতে মাধ্যাকষণ 
€ ০৩০৪ ০ 01510 ) আছে, সেই সাধারণ ফলকে মাধ্যতর 
বলে । উপরে বলা হইয়াছে যে, আভ্যন্তত্রিক ভর নিশ্রগ ও বাঁহিক 
ভর উর্ধগ, তাহা এখানে স্প্টবূপে প্রতিপন্ন হইতেছে | যথা তরল 
পদার্থের স্থৈর্যযভব রক্ষা করিতে গেলে নিন্নগ আভ্যস্ত্িক মধ্যতর 
ও উদ্ধাগ বাহক মাধাভর এক বিন্দুতে সম্মিলিত করা চাই; তাহা 
না হইলে তাহা পড়িয়া যাইবে বা পরিবর্তিত হইবে । এই জন্য 
হ্বটিতে বা অন্য কোন পাত্রে জল রাখিলে তাহা স্থির থাকে । 

ভরসাম্য । যদি তরল পদার্থের কোন ভাগে বাস্থিক ভর সন্পি- 
বেশিত কর যায়, তবে তাস অন্যান্য সকল ভাগে সমভাবে সর্ঝব- 
দিকে, কি নিম্সে কি উচ্চে, সর্বত্র সঞ্চশলিত হইবে ইহাকে ভরসামা 
বলে । ম্থ।--যাদ একটি পিচ্ক।রীর চারিটি সমযুখ থাকে, তবে 
পিচ্কারী-দণ্ড দ্বার অভান্তরস্থ জলে ভর দিলে চারি মুখ হইতে চারি 
সম আোতিঃ নির্গত হইবে, আর যদি অনম চাৰি যুখ থাকে, তবে 
যেমন অসম, তেমনি অসম চারি স্বোতঃ নির্তি হইবে । 

এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে কতিপয় নিয়ম নির্ণয় করা যাইতেছে; 
যথ] (১) কোন তরল পদার্থের, উপর বাহিক ভর যত নিবেশ্দিত 
হয়, ভাঙার অঙ্গ বাগ্ডি ( ৮910280 ) তত স্বাস প্রাপ্ত হয় ;১ইভা 
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বাম্প বিষয়ে স্পন্টরূপে খাটে । (২) ভর সমকোণে অর্থাৎ সম্মুখে 
বল প্রকাশ করে। পৃথ্থবীর আকর্ষণের বিষয় বিবেচনা করিলে এই 
ছুইটী সিদ্ধ হয়। (৩) তরল পদার্থের গভীরত্ব বত বাড়িবে, ইহার 
প্রতি স্তরের ভর তত বাঁড়িবে ; ও যত কমিবে, স্তরের ভরও তত 
কমিবে | (৪) প্রতি স্তরের তর সর্ধত্র সমন | (৫) ছুই প্রকার তরল- 
পদার্থ, যাঙ্কা পরস্পরে মিশে না, যথা জল ও তৈল, এক দণ্ডায়মান 
বক্র নল, যাহার দুই মুখ উপরে হইবে, তাহাতে ঢালিলে প্রত্যে- 
কের স্তস্তনিশ্বতা তাহাদের ঘনত্বাল্সনারে হইবে, অর্থাৎ যাহার ঘনত্ 
যেমন অধিক হইবে, তাহার উচ্চতা তেমনি অণ্প হইবে ও অন্যের 
ঘনত্ব ফত অন্প হইবে; তত তাস্থার উচ্চতা অধিক হইবে, কারণ 
উভয়ের স্তস্ত পরস্পরে ও গুরুত্ব সমান ছওয়] চাই । 

চতুর্থ নিয়ম হইতে এইটি প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তরল পদার্থের 
প্রতি স্তরের ভর তদাঁধার পাত্রের আকারের উপর নির্ভর করে না; 
যথা এক ভ্রিকোণ বিশ্পিষ্ট পাত্রে জল রাখলে নিম্রন্থ এক কোণের 
বিন্দুর ভর (যদিচ তাহার উপর জলস্তস্ত নাই, তথাপি) তদন্গুসারী 
স্তরের মধাবিন্দুস্থ ভরের সঙ্গে সমান হইবে । 

ইহ1 হইতে আরও প্রতীত হইতেছে, ছুই কিন্বা তদধিক দ্রব 
"পদার্থ পুর্ন পাত্র, যেরূপে স্থিত হউক না কেন, নল দ্বারা সংযুক্ত 
করিলে সকল পাত্রের দ্রবপদার্থের উদ্ধতল সমান হইবে ।--এই গু৭ 
দ্বারাই কৃত্রিম ও নৈসর্গিক উৎসের স্থন্টি হইয়া থাকে )--যথা 
কোন স্থানে যে প্রকারে পার, সেই প্রকারে এক জলস্তস্ত করিয়। 
তাহার নিম্মদেশে এক নল সংযোজন পুর্বক এ নল যত দুর অন্তর 
ও বত উৎস চাও, তত দূর অন্তরে লইয়া গিয়া তাহার গাত্রোপরে 
তত তর্ধয়ুখে নির্মাণ করিয়া দিলে আশামত উৎস হইবে ৮ তদ্রপ 
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আট,বা দশ জক্রোশ অন্তরে স্থিত এক উচ্চ ভূমিগভ হইতে আর 
এক জলআ্োতঃ কোন নিম্ন ভূমির অভ্যন্তর দিয়া আদতে আসিতে 
কোন স্থানে উর্ধে সুড়ঙ্গ পাইলে আোতের কিয়দংশ উদ্ধে উঠে। 
এই পদ্ধতিক্রমে ইউরোপ ও অনান্য প্রধান রাজ্যের নগরে নগরে 
পরিদ্কত জল সথশালিত হয়। 

উক্ত নিয়মাবলি হইতে তবুল পদার্থের একটি গ্রধান গুণ অন্ু- 
মিত হইভেছে,বযথা--তরলপদার্থ, অতি ক্ষুদ্র হইলেও গুরুপদার্থ 
অতি রহ হঈলেও তাঙ্বাকে বন্ধন করিতে পারে । এই গুণ বাষ্প 
অপেক্ষা দ্রবপদার্থে অধিক, কারণ তাহা প্রায় অদাবনীয়, স্থতরাং 
ইহার বাবহারবিশেষে নানাবিধ জলষক্ত্র নির্মিত হইতে পারে। 
যথা ভারবাহী জল যন্ত্র, ভারোথাপক জলযস্ত্র, জলভঙ্জা ইতাদি । 

ভারবাহ্থী জলযস্ত্র | এক জলপুর্ণ শক্তচর্মপাত্ত হইবে, তাহার 
নিষ্ষে এক দণ্ডায়মান বক্র নল সংযুক্ত থ।কিবে ; ইহার জলস্তপ্তের 
উচ্চতা চর্দপাত্রস্থ জলের ভদ্ধতল হইতে ষত অধিক হইবে, তত গুরু- 
পদার্থ চন্বপাত্রের উপরে চাপাইতে পারা যাইবে | 

ভারোথাপক জলযস্ত্র । এক শুন্য স্তস্তে এক বাযুরোধক (অর্থাৎ 
বায় এক দিক হইতে অনা দিকে যাইতে বা আমিতে পারে না, অথচ 
উদ্ধে ও নিম্নে সহুজে নগণালিত হয়) পাত্র আছে । এক দণ্ডায়মান 
বক্র নল এ শৃন্যস্তস্তের নিম্রদেশে সংযুক্ত আছে। উক্ত পাত্রের 
উপরে ভার স্থাপন পুর্বক নলে জল ঢাঁললে এ পাত্র ভার লইয়া 
উঠিবে। 

জলতক্সা ।-- ইহা ভারো'খাপক জলযস্ত্র সদৃশ ; ইহার শ্ুন্যস্তস্ত 
ক্ষত্র ও উপরের মুখ বদ্ধ, সুতরাং উক্ত ভারবাহী পাত্র ভার লইয়] 
নী উঠিচতু পারিয়া তাহাকে এ বন্ধ মুখে চাঁপিবে | 
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পার্থিব বৈকৃণ্ঠ। 





পৃথিবী যেমন পর্ধেবে জলময়ী ছিলেন, পৃথিবীর ইতি- 
ব্তও তদ্রপ বহুকাল পধ্যন্ত জলময় ছিল। পুবাণশাস্ত্র 
আমাদিগের জগচ্ছবি অবলোকনের একমাত্র দর্পণ ; কিন্তু 
উহার কাচগুলি কাব্যখনি হইতে উৎপন্ন, আবিষ্কি মা 
অবধি অমার্জিত, স্তরাং তাদৃশ স্বচ্ছ নহে, মানবচক্ষু 
তাহাতে প্রকৃত প্রতিবিন্ব দর্শনের অগ্রে কতকগুলি রন্ধ 
দর্শন করে। এই কারণে প্রাচীন ইতিহাস অবগত হইবার 
স্পৃহা হইলে কতক পরিমাণে সঙ্কর-ফলক অবলম্বন করিতে 
হয়। পৃথিবী জলময়ী ছিলেন, এ প্রমাণ প্রাচ্য পাশ্চাত্য 
মিশ্রকাচময় দর্পণেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। তবে প্রভেদ 
এই যে, পাশ্চাত্য পাণ্ডিত্য কিছু কালসঙ্কীর্ণতাপ্রিয়। 
পশ্চিম জগতের ভূতব্ববিদ্‌ পণ্ডিত মহাশয়ের! অবধারণ 
করিয়াছেন, যিশু খ্রীষ্টের জন্মের চার সহত্র চারি বগসর 
মাত্র পূর্ববে পৃথিবীর স্থষ্ট্ি হইয়াছে, প্রাচ্যমতে উহ! 
ছুঃসাহসিক অনুমান। প্রাচ্য পণ্ডিত মহাশয়ের অনুমান 
করেন, স্থস্টিকাল স্মরণাতীত ! এক স্থানে কথিত আছে, 
সপ্তয মন্বস্তরে মহধি কশ্ঠযপ দেবস্থষ্টি সাধন করিলে উদক- 
রাশি ভেদ করিয়া জগৎ উখিত হয়। ইহা সম্ভব হইতে 


৩ 
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পাঁরে, কিন্তু ম€স্ত, কুণ্ম বরাহ অবতার স্ৃরজনক কশ্যু- 
পেব দেবস্ষ্টির তাখে কি পরে, এন পূর্বব ছয় মন্বন্তরে 
জগতের চিহ্ন ছিল কিনা, তাহ! নিরূপণ করিতে হইবে । 
সেটী সহজ প্রশ্ন নহে। 

পাঁশাতায পণ্ডিতের ধাহাকে নোয়। নাঁম দিয় মহা 
প্র(বনের পরিচয় দেন, কতিপয় প্রাচ্য পণ্ডিত খণ্ড প্রলয়ের 
প্রমাণ দিয়া তাহাকে বাজ প্রিয়ব্রত বলেন । বস্ভতঃ নোঁয়! 
যে, মহাঁপ্রলয়ের সমকালীন লোক ছিলেন না, তাহার একা - 
পিক প্রমাণ আছে । বাহা হউক, আমরা পার্থিব বৈকুষ্টের 
নাঁম করিয়। অনেক দূর আসিয়াছি, এখনো বৈকুষ্টের নিকটে 
যাইতে পারি নাই, দেখিতে হইবে, বৈকৃন্ট কতদূর | 
আধুনিক চিন্তাশীল ভূতত্তরবিদের। পরথিবীকেই স্বর্গ মর্ত্য 
রসাতলের আঁধার বলিয়! মীমাহন। করেন। সকলেরই ঘষে, 
এক প্রকার মত, এমন কথা কে বলিবেন ? আমর! এতদূর 
সর্ববজ্ঞতাঁব ভাঁণ করিতে জানি না । অনিশ্চিত বিষয়ে ষাহার 
খেরূপ অভিমত, তিনি সেইরূপ বলিতে পারেন, মকলেরই 
সমান অধিকার । আমর] খযাঁহাদিগের কথা কহিতেছি, 
তাহারা বলেন, কৈলাস পর্বত যেমন স্বর্গ নহে, হরপার্বতী 
যেমন পুথিবী মধ্যেই বিহার করিতেন, কাশ্মীর উপত্যকাও 
সেইরূপ বিষ্ণুর বৈকু? ছিল । মহাদেব অপেক্ষা নাঁরায়ণ্রে 
মহিমা ন্যুন নহে, উচ্চ । অতএব শোভাময় কাশ্মীরের 
নম বৈকুষ্ট এবং উহার পার্ববঞ্তী নগর, পর্বত, উদ্যান, 
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কু্জী ও নদনদী প্রভৃতি স্রলোক (স্বর্গ) নামে বিখ্যাত 
ছিল। আর প্রাচীন সিদ্ধপুর (১) রাজ্য পাতাল বলিয়া 
আখ্যাত। 

এই বর্ণনায় ভূল আছে কিনা, তাঁছাঁর বিচার আমরা 
অদ্য করিব না। কথিত আছে, একটা প্রলয়ের পর সর্ব 
প্রথম কাশ্মীর (২) রাজ্য উত্থিত হয়। আর একটা প্রলয়ের 
পর সিদ্ধপুরের উত্থান । বৈকুগপুরীর আখ্যান আমরা এই 
সময়েই প্রাণ্ড হই, স্বতরাং কাশ্মীরকে পার্থিব বৈকু 
বলিতে হইল। এখন আমরা ইতিহাসের সঙ্গে মিলাইয়া 
দেখিব, কাশ্মীরের বৈকুণ্ঠ নাম কতদূর অন্বর্থ হয়। 

কাশ্টীরের প্রথম রাজ নীল (৩) | তাহার পর বহুদিন 
বহুরাজার উল্লেখ নাই। ধারাবাহিক বংশানুক্রমে জনার্দন 
নামে একজন রাজা হন। তিনি কলিষুগ প্রবর্তনের কিছু 
পূর্বেব বিদ্যমান ছিলেন । এঁতিহামিকেরা লিখিয়াছেন, 
জনার্দদন হস্তিনাধিপতি রাজ! যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক রাজা 
এবং তদীয় অরাতি জরাসন্ধের সখা । একদা জরাসন্ধ 
ও শকৃঞ্ের রাজধানী মথুর! রাজ্য সুজান আম- 


(৯ ইনার অ পুনক নম ম আমেরিকা । 

(২) দ্বিতীয় বার উ্থিত হইল কিনা যদি তাহা হয়, তবে 
প্রথম বারে বির বৈৰ্ঞধাম থাকা সম্ভব | 

(৩) নাগক্াতি তাহাকে রাজ্যাভিযিস্ত করে । এ নাগ গর্প নে, 
তথাকার আদিম মন্তুযোরা এ নামে পরিচিত ছিল। 
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জর করেন । জনার্দন আহ্লাদ পুর্ববক তীহা'র অন্ুবল হইয়! 
যমুনাতীরে শিবির সন্নিবেশ পুর্ববক উভয়ে সসৈন্য মথ্রা 
বেষ্টন করিলেন । প্রথম যুদ্ধে যছুপতির সৈস্াদল পরাজিত 
হইয়াছিল, তাহার পর তাহারা রণজয়ী হইল, জনার্দন 
রণশারী হইলেন। জনার্দনের পর তৎপুজ্র প্রথম দামো- 
দরের রাজ্যাভিষেক। দামোদর এই পরম রমণীয় বৈকু- 
০ের অধীশ্বর হইয়াও স্বখী হইলেন না, পিতৃনিধন নিবন্ধন 
মনে মনে কৃষ্েব প্রতি তাহার অতিশয় আক্রোশ ছিল। 
তিনি অত্যন্ত দান্তিক ছিলেন। কিসে বৈরনির্ধাতনে 
কুতকার্ধয হইবেন, নিয়ত সেই ছিদ্রে অন্বেষণ করিতে 
লাগিলেন । কিছুদিন ঘাঁয়, একদিন তিনি শুনিলেন, গান্ধার 
রাঁজ্যে (৪) কয়েকটা কন্যার স্বয়ন্বর হইবে, তথায় সপরিবার 
শ্রীকঞ্চের নিমন্ত্রণ হইয়াছে, সিন্ধুনদের তীরে স্বয়ম্বরসভা 
সজ্জিত হুইনে! অবসর বুঝিয়া দামোদর বহুসৎখ্যক 
পদাতি ও অশ্বারোহী সেনা সমভিব্যাহারে এ স্বয়দ্ঘরের 
বিস্ব করণোদ্দেশে পিন্ধুকুলে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। সত্য 
সত্যই মহা সংগ্রাম সমূপস্ছিত হইল । গান্ধারের বিস্তর 
লোক রণক্ষেত্রে জীবন হাঁরাইল, অবশেমে বাস্থদেব স্থদ- 
শনি চক্রে দাঁমোদপের শিরশ্ছেদন করিলেন। 

ঘশোবতী নামে দামোদরের এক মহিষী ছিলেন, তিনি 


পপি ক্তপাস্পাসিসি পাপন ০৯৮ 


(৪) রক আফগানস্কান ভারতবর্ষের অধীন ভিতর স্বতক্্ 
করিয়াছেন। গান্ধার রাঁজোর' আধুনিক যাবনিক নাম কান্দীহার ! 


পাস বারের 
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তখন গর্ভবতী । কৃষ্ণের অন্ুমতিক্রমে তাঁহাকেই কাশ্মী- 
রের সিংহাসনে অভিমেক করা! হয় 1 বাজমন্ত্রীরা তাহাতে 
আপন্তি করিয়াছিলেন, মধুসুদন একটা পৌরাণিক শ্লোক 
শ্রবণ করাইয়া তাহাদিগকে নিরন্ত করিলেন। যথাসময়ে 
রাণী একটী পুন্রসন্তান প্রসব করিলেন, পিতামহের নামা 
নুনারে তাহার নামকরণ হইল । তিনি দ্বিতীয় জনার্দন 
অভিধানে অভিহিত হইলেন । সেই শিশু অতুল্য স্সেহে 
লালিত পালিত হইয়াছিলেন । যাহাঁদ্িগকে দেখিয়া বাল- 
কের অকলঙ্ক অধরোষ্ঠে ঈষৎ হাদি আসিত, তাহার জন- 
কের অমাত্যবর্গ তাহাদিগকে প্রচুর ধনরত্ব প্রদান করি- 
তেন। শিশুর হস্তে কোনো অর্থ নাই, ইহা তাঁহারা 
চিন্তা করিতেন না । মন্ত্রিগণ ঘদি সেই ক্ষীরপোষ্য শিশুর 
অর্ধস্কট অমিয় বচন বুঝিতে না পারিতেন, তাহা হইলে 
উাহাদিগের আর লজ্জার সীমা থাকিত না। বরাঁজসভাঁয় 
যখন প্রজামণ্ডলী বিচার প্রার্থনায় সমাগত হইত, অমাত্য- 
গণ তখন শিশুকুমারকে রাজসিংহাসনে উপবেশন করা- 
, ইয়া বিচারকাধ্য সমাধা করিতেন। এই সময় কুরুক্ষেত্র 
কুরুপাগুবের যুদ্ধ | যুবরাজ জনার্দন তৎকালে শৈশবা- 
বস্থা অতিক্রম করেন নাই বলিয়া, পুথিবীর সমস্ত রাজন্য- 
মণ্ডলীর একত্রীভূত মহাঁসমরে কোনো পক্ষেই তাহার 
সাহাধ্য যাঁচিত হয় নাই। 

দ্বিতীয় জনার্দনেৰ পর ৩৫ জন বান্গার বিবরণ প্রাপ্ত 
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হয়! যায় না। এইরূপ জনশ্রুতি যে, তাঁহার ধর্মভ্রষ্ট 
ছিলেন বলিয়া! ইতিহান লেখকেরা ঘৃণাপূর্ববক তাহাদিগকে 
পরিত্যাগ করিয়াছেন । সট্ত্রিংশ রাজার নাম লব। তিনি 
অতিশয় সমরপ্রিয় ছিলেন | তাহার রাজত্বকালে বনু 
সংগ্রামের বিবরণ কীর্তিত আছে। তিনি লোবার (৫) 
নগর নিন্মাণ করেন | প্রবাদ এইরূপ যে, এঁ নগরে অন্যুন 
অশীতিলক্ষ প্রস্তরময় গৃহ ছিল। রাজা মৃত্যুকালে এ 
নগরটী ব্রাহ্ষণদিগকে দান করিষা যান। তাহার পুত্র 
কুশেশ্বর কোনো মহ কাধ্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন 
না, কিন্তু তিনিও কুরুহুর নামক গ্রাম বিপ্রমাৎ করিয়া 
গিয়াছেন। 

কুশেশ্বরের পুক্র খগেন্দ্র বিশেষ ধৈর্যশীল ও পরাক্রম- 
শালী নরপতি ছিলেন। আদিম নিবাসী নাগের! তাহার 
প্রতি বৈরাচরণ করাতে তিনি সেই নাগকুল প্রায় নির্মল 
করিয়াছিলেন । কবিরা এই উপলক্ষে একটা উত্তম রূপক 
বর্ণন করিয়াছেন । খগেন্দ্রশব্দের অর্থ পক্ষীরাজ গরুড়, 
আর নাগশব্দে সর্প। অতএব খগেক্দ্রের দ্বারা নীগবংশ. 

*স হইয়াছে । রাজ] খগেন্দ্র খগেক্ষণা ও মুষা রাজ্য 
স্থাপন করিয়৷ গিয়াছেন। তাহার লোকান্তর গমন হইলে 


তত পাস সত সি শিত সিপাস্পি সপ পপি 


পাপ সিসি সত ০৭ ভাল পাস পি সিলাসিাস্সি সি তি শিপপিশীসি 


(৫) বৌধ হয়, লোবারের রর লাঙ্বোর। কিন্ত লাহোর 
প্রস্তরময়ী রাজধানী নহে, প্রস্তরাবাসের ভগ্রাবশেষও কুত্রাপি দৃষ্ট 
হয় না। 
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তদাঁঘ্রজ স্তরেক্্র উত্তরাধিকারী হুন| তিনি যেরূপ পরাঁ- 
ক্রাম্ত, তদনুরূপ শীল ও প্রশান্তপ্রকৃতি ছিলেন! তিনি 
সৌরা নান্বী এক নগর স্থাপন করিয়া তথায় স্বরেন্দ্রভবন 
নামে একটী মনোরম প্রাসাদ নিশ্মীণ করাইয়া গিয়াছেন। 
তাহার সম্তানাদি হয় নাই । 

রাজা স্বরেন্দ্রের ম্বডার পর গদাধর অভিধেয় একজন 
অপর বহশীয় রাজ! কাশ্মীরের সিংহাসন অধিকার করেন। 
তিনি হস্তীশালা নামক একখানি গ্রাম ব্রাঙ্মণকে দান 
করিয়া গিয়াছেন। তাহার পুত্র স্বর্ণ অতিশয় দানশীল 
নরপতি ছিলেন। তিনি ঘাচকবর্গকে স্বর্গ দান করিয়া 
পরিতুষ্ট করিতেন। করল (বর্তমান কর্ণাল) প্রদেশে 
স্ববর্ণমণি নামে তিনি একটা খাল খনন করাইয়। গিয়াছেন। 
তাহাঁর পুজ জনক প্রজাগণকে বাঁসল্যভানে পুজবৎ পালন 
করিতেন । পিতার ন্যায় ব্যবহার ছিল বলিয়াই তাহার 
নাম জনক হ্ইয়াছিল। বিহার এবং জাঁলর নগর তাহারই 
প্রতিষ্ঠিত? তদীয় পুত্র শচীনর অতি ক্ষমাশীল নৃপতি 
'ছিলেন। তিনিও ছুটী বৃহৎ নগর স্থাপন করিষা গিয়া- 
ছেন | শচীনর নিঃসন্তান । 

শচীনরের পরন্তন রাজার নাম অশোঁক। তিনি শকু- 
নির পৌজ্র। সেই রাজা নিষ্ষলঙ্ক ও সত্যবাদী ছিলেন। 
বুদ্ধদেব তাহার উপাস্য দেবতা । তিনি ধন্মারণ্যের পীমা- 
স্থলে বিতন্তা নদীর সৈকত পুলিনে একটা স্তম্ভ নিশ্মাণ 
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করাঁন| উহার উচ্চতা! এতদূর যে, শিখরদেশ নয়নগোচর 
হয় না। গ্রীনগর রাঁজধানী তীাহারই ছারা নিশ্রিত হই- 
যাছিল। এ নগরে তৎকালে ৯৬ লক্ষ স্ুরম্য গৃহ বিদ্যমান 
ছিল, এরূপ বণিত আছে । রাঁজ? অশোক প্রীবিজয়েশ 
দেবের মন্দিরের জীর্ণ প্রাচীর ভগ্ন করিয়া পাষাণময় নৃতন 
প্রাচীর প্রস্তৃত করাইয়া দেন । অশোক এবং ঈশ্বর নামে 
তিনি আর ঢুটা প্রাসাদ নিন্মাণ করাঁন। ভীছাঁর রাজত্ব- 
সমযে ঘ্েচ্ছগণ রাজ্য আক্রমণ করাতে তিনি নিজ্জন বাস 
অবলম্বন করিয়া যোগবলে প্রাণত্যাগ করেন । 

শোকের পুভ্র জালোক এ শ্লেচ্ছ্দিগকে রাজ্য হইতে 
দূর করিয়া দিয়া পিতৃপিংহামনে অধিরূড হন । তিনি 
কান্যকৃজদেশ জয় করিয়া তথা হইতে ধর্মশাস্ত্র ও ব্যবহার 
শান্ত্রজ্জ কতিপয় চাতুর্রণীয় ব্যক্তিকে স্বরাঁজ্যে ভাঁনয়ন 
করেন। ইহার পূর্বে কাশ্মীর অতি হীনাবস্থ রাজ্য ছিল, 
তথাধ বিচারকার্ধ্য স্বন্দরবপে সম্পন্ন হইত না। জালোক 
রাজ! তাহার সুশৃঙ্খল করেন। তিনি অধ্ীদশ দেবালয় 
নিশ্মাণ করাইয়ছিলেন। কখিত আছে, তিনি বেদব্যাসের 
এক শিষ্যের নিকট সর্বদা নন্দীপুরাঁণ শ্রবণ করিতেন। 
জ্যেষ্ঠ কুদ্রদেব তাহার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত! তিনি সোদর 
দেবেরও পুজা করিতেন । 

এই সময়ের একটী কৌতুকাবহ উপাখ্যান বপিত আছে। 
রাজ এক দিবস প্রাত$কখলে কিজয়েশ্বরের মন্দিরে যাইতে- 
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ছিলেন, এমন সময় পথিমধ্যে একটী স্থন্দরী কামিনীর 
মহিত তীঁহাঁর সাক্ষাঁৎ হয়। সেই মোহিনী তাহার নিকট 
কিছু ভক্ষ্যদ্রব্য যাচ্ঞী করে। “ যাহা চাহিবে, তাহাই 
দিব” বলিয়া নরবর অঙ্সীকার করিলে সেই কামিনী এক 
বিকটাকার মূর্তি ধারণ করিল ।--কহিল, আমি নরমাংস 
ভক্ষণ করিব। রাজা কিঞ্চিৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, 
তোমার অনৈসর্গিক ক্ষুধা শান্তির নিমিত্ত -আঁমি অপর 
প্রাণীর হিৎসা করিতে পারিব না, আমার নিজের অঙ্ক 
হইতে যে স্থানের ইচ্ছা, সেই স্থানের মাংস তুমি ভক্ষণ 
কর। রাক্ষসী তাহার এই বীরোচিত বাক্য শ্রবণ করিয় 
ভক্তিমতী হইল । সদয় ভাবে কহিল, রাঁজন্‌। তুমি অপ- 
রের প্রাণকে এত মুল্যবান্‌ জ্ঞান কর, আমি তোমার মাংস 
ভক্ষণ করিব নাঁ। তুমি দ্বিতীয় বুদ্ধদেব ।-_রাজ1 জালোক 
নিজে শৈব ছিলেন, বুদ্ধদেবকে জানিতেন না ;--জিজ্ঞাঁস। 
করিলেন, বুদ্ধ কে ?-_-এই প্রশ্রটী অতি কৌতুকাবহ। 
অশোক রাজ! বৌদ্ধধন্মীবলন্বী ছিলেন, বৌদ্ধ পিতার পুভ্ত 
বুদ্ধদেবকে চিনিলেন না, এটা চমতকার রহস্ত ! ঘাঁহ! 
হউক, রমণী তাহার প্রশে এই উত্তর করিল যে, লোকাঁ- 
লোক পাহাড়ের প্রান্তভাগে কৃত্তিক নামে এক জাতি 
ছিল। এ পাহাড়ে সূর্ধ্যরশ্মি প্রবেশ করিতে পায় না। 
কত্তিকাঁর! বুদ্দদেবের উপাসনা করিত । যাহারা তাঁহা- 
দিগের অনিষ্ট করিত, তাহাদিগের প্রতি তাহারা তু 
8৪ 
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হইত না। যাহার! তাঁহাঁদিগের বিরুদ্ধে অনধিকাঁর চর্চ 
করিত, তাহাদিগকে তাহারা ক্ষমা করিয়। বরং প্রকাঁ- 
রান্তরে উপকাঁর করিত। তাঁহার সকলকে সত্য ও জ্ঞান 
শিক্ষা দিত, এবং যে অজ্ঞান তিমির সমস্ত জগৎকে আচ্ছন্ন 
করিষ| রাখিয়াছে, তাহ! দূর করিবার ইচ্ছা করিত । ভূমি 
সেই পবিত্র জাতির অপকার করিয়াছ। আঁমাঁদিগের 
এক ধন্মশালায় ঢোল বাঁজিত, দেই বাঁদিত্রশব্দে এক- 
বার তোমার নিদ্রর বিদ্ব হইয়াছিল, মেই জন্য তুমি 
হুষ্ট মন্ত্রীগণের কুমন্ত্রণাঁয় এ ধর্্মশালা ভাঙ্গিয়। দিয়াছ। 
বৌদ্ধেরা তাহাতে মহা' ত্রুদ্ধ হইযা তোমার প্রাণ বধ 
করণার্থ আমারে প্রেরণ করিযাঁছেন। কিন্তু আমাদিগের 
প্রধাম পুরোহিত তাহাতে নিষেধ করিয়! বলিয়াছেন, 
“ জাঁলোঁক রাজা মহা পরাক্রান্ত, তাঁহার সহিত বিরোধে 
আমরা পারিয়া উঠিব না। রাজা যদি স্বর্ণ দ্বারা সেই ধর্শ্- 
শাল! পুনর্নিন্দাণ করিয়া দেন, তবে তীঁহাকে ক্ষমা করা 
কর্তব্য ।৮ তীহার এই উপদেশে আমি ছদ্মবেশে তৌমাঁর 
মন বুঝিতে আদিয়াছি। দেখিলাম, তুমি অতি ধান্মিক, 
প্রাণিহিংস। কর না, তোমাকে বধ কর আমাদের ধর্ম্ম- 
বিরুদ্ধ। বৌদ্ধধর্ম জীবহিস। বড় নিষিদ্ধ। এইরূপ 
কথোপকথনের পর ধন্মশাল! নিম্মাণ করিয়া দিতে রাজা 
অঙ্গীকার করিলেন, মায়াবিনী চলিয়া গেল। 

রাঁজা জালোক নন্দীক্ষেত্রে শিব মুনীশদেবের মন্দির 
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নিম্মীণ করিয়া তাহাতে প্রচুর এঁশ্বধ্ধ্য উৎসর্গ করেন | 
তাহার জীবনের অবশিষ্টকাঁল তপন্যাঁতে অতিবাহিত 
হইয়াছিল। কনকবাচিনী-নদী-তীরে চিরমেচিন তীর্থে 
তিনি মহিষীর সহিত মহাপ্রস্থান করেন। এ তীর্থে 
মহাকাল জ্যেষ্ঠ রুদ্র বিরাজমান আছেন। রাজা তাহার 
মন্দিরে আপন অন্তঃপুরের একশত সেবিকা নিযুক্ত করিয়া 
দেন। তাহারা শিবের প্রীত্যর্থে নৃত্যগীত করিত। চির- 
মোচন তীর্থে ত্রিরাত্রি ব্রতানুষ্ঠান করিয়া রাজা ও রাঁজ- 
মহিষী অনিত্য ধাম পরিত্যাগ পূর্বক শিবলোকে প্রস্থান 
করিলেন। 

তাঁহার পর দ্বিতীয় দামোদর রাজা! হইলেন । তিনিও 
পরম শৈব ছিলেন । তিনি যক্ষরাজ কুবেরের সহিত সখ্য 
স্থাপন করিয়৷ বক্ষ স্থপতিগণের দ্বারা একটা সেতু নিম্মীণ 
করান । যক্ষেরা স্থপতিবিদ্যায় বিলক্ষণ দক্ষ ছিল। রাজ্য 
মধ্যে জলপ্লাবন নিবারণার্থ তিনি উহাঁদিগের দ্বারা একটা 
প্রস্তরবন্ধ প্রস্তুত করাইতে অভিলাষী ছিলেন, কিন্তু একটা 
দুর্ঘটনায় তাহাতে বিদ্ব জন্মিল। রাজ! দামোদর একদিন 
একটী শ্রাদ্ধ করিবার পুরে স্নানার্থ গমন করিতেছিলেন, 
পথে কতিপয় ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ তাহার নিকট আহার্ধ্য প্রার্থনা 
করেন। তীাহাদিগের বাক্যে অনাদর প্রদর্শন করিয়। 
রাজা আপন মনে নদী অভিমুখে যাইতে লাগিলেন | 
ব্রাহ্মণের! যৌগবলে বিতস্তটকে তাছার পদতলে আনিয। 
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কহিলেন, “ এই দেখুন মহারাজ ! বিতস্ত! নদী আপনার 
নিকটে আসিয়াছেন, এখন আমাদিগকে ভোজ্য দান 
করুন|” রাজ উহ! ইন্দ্রজাল ভাবিয়। রুক্ষম্বরে বিপ্র- 
গণকে কহিলেন, এখন যাও, আমি স্নান না করিয়। 
তোমাদিগকে ভোজন করাঁইব না। ব্রাহ্মণের! ক্রোধান্ধ 
হইয়া! রাজাকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন যে, 
তুমি সর্প হইয়া প্রাণী হিংসা কর ।--শেষে বিস্তর অনু- 
নয়ের পর কহিলেন, যদি একদিনে আদ্যোপান্ত রামাঁ- 
যণ শ্রবণ করিতে পার, তবেই শাপমুক্ত হইবে । রাজা 
দামোদর সেই দিন অবধি বৃহৎ ভূজঙ্গাকার ধারণ করিয়া 
বিচরণ করিতে লাগিলেন ৷ দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে আক্ষেপ 
করিয়া বলিলেন, ভগ্রমূর্তি খধিদিগের ক্ষমতাকে ধিক! 
তাহারা এক কথায় একজন এত বড় রাজাকে নষ্ট করিয়া 
দিলেন ! শত্রতে মহিমা হরণ করিলে পুনরায় আয়ত্ত হয়, 
ব্রাহ্মণে নষ্ট করিলে আর তাহ। ফিরিয়া আইসে না। 


কন্ধিপুরাণ | 


দ্বিতীয় অংশ ।-দ্বিতীয় অধ্যায় । 
স্থৃত কহিলেন, ভগবান কল্কি সরোবর সন্গিধানে মনোহর অশ্ব 
হইতে অবতীর্ণ ছুইয়1 জলাহরণ-পথে স্বচ্ছ স্টিক নির্মিত সোপানে 
 প্রবীলখচিত বেদিতে বিচিত্র আসনে উপবেশন করিলেন । সেই 
স্থানে ভ্রমরগণ সরোজ-সৌরভে *্ব্য/গ্র হইয়! মধুর শব্জে ইতস্তত 
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ভ্রমণ করিতেছে, অতিনব পত্রসম্পন্গ কদস্বরুঞ্জে তত্রত্য সুর্যাকিরণ 
নিবারিত হইতেছে । মহাত্মা কল্কি পুলকিত মনে তথায় উপবেশ্‌ন্‌ 
প্ুর্বক শুককে পদ্মার আশ্রমে প্রেরণ করিলেন | শুক তথায় গমন 
গুর্ধবক নাগেশ্বর বক্ষে উপবেশন করিয়া দেখিলেন, পদ্মা দেবী হশ্বা- 
তলে পদ্মপত্রে শয়ন করিয়া আছেন, সখীগণ তীহাকে বেষ্টন 
করিয়! রহিয়াছে, তাহার নিশ্বাসবাযুসন্তাপে গুখপদ্ম আজান হুই- 
তেছে। তিনি সখীপ্রদত চন্দনচচ্চিত বিকসিত কমল হস্তে লইয়! 
সঞ্চালন করিতেছেন! ততৎ্কালে তিনি রেবা-সলিলসিক্ত, পম্মপরাঁগ- 
সম্পন্ন দক্ষিণাগত মনোহর স্ুন্সিপ্ধ বায়ুকেও নিন্দা করিতেছেন । 
স্ধীর করুণ হৃদয় শুক প্রিয়ব।ক্য দ্বার পদ্মাকে পরিতুষ্ট করিল । 
পদ্মা তাহার বাক্যে আশ্বাদিভ হইয়! কহিলেন, শুক! তুমি 
আমার নিকটে এস 1 তোমার মঙ্গল হউক ! তোমার সমস্ত কুশল 
ত & শুক কহিল, শোভনে । আমার সমস্তই মঙ্গল । পদ্ম। কহি- 
লেন, হে শুক ! যে দিন পর্যন্ত তুমি এখান হইতে গমন করিয়াছ, 
সেই দিন হইতে আমর মন যেঞ&কিরূপ চঞ্চল হইয়াছে, তাহ। আর 
বলিতে পারি না। শুক কহিল, দেবি! এক্ষণে রসায়ন প্রভাবে 
আপনার সমস্ত চাঞ্চল্য অপনীত হইবে । পদ্মা কহিলেন, শুক ! 
রসায়ন আগার পক্ষে এখন নিতান্ত ছুলভ হইয়াছে। শুক কহিল, 
দেবি! ভগবান শশাঙ্ক শেখরের প্রসাদে রসায়ন এখন আপনার 
নিতান্ত সুলভ হইয়াছে | পদ্মা কহিলেন, শুক! আমি অতি হতি- 
ভাগিনী, আমার আর রসায়ন কোথায় £ শুক কহিল, বরবর্ণিনি! 
চিন্তা করিবেন না, এই স্থীনেই আছেন, আমি সরোবরতীরে ভীহাকে 
রাখিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। পদ্মাদেবী এইরূপ কথোপ- 
কথনে যাঁরপর নাই আহ্কাদিত হইয়। শুকের মুখে মুখ ও নয়নে 
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নয়ন সন্গিবেলিত করিয়া তাহাকে যথোচিত সমাদর করিলেন । 
বিমল1) মালিনী, লোলা, কমলা, কামকন্দলা১ বিলাসিনী, চারুমতী 
ও কুমুদা, পদ্মার এই আটটী সখী ছিল। তিনি তাহাদিগের 
সহিত জলক্রীভার্থ গমনে উদ্যত হইয়! কহিলেন, সখীগণ ! তোমরা 
আমার সহিত সরোবরতীরে চল । এই কথা বলিয়া পদ্মাদেবী 
বিচিত্র শিবিকাযানে আরোহণ গুর্বক মনো হরবেশ। সখীগণের সহিত 
অন্তঃপূর হইতে বনির্থত হইলেন, এবং রুক্মিণী যেমন যছ্ুপতির 
দর্শনে ভ্রান্ত হইয়। গমন করিয়াছিলেন, সেইরূপ তিনিও ভগ- 
বান কল্কির দশনলালসায় ত্বরান্বিত ভইয়া গমন করিতে লাগিলেন। 
নগরবাসী যে সকল পুরুষগণ পথে, চতুষ্পথে ও বিপণিতে অবস্থান 
করিতেছিল, তৎকালে তাহার পদ্মার আগমন বার্তা আবণে স্ত্ীত্ 
প্রাপ্তি ভয়ে ভীত হইয়া! পলায়ন করিতে লাগিল । স্ত্রীগণ পুরুষ-. 
দিগকে নিরাপদে গৃহে প্রত্যাগত দেখিয়| বিবিধ প্রকার দৈব পুণ্য 
কার্ষ্যের অনুষ্ঠানে গ্ররন্ত হইল | পথে আর একটীও পুরুষ রহিল 
না। যৌবনগর্ষিতা বলবতী কামিন্ট্রগণ শিবিকা বহনে প্ররত্ত হইল। 
পদ্মাদেবী শুকের বচনালুসারে শিবিকায় আরোহণ পুর্বক সখী- 
গণের সহিত সরোবরাভিযুখে গমন করিতে লাগিলেন । 

অনম্তর চন্দ্রবদনা শোভন প্রমদাগণ সারস-হংসনাদিত পদ্ম- 
রেণু স্ুবাসিত নরোবর-সলিলে অবগাহন গুর্বক কুমুদিনীর বিকা- 
শের নিমিত্ত ল্ুধাকরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল । ভূঙ্গগণ তাহা- 
দিগথের বদনসৌরভে মদান্ধ হইয়া পদ্মিনীরে পরিত্যাগ গু্ঝক 
তাহাদিগের যুখপন্ে বলিতে লাগিল, বারস্বার নিবারিত হইলেও 
গম্ধীধিক্য বশত পরিত্যাগ করিতে পারিল না। 

পদ্মীদেবী হাসাপরিহাসে,* নৃত্যগীত বাদ ও করগ্রছে পরম 
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পরিতুষ্ট হইয়া জলকেলীকাতর সখীগণের হস্ত ধারণ পুর্ববক আকর্ষণ 
করিতে লাগিলেন, এবং সখীগণও উহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল | 
তত্পরে তিনি স্মরশরে একান্ত সন্তপত হইয়! মনে মনে শুকের 
কথা স্মরণ করিয়া সখীগণের সহিত জল হইতে উথ্থিত হইলেন, 
এবং নির্দিষ্ট কদস্বকুঞ্জে গমন করিয়া দেখিলেন, প্রদীগ্ত দিবাকরের 
ন্যায় তেজঃসম্পন্ন মন্ছামণি-সমন্বিত বাঁচত্র ভূষণ-বিভূষিত ভগবান 
কম্কি শুকের সছিত মণিময় বেদিকায় শয়ন করিয়া বিদ্রা যাইতে- 
ছেন। পদ্মা সেই তমালনীল,পীতাস্বরধর,ন্চার পদ্মলোচন, আজান্গ- 
লম্বিত বাহুযুগল, স্ুলায়ত বক্ষ,শ্ীবৎস কৌস্তত কান্তি কমনীয় ,জগ্রৎ- 
প্রভু কমলাঁপতির সেই অদ্ভুত রূপ নিরীক্ষণ করিয়। স্তম্ভিত হইলেন, 
ল্ুতরাঁং ভাঙার যথাঁযোগা সৎকার করিতে বিস্ৃত হইয়া গেলেন । 
শুক তাহাকে জাগরিত করিতে প্রত হইলে পদ্মাদেবী শঙ্কিত ভইয়া 
গুককে নিবারণ করিলেন, এবং চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই 
রূপবান মহাবল পুরুষ যদি আমারে অবলোকন করিয়া স্্ীত্ব প্রাপ্ত 
হন, তাহা হইলে ভগবান শশাককশেখরের বর লইয়া আমার আর 
কি হইবে 2 সে বর আমার পক্ষে শাপস্বরূপ হইয়া উঠিল | 
চরাচরাআ্না জগতের অধীশ্বর ভগবান কল্কি পদ্মার মনো- 
গত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া জাগরিত হইলেন, এবং দেখিলেন, 
মধুস্থদনের অগ্রে কমলাদেবীর ন্যায়, আপন সম্মখে মনোহর রূপ- 
শালিনী পদ্মাদেবী দণ্ডায়মান আছেন। তিনি কট|ক্ষ বিক্ষেপ করিবা- 
মাত্র পদ্মাদেবী লজ্জায় মুখ অবনত করিলেন | ভগবান কল্কি সখী- 
গণ পরিরতা, মায়ার ন্যায় মনোহারিণী সেই কামিনীকে অবলোকন 
করিয় কাম-বিমোহিত হইয়| কহিলেন, সুন্দর ! আমার নিকটে 
এস | ভাশ্ক্রমেই আজ তোমার সাঁছত সাক্ষাৎ হইল | এক্ষণে এই 
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সাক্ষাৎ মঙ্ষলজনক হউক! কান্তে ! তোমার এই বদনচত্ত্র কন্দপজনিত 
তাপের অপনয়ন করিয়। আমারে স্ুশীতল করুক । স্থুলোচনে ! 
আমি জগতের নাথ, তথাচ কাল মন্সথ-সর্প আমারে দংশন করি- 
য়াছে। তোমার লাবণ্যরসামৃত ভিন্ন আমার আর শাস্তির উপায় 
নাই। সেই শাস্তি এই আশ্রিতের জীবন | পুরুষকা'র বা পুণ্য দ্বারা 
সেই শান্তিলাত হওয়া ছুলভ। সাদী যেমন স্থৃতীক্ষ অঙ্কশ দ্বারা 
প্রমত্ত গজ রাজের কুস্ত বিদারণ করে, সেইরূপ তোমার এই 
মনোহর আয়ত ভুজযুগল নখরূপ অঙ্ক, শাঘাতে আমার হৃদয়- 
নিহিত মন্মথরূপ মন্ত হজ্জীকে বিদীর্ণ ও দূরীকৃত করুক ! বসনাচ্ছা- 
দিত ভোমার এই স্তনযুগল, কন্দপের প্রতোদের ন্যায় সমুন্গত হইয়া 
রহিয়ছে, উহা আমার বক্ষ দ্বার] অবনত হইলেই আমার মনোবণঞ্ণা 
পর্ণ হইবে । স্মধ্যমে । রোমাবলী চিঞ্লে চিক্রিত তোমার এই স্থুবি- 
তক্ত ভ্রিবলী খতুরাজের সৌপানও ছুগশ্রম তুল্য | রস্তোরু ! পুলিন 
সদৃশ তেখমার এই নিতম্ববিস্ব স্ুক্ষ্ম বসন সংসগে পরম রমণীয় 
হুইয়ীছে । এই নিতম্ব সংযোগে কাঁমী বাক্তির কাষোন্মত্তা অপ- 
নীত হয়। এক্ষণে আমার হ্ৃদয়-সলিল সনিবেশিত, অঙ্গ,লৈপত্র 
চিত্রিত, মরাল শকালুকারী স্ুপূর স্ুশেখভিত, তোমার পদপঙ্কজ 
দ্বারা কামসপ দংশনজনিত বিষ উপশমিড হউক। ৰ 

পদ্মাদেবী কলিকুল-ন।শন ভগবান কল্কির এই অযৃতময় বাঁকা 
শ্রবণ করিয়া, এবং তাহার পুরুষত্ব অবিনশ্বর দেখিয়া যারপর নাই 
আনন্দিত হইলেন । পরে তদ্গীত চিত্তে সখীগণের সহিত অবনত 
মস্তকে প্রণাম করিয়! কৃতীঞ্জলিপূটে ধীরজনসেব্য নিজপতি কল্কিকে 
সমাদর পুর্বক কহিতে লাগিলেন । 

দ্বিতীয় অংশের দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । 


ম্দালসা। 


যুবরাজ আসন হইতে গাত্োথান গুর্বক উদ্দেশে মিত্র জনকের 
চরণে প্রণাম করিয়। কহিলেন, হে বন্ধুগণ ! আমকে দেখিবার 
নিমিত্ত পিতার মন যে সমুৎ্সুক হইয়াছে, ইহা আমার পরম- 
সৌভাগ্য | চল, আঁর ক্ষণকাঁলও বিলম্ব করিবার গ্রয়োজন নাই | এই 
বলিয়া তাহারা তিন জনে প্রথমতঃ রাজভবন ও তৎপরে রাজধানী 
অতিক্রম করিয়! পৃণ্যসলিল! গোঁমতীর উপকূলে উপনীত হইলেন । 
এই স্থান অতীব রমণীয় । আ্রোতস্বতীর উভয়কুলবর্তী নব ছুর্বাদল- 
শে (ভিত প্রশস্ত প্রাস্তর হরিণ্মণি বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের ন্যায় প্রকাশ 
পাইতেছে ! তন্মধ্যে আতম্বতী গোমতীর শুভ প্রবাহ নীল মেঘ 
মধ্াস্থিত ছাঁয়াপথের ন্যায় শৌোভমাঁন হইতেছে | দিবা অবসান- 
প্রা, ব্জব্মণি দিক্ডক্র পরিভ্রমণ করিষ। যেন, বিশ্ামধর্থ অস্তচজ 
শিখরশীয়ী হইলেন 1 পুর্বদিক্‌ সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল । 
শ্রান্তিহর দক্ষিণানিল মৃদুমন্দবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল । তীর- 
তরুস্থিত বিহঙ্গগণ স্মধূরস্বরে গান করিতে আরস্ত করিল | স্বভাঁ- 
বের সেই আশ্চর্য) শোভ1 সন্দশন করিয়া রাজকুমারের মন অত্যন্ত 
প্রফুল হইল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এই গোমতী 
পার হইলেই বোধ হয় বন্ধুভবন প্রাপ্ত হইব | ইত্যবসরে নাগেজ্র- 
রুমারেরা কহিলেন, সখে ! আমাদিগের কটিবস্ত্র দৃঢ় রূপে ধারণ 
কর। এই নদী গধো এক স্মরঙ্গ আছে, সেই পথে আমাদের ভবনে 
গমন করিতে হইবে । পাতালপুরে আমাদিগের বনতি, তথায় 
যাইতে কিছুমাত্র কষ্ট নাই, তুমি কোনরূপ আশঙ্কা করিও না। 
আমরা তোমাকে অতি তু পুর্বক লইয়া যাইব | সেই পাতীল- 
লোক দর্শনে মনে মনে তুমি অতুল আনন্দ অন্গভব করিবে । 

যুবরাজ কৌতুহলী ্রান্ত হইয়া, মিত্রদ্বয়ের কটিবসন অবলম্বন 
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করিলেন। নাগকুগারের। তৎক্ষণাৎ সখার সহিত নদী মধো 
অবতরণ পুর্বাক স্মরঙ্গপথ্ে প্রবিষ্ট হইলেন । ক্রমে কিয়দ্দর গমন 
করিয়া ত।ভাঁর। সেই পাতীলতলস্থ নাগলোক দেখিতে পাইলেন । 
রাজকুমার কখন সেই স্থান অবালোকন করেন নাই, স্তরাং দর্শন- 
মাত্র উহার মনে বিল্ময়রসের সঞ্চার হইল। কৌতুহলরূপ 
অনলশিখা ক্রমশই এপীগু হইতে লাশিল। খগ্াতধ্বজ দেখিলেন, 
সুজঙ্গগণের ভোঁগমণি দীপের ন্যায় চতুর্দিকে দীপ্তি পাঁইতেছে। 
রুমার, তরুণ ও বদ্ধ উরগগণ অপুব্ধ মণিভূষণে ভূষিত হইয়া 
বিচরণ করিতেছে | দিব্যরূপা1 নীগকনা?গণ ইতস্ততঃ ক্রীড়া করি- 
তেছে । কোন স্থানে নুভাগীত হইতেছে, কোন স্থানে মুরজ ও 
কোন কোন স্থানে বীণা বেণ প্রভৃতি বিবিধ যন্ত্র বাজিতেছে। নাগ- 
কুমারদ্ধয় তথায় নাঁগরূপ ধারণ করিলেন, তাহাদিগের ফণাপ্রভায় 
দিক সকল সমুজ্জবল হ₹ইয়1 উঠিল । নৃপনন্দন তদ্র্শনে হাস্য করিয়া 
সপ্ডেমস্বরে কহিলেন, বয়সা । তোমর! এখন স্বীয় রূপ প্রাপ্ত হইয়। 
অধিকতর শোভমান হইতে 1 নাগপুত্রেরা কহিলেন, মিত্র! এই 
পাতালের অপীশ্বর নাগরাজ অশ্বতুর অখম।দিগের পিতা । তিনি 
দেবলে।কেরও মাননীয়, শান্তস্বভীব এবং অতান্ত এশস্ত হৃদয় । চল 
এখন তোমাকে উহার সমীপে লইয়া যাই | এই বলিয়শ উহার 
র[জকুমারকে লইয়া রীজভবনে প্রবিষ্ট হইলেন । খতধ্বজ সেই 
রাজপুরীর অপুর্ব শে।ভ1 সন্দর্শনে চমত্ক্লুত হইয়। উঠিলেন । ক্রমে 
ক্রমে নানা কক্ষ অতিক্রম করিয়া তীহারা রাজসভায় উপনীত 
হইলেন । রাঁজরুমার দিব্য বসনভূষণ-স্থশো ভিত নাগেশ্বরকে স্ব্ণা- 
সনে উপবিষ্ট দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাঁনিলেন, ইনিই হয় ত 
নাগরাজ অশ্বতব । তখন শিত্রদ্ধধ প্রিষ মিত্র খত্ধ্ধজকে সম্বোধন 
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করিয়| কহিলেন, সখে! যিনি তোমাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত 
অত্যন্ত উৎস্থক হুইয়াঁছিলেন, ইনিই সেই নাগেশ্বর” ইনিই আমা- 
দের পিতা । যুবরাজ শ্রবণমাত্র ভক্তিভাবে তাহার চরণে প্রণিপাত 
পুর্বক দণ্ডায়মান হইলেন । নাগপুভ্রেরা পিতার প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিয়। কহিলেন, পিতঃ ' আপনি ষাঙ্গাকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত 
সমুত্স্ক চিত্তে আমাদিগকে পূনঃ পুনঃ অঙ্গরোধ করিয়াছিলেন, 
ইনি সেই প্রিয় বন্ধু যুবরাজ খতধ্দজ | নাগকলপতি অশ্বতর 
রাজকুমারের মস্তকাত্ৰণ করিয়া আলিঙ্গন গুর্ধক চিরজীবী হও, 
বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন এবং লন্পেছ সপ্তাষণ করিয়া! কহিলেন, 
বত্সতধ্বজ ! পুক্রমুখে তোম।র অসামানা গুণগ্রাম শ্রবণ করিয়। 
আমি তোমার গুণপক্ষপাতী হইয়।ছি। তুগি ধন, তুমিই যথার্থ 
সংপুক্র, তোমার পিতামাতি।ই যথ।থ পুজ্রবান্‌ ও সৌভাগাশ।লী | 
তুমি শত্রুকুল নিপাত করিয়। ক্ষত্রিয়কুল সযুজ্ঘ্বল করিয়া | পিতা- 
ম)তার শুঞ্ষা করিয়। অস।মান্য তক্তি এদশন কারয়ছ । লোকে 
পরোক্ষে যাহার গুণ কীর্তন করে; সেই শ্লাঘা; জনক এননীকে যে 
সখী করিতে সক্ষম, সেই ধন্য ; মহ।জনের অন্তঃকরণে যে বিশ্বাস 
উত্পাদন করিতে পারে, তাহারই জন্ম সার্থক | দেবলোক, পিতৃ- 
লোক, মিত্রবর্থ, অথী ও বিকলেক্দ্িয় এবং খন্ধবান্ধবগণ ষে গুণবান 
ব্যক্তির জীবনকামন| করে, সেই যথার্থ কৃতী । অ।মি পুভ্য়ুখে শুনি- 
য়ছি, তুমিই এই সমস্ত অসামানা গুণের একা ধ।র | এই সংসারে 
তোমার কিছুমাত্র পরিবাদ নাই, তুমি সব্বজনের এ্রশংসনীয়, 
দরিদ্রের প্রতি দয়।বাঁন্‌ ও বিপন্গের অদ্ধিতীয় শরণ, প্রার্থনা করি, 
দীর্ঘজীবী হইয়। পিতামাতার ও জগতের আনন্দ এবং শক্রকুলের 
হৃদয়দ্বর বদ্ধন কর। নাগরাজ ব্াজপুশর ঞ্তধ্বজকে এই কথা 
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বলিয়! নিজ পুভ্য়কে সম্বোধন করিয়া কন্িলেন,ঃ বৎ্লগণ ! 
এক্ষণে তোমর] রাজকুমারকে বিশ্রামে লইয়া যাও, যথোপযুক্ত 
উপাদেয় পানভোজনাদি সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত আদেশ কর। 
তৎ্পরে আমর] একত্র মিলিত হইয়া আহারাদি সমাধান পুর্বক 
হৃদয়োত্সবকর কথাপ্রসঙ্গে কিয়ৎকাল পরম সুখে অতিবাহিত 
করিব | 

তৎ্গাবনে নাগরাজপুজ্রের। প্রিয় মিত্র খতধ্বজকে বিশ্রামার্থ 
ভবনান্তরে লইয়া গেলেন । তৎপরে ভুজঙ্গপতি রাজকুমার ও নিজ 
রুম।রদ্বয়কে আন্বান করিয়া একত্র পরমানন্দে পান ভোজন করিতে 
লাগিলেন । এইরূপে রাজপন্দ্র বন্ধুভবনে সানন্দ মনে এক দিবস 
অতিবাহিত করিলেন। 


পঞ্চম উচ্ছ্বাস | 


একদ। ভুজগরাজ রাজকুমারের সহিত অন্যান নানা প্রকার 
মধুরালাপের পর কহিলেন, নুপকুমার ! তুমি আমার পুজ্রদ্বয়ের 
পরম হিতৈষী মিত্র, স্থতরাৎ তোমার প্রতিও আমার পুভ্রবাৎসল্য 
জন্মিয়াছে | তুমি আমার ভবনে আগমন করাতে আম যারপর 
নাই প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে আমার মনে একটা বাসনা হইয়াছে, 
তোমাকে তাহা গুরণণ করিতে হইবে | তুমি আমায় পিতৃবৎ 
মনে করিয়া অনঙ্ক,চিত চিত্তে আমার নিকট কিছু প্রার্থনা কর। 
যাঁন, বাঁহন, রজত, স্বুবণ বা দিব্াসন অথবা অনা কোন দুলভ বস্তু 
যাহা চাছিবে, তীহ।ই আমি তোমারে প্রদান করিয়] প্রীতিল]ভ 
করিব । 
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রাজকুমার ভুজগরাঁজের প্রস্তাব শুনিয়া অতি বিনীতভাঁবে 
কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, তাঁত! আপনি আমার পিতা, 
স্থতরাঁং আপনার নিকট যাঁচ্ঞা করিতে আমার মনে কিছুমাত্র 
সঙ্কোচ বা ক্ষোভের উদয় হয় না। আপনার প্রসাদে আমার 
পিতৃভবনে শ্বণরজতাদি ভোগ্য বস্তুর অপ্রতুল নাই । এ ভবন হুইতে 
যাঁন বাহনাদি গ্রহণ করিয়া! ভবনাস্তরে লইয়। যাইবার প্রয়োজন 
দেখি না। ভবদীয় তবনে ও মদীয় পিতৃভবনে আমার কিছুমাত্র 
ভিন্ন ভাব নাই । অতএব আপনি ধনরত্বাদি প্রার্থনা করিতে আর 
আমায় অশ্টরোধ করিবেন না । আমি যেস্বীয় শিরোমণি দ্বার! 
আপনার চরণযুগল স্পর্শ করিলাম, এবং আপনি যে, কৃপা ও 
ন্মেহ প্রকাশ করিয়া আমারে আলিঙ্গন করিলেন, ইহ্াতেই আমি 
চরিতার্থ হইয়] সর্ধরত্্ প্রাণ্ড হইয়াছি। 

ভুজগরাঁজ যুবরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বৎস ! আমি 
তোমার বাকা আবণে যারপর নাই প্রীত হইলাম, তুমি আমার 
পূক্রদ্বয়ের পরমেণপকারী মিত্র, এইজন্য এরূপ প্রসঙ্গ করিয়া- 
ছিলাম । এক্ষণে পৃনর্ধার কহিতেছি, যদি আমার নিকট ধনরভ্বাদি 
গ্রহণ করিতে তোমার অভিলাষ না থাকে, তবে এমন কোন ছুলত 
বস্তু কামন! করিতে পার, যাহাতে তোমার প্রীতির উদয় হয়| আমি 
"তোমার লমক্ষে অঙ্গীকার করিতেছি, যেব্ধপ জ্রীতিকর বস্তু প্রার্থনা 
করিবে, তাহাই গ্রদান করিব । ইহা! শুনিয়া রাজকুমার কহিলেন, 
তাত ! ভবদীয় প্রসাদে আমার ভবনে সকলই আছে, বিশেষতঃ 
আপনার দর্শনে আর আমার কোন বিষয়ের অসন্ভীব নই, আমি 
তবদীয় দর্শন্লাভে কুতকৃত্য হইয়াছি, এই মান্ষ-শরীর আপনার 
অঙ্গস্পর্শে পবিত্র হইয়াছে । আমার জীবিত সফল ও কর্ম সার্থক 
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হইয়াছে, তবে যদি আমাকে নিতীস্তই অভিলধিত বর দানে অভি- 
লাষী হইয়া থাকেন, তবে এই বর দিন, যেন আমার হৃদয় হইতে 
কখনও পৃণ্যকশ্শ-মংস্কার অপনীত না হয় | ভাহা হইলেই স্বর্ণ, 
মণি, রত্বু+ দিব্য ভবন, যাঁন, আসন, অন্ন, পান ও স্্রীপুভ সকল 
পাওয়া হইল, কারণ এ সমস্ত বস্ত পুণ্যতরুর ফল | পুণ্/াসত্ত 
ব্যক্তর কিছুই অপ্রাপা নছে। 

অশ্বতর কহিলেন, যুবরাজ! তুমি যাহা কহিলে, তাহা সতা, 
ধর্াক্সা লোকের কিছুই দুলভ নাই । অ।মি বর প্রদান করিতেছি; 
তোমার মন নিষত ধর্শপথে বিচরণ করিতব | কিন্তু যখন তুমি 
আমার গৃষ্কে সমাগত হইয়াছ, তখন তোমাকে অবশ)ই আমার 
নিকট কিছু গ্রহণ করিতে হইবে | অধুনা তুমি) যাহা এই সংসারে 
দুপ্্রাপ্য, এমন কোন বস্ত্ব আমার স্কখনে প্রার্থনা কর, আদি ভাহাই 
তোমাঁরে দান করিয়া প্রীতিলাভ করিব । খতধ্বজ ভুঁজগরাঁজের 
ঈদৃশ্‌ বাকা শুনিয়া মিত্রছ্য়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন । তাহারা 
প্রিয়বন্ধুর হৃদয়গত তাবৎ ভাব অবগত ছিলেন, সুতরাং তৎক্ষণাৎ 
পিতৃচরণে প্রণিপাত পুক্বক নিবেদন করিলেন, তাঁত! আমর! 
রাঁজকুমারের মনের কথা বিলক্ষণরূপে অবগত আছ । এক ছ্ুরাচার 
দানব মিত্রভবনে আগমন প্রর্ধক বন্ধুর অমল শংবাদ প্রদান 
করিলে, মিত্রপত্ৰী গন্ধব্বনন্দিনী পতিঞ্াণা মদালসা তাহার এপ্রতা- 
রণ! বুঝিতে না পারিয়া পতিশোকে ততক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিয়।- 
ছেন | এই কৃতজ্ঞ বন্ধু রাজকুমার তাহ শুনিয়া, যদবধি দেহে জীবন 
থাকিবে, তদবধি অন্য নারীর অঙ্গ স্পর্শ করিব না বলিয়], গতিজ্ঞা 
করিয়াছেন | আপনার যদি উপকার করিবার বাঁপন। হইয়। থাকে, 
তবে যাহাতে আমাদের মিত্র মদালসাঁকে দেখিতে পান, আপনি 
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তাহার কৌন উপায় করুন । সেই পতিরতা গন্ধর্ধকুমণরী মদণলসার 
দর্শন ভিন্ন ইহার মন কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইবার নহে । রাঁজকুমণর 
তান্াকেই দেখিতে অভিলাষ করিতেছেন । অশ্বতর পুভ্রদ্ধয়ের কথা 
শুনিয়া কহিলেন, বৎস! পঞ্চভূতময় কলেবর পরিত্যাগ গুর্বক 
যে আত্মা বিযৌজিত হয়, এই সংসারে পূনরায় ভাঙার সংযোগ 
হওয়া নিতীন্ত ছুরহ্ৃ | স্বপ্ন বামায়। দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে, 
এতচ্চি্ন অন্য কোন উপায়ে মৃত বাক্তির দর্শনলাভের সম্ভীবনা 
নাই । 

রাঁজপুজ্জ খতধ্বজ লক্জাবনতম্ুখে মভাআা নাগপতিকে সম্বোধন 
করিয়! কভিলেন, পিতঃ । যদি একলাঁর মায়াময়ী মদালসাকে 
দেখাইতে পারেন, তাস হইলেও অ।মি সবিশেষ অনুগৃভীতি হই | 
নাঁগরাজ কহিলেন, যুবরাজ ! বালক হইলেও অভা গত ব্যক্তিকে 
শুরু বলিয়া মানিতে হয়, তুমি যখন আমনর আলয়ে আগত হই- 
য়াছ, তখন অবশ্যই তোমার প্রার্থনা প্রর্ণ করিতে হইবে | যদি 
মায়ীময়ী মদশলসার মনোহারিণী মুর্তি দেখিতে বাসন। হইয়া 
থাকে, তবে এই মুহূর্তেই দেখাইতেছি । এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণীৎ 
ঘৃগুপ্তা মদাঁলসারে তথায় আনয়ন কর।ইলেন এবং রাজকুমারকে 
দেখাইয়া কহিলেন, বৎস ! দেখ দেখি, তো।ম।র প্রিয়তম ভার্ষা 
মদাঁলসা এই কি না? 

তখন রাজকুমার সহসা অসস্তাবিত মদাীলসার রূপ দর্শনে 
প্রথম ক্ষণে বিস্ময়াপন্গ হইলেন, কিয়ৎুক্ষণ পরে লজ্জা পরিহার 
পুর্বাক, প্রিয়তমে মদালসে ! তুমি এত দিন আমায় পরিত্যাগ করিয়া 
কোথায় অবস্থান করিতেছিলে ৮ এই বলিয়া তাহার অভিমুখে গমন 
করিবার নিমিত্ত বেগে গাত্রোখুান করিলেন । তদর্শনে ভুজগরাঁজ 
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সত্বর হইয়। ভরীছাকে নিবারণ প্রর্বক কহিলেন, বস! কি কর; আমি 
পুর্বেই বলিয়াছি, ইনি যে মায়াময়ী মদালসা, স্পর্শ করিলেই অন্ত- 
ধান করিবেন | রাজকুমার এ কথা শ্রবণমাত্র হ1 পরিয়ে! বলিয় 
সুচ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে চৈতন্য 
প্রাপ্ত হইয়া তাবিতে লাগিলেন । অছে1! ভুজঙ্গপডি অশ্বতরের 
কি আশ্চর্য শক্তি ! ইনি মায়াবলে প্রিয়তমারে প্রত্যক্ষ দেখাইলেন। 
এখন কি করি, প্রিয়তমাকে দর্শন করিয়া আমি অধৈর্য্য হইয়া! 
পড়িলাম | এই মায়াময়ী ঘটনা আমার চিরপ্রদীপ্ত শোকানল প্রজ্ব- 
লিত করিয়া! তুণিল। এতদিন ইহ্থার বিরহানলে দগ্ধ হুইয়াও কথ- 
পি জীবিত ছিলাম । এক্ষণে অবিকল সেই প্রাণপ্রিয়াকে প্রত্যক্ষ 
করিতেছি, ইহার সহিত সম্তীষণ বা সম্মিলন না হইলে, কখনই 
জীবন ধাঁরণে সমর্থ হইব না| ভাঁয় ' ইন্দ্রজীলের কি অদ্ভূত প্রভাব! 
যদি এই বিদ্যার প্রভাবে প্রাণপ্রিয় মদালস। চিরদিন এইরূপে বিদ্য- 
মান থাকেন, তাহছ। হইলেও নিরন্তর অবলোকন করিয়! জীবন ধারণ 
করিতে পারি । হা! প্রিয়তমে ! তুমি দেখা দিয়1ও কেন এখন কঠিন 
ব্য্বছার করিতেছ ! তুমি যে আমার অমঙ্গল শুনিবামাত্র প্রাণত্যাগ 
করিয়া ন্সেছের ও অকৃত্রিম প্রেমভাবের পরাকাছা প্রদর্শন করিয়াছ, 
এখন এই দীর্ঘকালের পর আমারে প্রত্যক্ষ করিয়াও কথা কহিতেছ 
না কেন 2 হায়! এখন কি করিব ! কি উপায়ে হৃদয়জ্বর শান্ত হইবে! 
কেমন 'করিয়াইবা আকুলচিত্তকে স্ুস্থির করিব। কেন আমি নাগ- 
পতির নিকট মায়াময়ী প্রিয়তমাকে দেখিতে প্রার্থনা করিলাম । 
আহা! এই সেই কমনীয় সুর্তি অবলোকন করিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত 
রুরিতেছি বটে, কিন্তু হৃদয় পরিতৃপ্ত হইতেছে না। দর্শন- 
ক্ষণেই ইন্দ্রজাল মনে হইয়া! যাঁরপর নাই যাতনা পাইতেছি ! 


পুর্ণ শশী । 


উদ্ধ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া সেই ভীমসুর্তি আবার কন্ছিল, 
পরমেশ্বর ! আমি মহাপাতকী, আমার কিনিস্তার হইবে না?ছে 
বিশ্বপরিত্রাতী ' আমার কি পরিজ্াণ হইবে না ৮৪ আমি বিশ্ববরঞ্চক 
নরাধম |--কত পতিপরাযণা কুলললনার সতীত্বকুঞ্জের সৌরভিত 
পুষ্পদাম ছি'ডিয়াছি, কত ধর্শম্পীল গৃহুস্থের শোণিতার্জিত অর্থ 
আত্মসাৎ করিয়াছি, ধনলোভে মত্ত হইয়া দুগ্ধবতী জননীর ক্রোড় 
শুন্য করিয়া জীবনসর্ধন্্ হুপ্ধপোষ্া শিশুর জীবন ধন অপহরণ 
করিয়াছি, কতশত পরিশ্রান্ত পাস্থের অমুল্য প্রাণরত্বের সহিত 
ধনরত্ব হরণ করিয়াছি, আ'জ্মাকে বঞ্চনা করিয়া! অর্থ সঞ্চয় করি- 
যাছি। হে সর্ধসাক্ষিন। তুমি সকলই দেখিয়াছ, সকলই জান, 
“ জগতে এমন পাপ কিছুই নাই, যাঙ্তা আমি করিনাই। এখন্‌ 
তোমাতে দেহ মন সমর্পণ করিলাম, আর আমি কখনো তোমারে 
ভুলিয়া ক্ুপথে চলিব না| হে সর্ধান্তর্যামন। আমারে ক্ষমা 
কর! 

পাপী অন্ততাপী এইরূপ কাতরোক্তি প্রকাশ করিয়া পুনরায় 
দীঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। তাহার বিকট চক্ষু দিয়! বড় বড় 
ছুই ফৌটা জল গড়াইয়া পড়িল। মাটীতে পড়িতেছিল, লুষ্কায়িতা 
অপ্সরা সহস। প্রক।শ হইয়া অঞ্জলি পাতিয়। ধরিল |--উহছ! লই- 
যাই উভয় পক্ষে তর দিয়া শুন্যমার্ণে উডিয়া গেল। নন্দন-রুক্ষক 
প্রশ্থরী গন্ধর্ধ দেখিলেন, স্ুরমাল| একজন পুরাতন পাপীর অন্গতা- 
পাস্ত অশ্রু আনিয়াছে ; সুতরাং বনুমান করিয়া তীহাকে দ্বার 
ছাড়িয় দিলেন । স্ুরমালা স্থুররঞ্জন নন্দনকাননে প্রবেশ করিল। 
ছঃখের দিন গত হইয়া শুত দিন আসিল । 

পুর্ণশশী অননা মনে এই গণ্প শ্রনতেছিলেন, সমাপ্ত হইবাম্সাত্র 

৪৬ 
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হর্ষভরে পত্রিকাকে অ৷লিঙ্গন করতে উঠিলেন, পত্রিকা হাসাযুখে 
নিবারণ করিতে করিতে সরিয়া বসিলেন্‌। 


পাশ 


ষন্ঠ পরিচ্ছেদ ৷ 


সেকি তুমি না দেবপুল্র ? 


“ উন্মভ্তেব ম্থলিত কবরী 
নিশ্বসস্তী বিশীলং |” 


দীর্ঘ উপ্নাস সমাঁগু করিয়। পৃত্রিক! উচ্চিয়। দ[ডাইলেন | পুর্ষ 
পরিচ্ছেদে বলিবাঁর অবসর হয় নাই, গণ্পটী সমাগু করিতে পত্রিকার 
উপযুণপরি এক দিন ছুই রাত্রি অতিবাহিত হইয়াছিল | বিদ্যাধরী 
নন্দন কাঁননে প্রবেশ করিয়। সুখী হইল, পত্রিকা যখন এই কথ! 
বলেন, তখন রাজি প্রায় দ্বিখাম অভীত | নিতাকামী অধৈর্য হইয়া 
গপ্প গুনিতেছিলেন, ভাল লাগিতেছিল না, সমাগত হইলে পর যেন 
বিরক্ত হুইয়| কছিলেন, প্রথম কথাগুলি বরং ভাল ছিল, শেষের 
কথা কিনুই নয় | পত্বিকার মুখে এমন গণ্প বাহির হইবে, মনে 
করি নাই। এই কথা বলিয়! পত্রিকাকে সম্বোধন করিয়! কছিলেন, 
পত্বিকে ! তুমি বলিলে ধলিয়াই অমি এতক্ষণ ধৈর্য্য ধারণ করিলাম, 
আর কেহ বলিলে আমি উঠিয়! ষাঁইতাঁম । কারণ আমি তোমাকে 
বড়ই ভাল বানি। পত্রিকা কৃত্রিম বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কছিলেন, 
কে উঠিয়া যাইতে বারণ করিয়াছিল ?--এই একটী মাত্র কথা 
কিয়া পব্জিকা পুর্ণশশীর হস্ত ধারণপুর্ধবক দ্রুতপদে শয়নকক্ষে চলি- 
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লেন। ব্রক্ষচারীর তয় হুইল, তিনি সভয়ে পশম্চাদ্দীমন করিম! 
কাতরকণ্ে কহিলেন, সুন্দরি ! রাগ করিয়া গেলে ৮ পন্জিকা কথ! 
কহিলেন না, ফিরিয়াও চাছিলেন না)--মৌনভরেই নিজকক্ষে প্রবিষ্ট 
হুইলেন। 

রাত্রি অধিক হইয়ীছিল, কিঞ্চিৎ কিপিং তোজন করিয়। সকলেই 
স্বস্থ নির্দিষ্ট স্থানে শয়ন করিলেন । স্বচ্ছল স্ুুযুগ্ড হইল না, উষা- 
কালেই পকলের নিদ্রা ভঙ্গ হইল, কেবল প্ুণশশী কি বেলা 
পর্য্যন্ত ঘমাইলেন । নিত্যকামীর আদৌ নিদ্রা হইল না, পত্রিকা ক্রোধ 
করিয়। গেল) বিবাছে বিদ্ব হইবে, এই উদ্বেগে সমস্ত রাত্রি জাশিয়! 
কাঁটাইলেন, একবার উঠিলেন, একবার বদিলেন, একবার পটাবাসের 
 শবাক্ষের নিকটে শিয়1 দাড়াইলেন, আকাশের দিকে চাহিলেন, 
ভ্রান্ত মনে কখনো বা নক্ষত্র গণন1 করিলেন, পত্রিকা ঘুমাইল কিনা, 
একবার গিয়া দেখিয়া আমি, এই ভাবিয়া দেখিতে গেলেন, দ্বার 
অবরুদ্ধ, আশ] বিফল হইল, ফিরিয়! আমিলেন, আবার আনিম। 
গবাক্ষের ধারে দড়াইলেন,_দেখিলেন, স্ুখতারা উঠিল, প্রভাত- 
সমীরণ বছিল, নিত্যকামীর দীধ নিশ্বাস পবনহিল্লোলের প্রতি- 
ধ্বনি করিল, তৃণ-প্রাঙ্গণে উবার শিশির পড়িল, নিত্যকামীর অশ্রু 
যেন তাহা?রি অন্ুকৃতি দেখাইল। উষা আনিল,-_চলিয়। গেল, 
অরুণোদয় হইল,_ তিনি বিষণ মনে গৃহ হইতে বাহির হইলেন) 
প্রবেশ -তোরণের পার্ষখে একখানি আসনে আানমুখে বসিয় রছিলেন, 
কি উপায়ে প্রপয়িনীর মান ভঞ্জন করিব, সেই উপায় চিন্তা করিতে 
লাগিলেন । চিন্তীয় এককালে নিমগ্ন । 

ওদিকে পান্রকা ভাবিলেন, ত্রাহ্মণকে কলা তিরস্কার করিয়াছি, 
তিনি কি করিতেছেন, কি তাবিতেছেন, দেখিতে হইল। ত্রচক্ষণ 
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ক্ষিপ্ত হইয়াছেন, উত্তম রহস্য উপস্থিত হইয়াছে | চিন্তা করিয়। 
আপন। আপনি একটু হাসিলেন ।-প্রহ্ষচারী কি করিতেছেন, দেখি- 
বার জন্য চলিলেন । নিত্যকামী যে গৃহে শয়ন করেন, প্রথমে সেই 
গৃহের দ্বারে উপ্কি মারিলেন, ব্রাহ্মণ গৃহে নাই, দেখিতে পাইলেন 
ন1, ইতস্তত অন্বেষণ করিলেন) দেখা হইল না, বহিদ্বারে গমনের উপ- 
ক্রমে দেখিলেন, দরজার পার্খেশ্িলা-পুরুষের ন্যায় ব্রহ্মচারী উপ- 
বিষ্ট। পাঁণতলে কপোলদেশ বিন্যস্ত, দীঘশ্মশ্রচ বক্রভাঁবে বক্ষ 
বানু অতিক্রম করিয়া নাভি আলিঙ্গন করিয়াছে । পত্রিকা ধীরে ধীরে 
সমীপবর্তিনী হইলেন, নিত্যকামী এত অন্য মনক্ক যে, কিছুই জানিতে 
পাঁরিলেন না। পত্রিকা পশ্চাতের আস্তরণের উপর নিঃশব্দে গিয়া 
দাঁড়াইলেন,-ধ্যান-নিমগ মূর্তির গা খেঁসিয় দীড়াইলেন, তথাপি 
ব্রহ্মচারী জানিতে পারিলেন না । 

পাত্রকা নিঃশব্দ পদসঞ্ণারে সহসা সম্ম.খে উপস্থিত শুইয়া কর- 
তালি দিলেন । নিতাকামী চমকাইয়| উঠিলেন । দেখিলেন, সম্মুখে 
পত্রিকা ।--আহ্লাদে বুক ফলিয়া উঠিল,__আসন হইতে উঠিয়া 
দ|ড়াইলেন। কহিলেন, এসো আমার মনোমোহিনী এসো! 

পত্রিকা সমসভ্ত্রম কহিলেন, বস্থুন, আপনি দাড়াইলেন 
কেন ? 

নিত্য | হা, বসিতেছি, তুমি অগ্্রে বসো। 

পত্রি। আপনি বস্থন, আমি বসিব না। 

নিত্যকামী কিঞ্চিৎ কুষ্ঠিত হইয়া কহিলেন, কেন ?-বসিবে না 
কেন ? তোমার কি ভইয়াছে রাগ করিয়াছ ৫ কেন ত্রদ্ধ হইলে ? 

পত্রি ।-_কা্ার উপর ক্রুদ্ধ হইব ? 

নিতা 1--কেন ? আমি তোমার অন্থগত। আমার উপর ॥ 
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পত্রি | সে কেবল মুখে । 

নিতা |--ক্ষস্তব্যো মেহপরাধঃ শশধর বদনে ! (শ্রীবিষ,!) শশি- 
যুখি ! আমার অপরাধ ক্ষমা কর! 

পাত্রকার ভুবনমোহন মুখে একটু হাসি আসিল। সে হাস 
নিত্যকীমীকে দেখাইলেন না, মুখ ফিরাইয়| হাসিলেন, ব্রহ্মচারী 
দেখিলেন না ।--সুবনমোহিনী সেই বক্র দৃষ্টিতে, সেই গম্ভীর 
তাবে, সেই স্মমধুর স্বরে কহিলেন, ছ্বিজবর ! এ গুণেই ত আম 
তোমার নিকটে বিনা1সুলে বিক্রীত হুইয়াছি। তুমি পূরুষরত্ব । 

এত দিনের পর পত্রিকা আজ নিতাকামীকে “তুমি” বলিলেন। 
নিত্যকামীর আনন্দের সীমা রহিল না, হাস্যমুখে আবার কহিলেন, 
 হ্ুন্দরি ' তুমি আমারে এত ভাল বাস, জানিতাম না। 

পত্রিকা তখন উঈষশ ভাঁমিয়া কহিলেন, না জানিয়াই এই, 
জানিলে কিআর আমি এতদিন কাম্মীরের রান্ষপন্দ্রে ভাবু নিষ্ক- 
ন্টক রাখিতে পারিতাম £ 

“কেন পারিতে না £ আমি তোমার সঙ্গে আছি,আমি তোমার 
সহায় আছি, আমি রাখিব |” নিত্যকামী এই কথা বলিয়। দীর্ঘ 
শ্মশ্র সঞ্চালন পুর্বক খল. খল. করিয়া হাসিলেন। 

পত্রিকা বুঝলেন, উষধ ধরিয়ীছে। উষধ তলায় না, কিছু খেতে 
চাঁয় না, এখন অনেক স্স্থ । মধুর সম্ভীষণে কহিলেন, খধিবর ! 
আমি চলিলাম,- বেলা হইতেছে, কে কোথ। দিয় আসিবে, 
দেখিবে, আম জাতিকুল হারাইব । কাজ নাই, আপনি বস্থুনঃ 
আমি চলিলাম । 

বেলা তখন ছয় দণ্ড অতীত 1 নিত্যকামী কন্িলেন। সুন্দরি ! 
একটু থাকো, আমি একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব । 
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পত্রি |-_-কি জিজ্ঞ।স। করিবে, কর, আমি আর অপেক্ষা করিতে 
পারি না, পুর্শশশশী কি মনে করিবেন । 

“ কিছু মনে করিবেন না, তিনি আমারে ঠাকুরদাদা বলেন, 
তুমি তার সহচরী, আমার গুছিণী, আমার কাছে আছ শুনিলে 
কিছুই মনে করিবেন না, কিছুই বাঁলবেন না। তুমি একই থাকো, 
একটী মাত্র কথা আমি বলিব 1” 

্রহ্মচারীর এই কাকুতি শুনিয়া, প্রণয় সম্ভাষণ বুঝিয়া, পত্রিকা 
বলেলেন, একটী কথা ? 

নিত্যকামী কহিলেন, হা, কেবল একটী মাত্র কথা । 

পজিকা ধৈর্য ধারণ করিলেন । ব্রহ্মচারী কহিলেন, স্থুর্য্য উদয় 
হইয়াছে, চন্দ্র অস্ত গিয়াছে, এখনো আকাশে লুকাইয়া আছে, অগ্রি 
জ্বলিতেছে, গঙ্গীষয়ুন! প্রবাহিত হইতেছে, সকলে সাঙ্ষী,--চন্দ 
সূর্য্য সাক্ষী, অগ্রি সাক্ষী, নদনদী সাক্ষী, তুমি সত্য করিয়। বল, 
কবে তুমি আমারে বিবাহ করিবে ৫ 

মনে মনে হাসিয়। পত্রিকা মধুর বচনে কহিলেন, এই তোমার 
একটী কথ] ৫ সে জন্য ভাবিতে হুইবে না। বিবাহ হইবে । যে দিনে 
পুর্ণশশীর বিবাহ হইবে, সেই দিনেই আমার বিবাহ । 

এই নংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়। পত্রিক। ত্রক্মচারীর দিকে পশ্চাঁদাবর্তন 
করিয়া ঘন ঘন পদক্ষেপে অন্দরা(ভমুখে চলিলেন | নিত্যকামী 
আর থাকিতে পারিলেন না, উঠিয়া সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িলেন | 
ডাকিলেন,_-দেখিতে পাইয়া ডাকিলেন, উত্তর পাইলেন না, 
সঙ্গে সঙ্গে ছুটিলেন ।__সুন্দরি ! যেওনা, _দীড়াও,--আর একটা 
কথ। । পুনঃ পুনঃ এইরূপ চীৎকার করিতে লাগিলেন, উত্তর পাইলেন 
না। পত্রিকা নয়নের অদৃশা হইয়া গেলেন,যে মছলে। তার! 
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থাকেন, পূরুষের সে মহলে প্রবেশের অধিকার লাই,--নিত্যকামী 
সেটী ভুলিয়া! গেলেন--বিহ্বল হইয়া-“স্মন্দরি 1-স্মন্দরি--যেও 
না-আর একটী কথা_-__” বজিভে বফিতে অনেক দূর অন- 
ধিকার প্রবেশ করিলেন,__অনেক দূর সঙ্গে গেলেন, পথে ক্চ কী 
নিষেধ করিল, চৈতন্য হইল,-ফিরিয়া আদিলেন ।- দীঘ নিশ্বাস 
ত্য।গ করিয়। মনে মনে আবার কছ্িলেন,_মনে মনে নহে) আত্ম- 
শত অন্চ্চকশে আপনি কহিলেন, পুর্ণশশীর বিবাহ ষে দিনে 
হইবে, আমার সহিত পত্রিকার বিবাহুও সেই দিনে হইবে । তবে 
আর কি 2- এই ভাবিয়া গৃহোপকণ্টে ফিরিয়া আমিলেন, পত্রিকা 
চলজিয়! গেলেন। ৃঁ 

আহ্বারাদির আড়ঙ্বরে আর নানাবিধ কথোপকথনে দিবা অতি- 
বাহিত হইল, নন্ধা! উপস্থিত । 

সন্ধ্যার পর পত্রিকাকে একান্তে পাইয়া পুর্শশশী বিষ বদনে 
মৃছুস্বরে কহিলেন, নিকটে এসো,-_বলো” গত রজনীতে যখন তুমি 
বিদ্যাধরীর চমত্কার গপ্প সমাণ্ড করিলে, তখন আমি তোমারে 
আহ্বাদে আলিঙ্গন করিতে ফাইতেছিলাম, তুমি নিবারণ করিলে, 
হাসিয় মুখ ফিরাইলে, সরিয়া গেলে, সে তাৰ তোমার কেন হইয়া- 
ছিল হাতে ধরি, সত্য করিয়া বল, কেন সেরূপ করিয়াছিলে ৫ 
_-ছুই,তিন বার এই প্রম্স করিলেন, পাত্রকা কিছু উত্তর দিলেন 
না। পুর্ণশশী উন্মাদিনী বিরহিণীর ন্যায় ব্যাকুলিনী হইলেন, 
আঁববাহিত। কুমারী বিরহ্যক্্রণা জানেন না, মনোবেদনায় বারম্বার 
এক কথ! বজিলেন, ভৃপ্তিকর উত্তর পাইলেন না। অনেকক্ষণ পরে 
পান্ধিকা কহিলেন, আমি কাঁমচারী বিভজিনী, _গন্ধর্ব-কন্যা-যে কূপ 
ইচ্ছা, তাঙ্কাই ধারণ করি । 
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পুর্ণশশী কহিলেন, তাহাতে কি বুঝি ৫ পত্রিকা হাঁসিয়। 
উত্তর করিলেন, তাহাতে এই বুঝিবে যে, আমি পন্ধর্বকুমীরী । 

চরুশীল! শশী ঈষৎ অন্যমনস্ক হইয়1 কিঞ্চিৎক্ষণ মৌন থাঁকি- 
লেন,_-একটী নিশ্বাস ফেলিয়| বলিলেন, ভগিনি ! এখন কি পরি- 
হামের সময় ৫ 

পত্রি ।--পরিহাঁস কিসে বুঝলে ৫ 

পুর্ণ |--কিসে না বুঝিব তোমার গল্প শুনিয়া আমার 
আহ্লাদ হইয়াছিল, আমি তোমারে আলিঙ্গন করিতে উঠিয়া- 
ছিলাম,--তুমি বারণ করিলে কেন £--সরিয়া গেলে কেন ৫-- 
এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি . তাহার উত্তর করিতেছ না) 
পাশ কথা পাড়িতেছ । 

পত্রি একে বুঝি পরিহাস বলে ? 

পুর্ণ |--নয় কেন এক কথার আর জবাব দিলেই লোকে 
পরিহাস বলে । 

পভ্রক] পুনরায় হাসায়ুখে কহিলেন, আহা! সরলা ত সরলা! 
মনে এক বিন্দু মলা নাই । আকাশের পুর্ণচন্দ্রে যৃগ্ক দোষ আছে, 
এ গুর্ণশশীতে তিলাঙ্কও নাই । দেখ, তখন আমি তোমারে যে 
বারণ করিয়াছিলাম, সেটী ভাল। তুমি প্ুর্ণবয়স্থা, তাতে অবিবা- 
ছিতা, তাতে আবার আমাদের রাঁজকমারের কাছে বাগদত্তা ;-- 
দেখ, যে ক্ুমারীর বিবাচ্চ হয় নাই, সে কাহাকেও আলিঙ্গন 
করিতে পারে না । অন্রঢ়। কুমারী দি কাহারেও আলিঙন করে,__ 
সে পুরুষই হোক, কি নারীই ভে।ক, কুমারী যদি কাক্ণারেও 
আলিঙ্গন করে, তাহা হইলে বড় দোষ। সে দিন রাজপুজ্জও 
আমারে এ কথা বালয়া দিয়াছেন'। 


অশোক কাননে জানকীর প্রতি 
দশানন। 





নিহারি নরারি রাজে, রাবণারি নাঁরী। 
বদিলেন নতমুখে, নেত্রে ঝরে বারি ॥ 
আবরি মলিন বাসে, শীর্ণ তনুখানি। 
অধোমুখী শশিমুখী, রবিকুল রাণী ॥ 

তবু কি তা! ঢাকা বায়, ফেটে উঠে রূপ । 
ছাঁয়| ঢাক! পুর্ণশশী, থাকে কি বিরূপ? 
চারি দিকে শুষ্ক পর্ণ, শুক্ক পত্রোদরে। 
চারু ফুটন্ত ফুল, যথা শোভা করে ॥ 
তেমতি শোভিলা বনে, জনক কুমারী । 
এত যে মলিন, তবু, শশিদর্পহারী ॥ 
মেঘে ঢাকা শশী যেন, থেকে থেকে ফুটে । 
বিজনে বিকসে ফুল, পরিমল ছুটে ॥ 
তেমনি রাঘবপ্রিয়া, রম আবরি। 
বমিলেন রামরূপে, ধ্যানযোগ করি ॥ 
যোঁগাসনে খষি ঘেন, রজ্জ, পরিহরি। 
ভয়ে জড়সড় হয়ে, বসিলা সুন্দরী ॥ 
হাসিয়া নিকটে আসি, ছুষ্ট দশানন | 
কহিতেছে রসাভাষে; অমিষ বচন 

অয়ি বিশালাক্ষি সীতে । কেন এত ভয়? 
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কেন তুমি ঝাঁপিতেছ, জঘন হৃদয় £ 
কেন তুমি লুকাইছ, কমল বদন ? 
আমারে তোমার এত, ভয় কি কারণ ? 
শুন স্বলোচনে 1 আমি কহিতেছি সার। 
আম] হতে কোঁনে। ভয়, নাহিক তোমার ॥ 
যখন হয়েছে মম, তোমাতে কামনা ! 
তখন ওসব ছল। ছাড় স্থলোচনা ॥ 
বহুমাঁন দান করি, করলো বরণ । 
নিতান্ত তোমারি আমি লয়েছি শরণ ॥ 
আরো শুন, স্বনয়নি! শান্ত কর মন। 
লঙ্কার ঈশ্বর আমি, বিখ্যাত ভূবন ॥ 
অভয়ে আমারে তুমি করিলে ভজন । 
নারিবে করিতে কিছু, আর কোনো জন ॥ 
কারো হতে আর তব, না রহিবে ভয়। 
এসে বাঁমা ! হৃদে এসো, জুড়াই হৃদয় ॥ 
আরো গুন চারুশীলে ! বুঝাই তোমায়। 
ধশ্মহানি শঙ্কা নাই, ভজিলে আমায় ॥ 
মোহিয়াছি তব রূপে, মোহছিয়াছে মন। 
মোহিনি ! আমার ভূমি, জীবনের ধন ॥ 
হরিয়াছ মন প্রাণ, রূপের ছটায় । 
হরিয়াছ চারু আখি! কটাক্ষ ছলায় ॥ 
মজিয়াছি তব রূপে, বন্দী বূপফাঁদে। 
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মজেছে চকোর চক্ষু, তব কান্তি চাদে ॥ 
তোযারে হরিয়। আমি, হইয়াছি চোর। 
মনোহর, সব তুমি, হরিয়াছ মোর ॥ 
তুমি হইবে না চোর, আমি যাঁব ধরা। 
এই কি বিচার তব, হ্যালে।, মনোহরা ? 
চোর তূমি ! তাই আমি, করেছি হরণ। 
বলে আমি তোমাধনে, করিব গ্রহণ ॥ 
পুরুষে নারীর রূপে, হইলে মগন। 
কোরে থাকে হেন কাজ, জান প্রাণধন ॥ 
বিশেষে রাক্ষস আমি, রাক্ষমের পতি । 
বলেতে রমণী ধরা, কুলের পদ্ধতি ॥ 
যারে তুমি ভাঁবিতেছ, ধশ্ম নাশ ভয়। 
রাক্ষমের ধন্ম সেটা, অধর্দের নয় ॥ 

ধন্ম অনুসারে আমি, ভজিব তোমারে । 
স্বৈরিণী হবে ন। তুমি, ধর্মের বিচারে ॥ 
আর যদি ভাঁবে। মনে, চক্দ্রনিভাননে । 
পাছে কেহ আসে, দেখে, বিলাসকাননে ॥ 
অয়ি ভীরু ! ভূলে যাও, ভেবোনা অন্তরে । 
সে ভয় করোনা তুমি, আমার গোঁচরে ॥ 
নিজে আমি তব আশে, আমিয়াছি যবে। 
কার সাধ্য হেথা আজি, উপনীত হবে ? 
কেহ আসিবেনা বনৈ, কোন ভর নাই। 
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আমারে সদয় হও, দোহাই দোহাই ॥ 

ছুই পক্ষে ছুই কথা, বলিলাম খুলে । 
কোনো ভয় করোনাকো, সব যাও ভুলে ॥ 
আরো! জেনো, পদ্নেত্রে ! বাসনা আমার । 
রসাভাষে অভিলাষ, করি পরিহার ॥ 

কিছু অনুরাগ নাই' নায়িকা বিলাসে। 
কিছুমাত্র সাধ নাই, হাস্ত পরিহাসে ॥ 
দেবীপদে বরি তোমা, পুজিখ ললনে । 
গুজনীযা হবে তুমি, স্বর্ণ নিকেতনে ॥ 

কত নারী আছে মম, স্বর্গ বিদ্যাধরী। 

কত বিলাসিনী আছে, স্ররেশ স্থন্দরী ॥ 
সবার উপরে আছে, রাণী মন্দোৌদরী। 
তদুপরে পাটরাণী, হইবে স্থন্দরি ! 
সকলেই সেবাদাসী, হইবে তোমার । 
আমারে ভজহ সীতে, ভেবোনাকো। আর ॥ 
পরিহর শোক রামা ! পরিহর শোঁক। 

এ অশোকে হবে তুমি, অশোকে অশোক ॥ 
আরে! বলি কমলাক্ষি ! পুর্ণেন্দু বদনা । 
সকলেই কোরে থাকে, স্থখের কাঁমনা | 
এই তুমি বোসে আছ, রুক্ষ এলো কেশে। 
ভূতলে শয়ন কর, কাঙীলিনী বেশে ॥ 
নিয়ত চিন্তায় রত, মলিন বসন । 
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উপবাসে ক্ষয় হয়, তরুণ যৌবন ॥ 
বল দেখি শশিমুখি ! করি নিবেদন । 
একে কি বলিয়া থাকে, স্বখের সাধন ? 
এসোলো প্রমন্ন হও, পঙ্কজ-নয়নে ! 
আমারে আশ্রয় কর, স্থপ্রমন্ন মনে !! 
বিবিধ বিচিত্র মালা, অগুরু চন্দন । 
স্থশোভিত কর গাত্রে, দিব্য আভরণ ॥ 
মহা মূল্য বাম পর, চড় দিব্য যাঁন। 
স্বর রমণীয় গৃহে, লহ আঁসি স্থান ॥ 
নৃত্য গীত বাদ্যামোদে, থাকিবে তথায় । 
দেবের ছুলভ বস্তু, ভূপ্তাব তোমায় ॥ 
দেবের ছুলভ সুখ, করিবে সাধন । 
দেবের দুলভ রত্ব, করিবে ধারণ ॥ 
পারিজাত মন্দারের, আমি অধীশ্বর। 
অধীশ্বরী হবে তুমি, শোভিবে স্থন্দর ॥ 
মনোহর অট্রালিকা,, স্বর্ণ প্রাসাদ । 
বিচিত্র সোণার খটা, স্বর্ণময় ছাদ ॥ 
স্বর্ণময় সিংহাসন, স্বর্ণময়ী পুরী। 
স্বর্ণদ, ব্বর্ণছত্র, স্বর্ণ ভেরী তুরী॥ 
সকলি তোমার হবে, ওলো বরাঙ্গনে ! 
সহজ সহত্র দাপী, সেবিবে চরণে ॥ 
লঙ্কার ঈশ্বরী তুমি, হবে প্রমোদিনী । 
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আমারে প্রসন্ন হও, বিশ্ববিনোদিনী ॥ 
যাপিছ যৌবনকাল, নিশ্বীম পবনে | 

পাবে কি এ রত্বু পুনঃ, ভাঁবিছ কি মনে ? 
এ জগতে স্থবদনি ! যাহা কিছু ষায়। 
ফিরে কি তা আসে আর ? ফিরে কেহ পায়? 
চোলে যায় আোতপথে, সআ্রোতস্বতী নীর। 
চোলে যাঁয় ভ্রুতগতি, ধানুকীর তীর ॥ 
ঘাঁয় বটে, ফিরে কি তা আমে আর বার ? 
কু নয়, কভু নয়, আসে নাকো আর ॥ 
তাই বলি বিধুমুখি ! মান বাড়ায়ো৷ না । 
স্থখের যৌবনকাল, বৃথা! কাটায়ো না ॥ 
গেলে আর ফিরে কভু, ফিরে আমিবে না। 
যৌবন “এসেছি” বোলে কভু তৃষিবে না ॥ 
তাঁই বলি শশিমুখি! বাঞুণ কর স্খ ! 
আমারে প্রসন্ন হও, ঘুচে যাবে দুখ ॥ 
পাটরাণী হবে, তুমি, লঙ্কার ঈশ্বরী। 

দাঁপী হয়ে রবে তব, রাণী মন্দোদরী ॥ 
আরে বলি স্থরূপমি ! তুমি স্বরূপসী । 
তোমার রূপের কাছে, লজ্জিত! উর্বশী ॥ 
দিব্যরূপ স্থষ্টিকারী, দেব প্রজাপতি । 
তোমারে নিম্মীণ করি, চিন্তাহীন মতি ॥ 
চুড়ান্ত হয়েছে রূপ, শরীরে তোমার । 
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অণুহাঁর! বিধাতার, পুঁজি নাহি আর ॥ 
অনুপম রূপরাশি তুমি লো ভাঁমিনি ! 
ত্রিলোকে তোমার সম, নাহিক কামিনী || 
এত কথা কি বলিব, বায়ু বহ্ছি প্রায় । 
বিধাতার মন টলে, হেরিলে তোমায় ॥ 
“বিষু যদি তোমারে, তিলেক তরে পান। 
লক্ষী সরস্বতী পানে, ফিরিয়| না চাঁন ||” 
নেত্র মম পড়িতেছে, যে অঙ্গে তোমার । 
নড়িতে চাহে না, কভু ফিরে নাক আর ॥ 
সর্বব অঙ্গ মধুময়, তুমি মধুময়ী । 

আমারে আশ্রয় কর, প্রেমরসময়ী ॥ 

মোহ ছাড়, হও বাম ! ঠাট ছল জয়ী। 
রাঁবণে আশ্রয় কর, প্রেমরমময়ী | 
একান্ত তোমারি আমি, ওলো বরাননে ! 
মোহ ছাড়, দয়] কর, ভজ দশাননে || 
সংসার সমুদ্র মথি, যত রত্বধন । 

এ জীবনে করিয়াছি, যাহা আহরণ ॥ 
সকলি তোমার সীতে ! কলি তোমার । 
আমারে সদয় হও, ছলিও না আর || 
মনোময়ী ! মনোরথ, কর লে। সফল । 
সেবিবে তোমারে যত, রমণী মণ্ডল ॥ 
তোমার প্রীতির হেতু, ওলো সুলোচনে । 
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ধরণী করিব জয়, এক শরাসনে ॥ 

জনক জনকে তব, বাঁড়াইতে মান। 
সসাগর! বসুন্ধরা, করিব প্রদান || 

আরো বলি কমলাক্ষি ! দেখাব তোমারে । 
সমকক্ষ কেহ মম, নাহি এ সংসারে ॥। 
দেবাঁস্ুর নাগ নর, বড় বড় বীর । 

সমরে আমার শরে, কেহ নহে স্থির || 
পিতা, ভ্রাতা, জ্ঞাতি তব, হবে ধনপতি । 
আমারে যৌবন দাঁন, করলো যুবতি ! 
কারেও করো! না ভয়, সব আমি পারি । 
ভূবন বিজয়ী আমি, লঙ্কা অধিকারী ॥ 
কেবা ইন্দ্র, কেবা। ব্রহ্মা, কেবা তব স্বামী £ 
মনে রেখো রক্ষোলক্ষিন ! লঙ্কেখ্বর আমি ॥ 
আমারে ভজন কর, স্চারু রূপি ! 
লঙ্কার আকাশে তুমি, হবে পুর্ণশশী ॥ 


আরো যদি বিধুমুখি ! ভয় কর মনে । 
আসিবে তোমার রাঁম, রাঁক্ষল ভবনে ॥ 
দেখিবে আমার তুমি, তাঁর আঁর নও । 
কলঙ্ক হইবে বোলে, ভীতা যদি হও ॥ 
সে ভয় কিছুই নাই, শান্ত কর মন। 
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কি সাঁধ্য রামের ? করে এখ! আগমন £ 


রাঁজ্যভ্রষ্ট বনচারী, জটাচীর ধারী । 
ফলমুল খেয়ে ফিরে, কানন বিহারী ॥ 
জীবনে সংশয় তার, কি করিবে রণ । 
নরাশী রাক্ষসে তারে, করিবে ভক্ষণ ॥ 
সন্ন্যামী হইয়ে ফিরে, বিধি তারে বাম। 
কেন ভয় কর রামা ! কোথাকার রাম? 
আমারে ভজনা কর, হও পাটরাণী । 
রত্র সিংহাসনে রেখে, সেবি পাছুখানি ॥ 
স্বর্ণপুরে রাজ্য কর, স্বর্ণাননে বমি । 
স্বর্ণাকীশে শোভা পাও, স্বর্ণ পূর্ণশশী ॥ 
নীরবিলা লঙ্ষেশ্বর, এত কথা বলি। 
আজি সীতা লভিলা'ম, মহা কুতৃহলী ॥ 
কি দেন উত্তর সীতা, শুনিবার তরে। 
নিকটে বসিল ছুষ্ট, প্রফুল্প অন্তরে | 
আবার কাপিলা সীতা, জড়সড় হয়ে | 
সরোঁষে সাহস কিছু পরাজিল ভয়ে ॥ 
গর্ভজিলেন নতমুখে, সুধাশু বদনী। 
লাঙ্গলে তাড়িলে বথা, গঞ্জে কাল ফণি | 
ভাঁবিলেন, ক্রোধ করা, হইবে বিফল। 
ভাঁবিব অমৃত প|ব, উঠিবে গরল ॥ 

3৮ 
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ঘা হোক, নীরবে থাকা, উপযুক্ত নয় । 
সময়ে উত্তর কিছু করিতেই হয় ।। 

কিন্তু পরদারহারী, পাষণ্ড বর্ধবর ॥ 
কেমনে ইহার সনে, করিব উত্তর | 
মুখাঁমুখী কোন কথা, কভু কহিব না। 
পর পুরুষেয় ভাঁম।, কভু সহিব না ।। 

কি করি, কি বলি, আঁপ, কেমনেই বলি। 
রোধে তোষে ছুরাশযে, কেমনে বা ছলি ॥ 
ভাবিয়৷ চিন্তিয়া শেষে, করিলেন স্থির । 
কথ। কব, খেদাঁইব, তুলিব না শির ॥ 
ব্যবধান ব্যপদেশে, করি আকিঞ্চন। 
একগাছি তৃণ, মাঝে, করিল স্থাপন ॥ 
ছুজনে পৃথক হয়ে, মুছুল বচনে। 
হতকথা কহিলেন, রাজ দশাননে ॥ 
শুন লঙ্কা! অধিপতি ! বীরেন্দ্র প্রধান । 
শুনিয়াছি হও তুমি, অতি পুণ্যবাঁন ॥ 
জগত বিজয়ী তুমি, রক্ষোকুলপতি । 
শুনিয়াছি, জ্ঞানে, ধন্মে, শুদ্ধ তব মতি ॥ 
এ কেমন ব্যবহার, খাচ পরদার। 

রাজ। তুমি, রাজধন্মে এ কোন্‌ বিচার ? 
পরনারী হই আমি, দতী পতিত্রতা । 
আর কিছু নাহি জানি, সদা পতিরতা ॥ 
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আমারে ছু'ঁইতে চাঁও, কেন হেন আশা ? 
ধন্মের আবানে কেন, অধন্মের বাসা £ 
ফিরে ঘরে যাও রাঁজ। ! করি নিবেদন ! 
স্বখে গিয়ে ভোগ কর, নিজ রাজ্যধন ॥ 
কেন মিছে সতীশাপে, যাঁবে রসাতল ৷ 
রাজ। তুমি” সব জানো, কি বুঝাব বল ॥ 
ফিরে ঘরে যাও রাজা, স্বর্ণ লঙ্কাস্বামী। 
ভূতলে শয়ন করি, কাগালিনী আমি ॥ 
নিজ পত্বীগণে তুমি, রক্ষিবারে জানো । 
পর পত্বীগণে রাজা, সেই ভাবে মানে | 
মঙ্গল হইবে তব, রক্ষকুলেশ্বর | 

রাঁজ। তুমি, নারী আমি, কি কব বিস্তর ॥ 
মহা পরাক্রমে তুমি, শাসিতেছ ধরা | 
তোমার উচিত নয়, পরনারী হরা ॥ 
বড় বড় মন্ত্রী তব, আছে সভাস্থলে। 
কেহ কি এমন নাই, হিত কথা বলে ? 
পরনারী হরা হোলে স্থখহারা হয়। 
স্বর্গস্থখ, ভোগ সখ, তুল্য কত নয়॥ 
পরদাঁর! হরে যারা, ছুদিনের তরে । 
ছুটাদিন পৃথিবীতে, স্থখভোগ করে ॥ 
তার পর কি হইবে, নাহি থাকে মনে। 
অন্স্ত নরক বাঁস, অনন্ত জীবনে ॥ 
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লক্ষণেতে বুঝিতেছি, দেখিয়। স্বভাব । 

সদাচাঁরী সচিবের নিতীন্ত অভাব || 

কাঁরে বলে রাঁজমন্জ্রী, সমাঁজ উজ্জল | 

দেখ নাই লঙ্কেশ্বর, তাহাদের বল ॥ 

শুন নাই কভু তুমি, তাহাদের বাণী। 

ভোগেতে ভুলিয়া আছ, লয়ে নাঁনা রাণী | 
ছিছি। ছিছি! একি কাজ ' সাজে হে তোমায়। 
পাঁপে মতি হলে, রাজ্য ছারেখারে যাঁয় || 


কাপ ১৮ শিশীশপশাি 


আর এক কথা আঁমি, নিবারি তোমায় । 
পূর্ণশশী আর তুমি বৌলোনা আমায় ॥ 
আছিলাম পূর্ণশশী, জনক সদনে | 
আছিলাম পূর্ণশশী, অধঘোধ্য। ভবনে ॥ 
আছিলাম পুর্ণশশী, পঞ্চবটী বনে ! 
ভ্রমিতাম গ্রহ্গতি, রামচক্দ্রসনে ॥ 
যেদিনে আমারে তুমি, করিলে হরণ। 
সেই দিন এ শশীতে, হইল গ্রহণ ॥ - 
আজি পুনঃ রাহু হয়ে এ আশ্রমে পশি। 
গ্রাদিতে এসেছ লোভে, ক্ষীণ পুর্ণশশী | 
আর আমি পূর্ণশশী, পুর্ণশশী নই । 

পৃনঃ পুনঃ রাহ করে, আঁবরিত হই ॥ 
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ছাঁড় রা ! ছেড়ে বাঁও, পুর্ণশশী অরি। 
পূর্ণশশী হই আমি, মুক্তি স্নান করি ॥ 


শাল পা পপ শিস 


বলিতে বলিতে হলো, ক্রোধের উদয় 
নয়নে ভ্বলিল বহি, কাপিল হৃদয় ॥ 
রক্তাভ1 ধরিল নীল নলিন নয়ন । 

ভ্বলিল সতীত্ব তেজ, দীপ্ত হুতাঁখন ॥ 
কহিলেন ছ্ুরাঁচারে, পরুষ বচন । 

অভয় হৃদয় সতী, রামপদে মন ॥ 

ওরে ছুষ্ট নিশাচর! পাপিষ্ঠ পামর ! 

বড় বাঁড়িয়াছে বুক, কিছু নাহি ডর ? 
যাঁহা মুখে আমিতেছে, ভাষিতেছ তাই । 
কুকুরে সিংহিনী বাঞ্চ1, কিছু লজ্জা নাই ? 
কে তুই লঙ্কার রাজ ? কে তুই ছুর্দদতি £ 
কে তুই পাষণ্ড দস্থ্য, বহু সৈন্যপতি.? 
কেব! তুই অস্ত্রধারী রাক্ষন রাঁবণ ? 

কি তুই দেখাস্‌ মোরে, মণি রত্ব ধন £ 
থাক্‌ তোঁর লক্ষ লক্ষ, অমর স্ুন্দরী। 
থাক্‌ তোর বনুরত্ব, রাণী মন্দোদরী ॥ 
থাক তোর স্বণপুরী স্বর্ণ সিংহাসন | 

থাক তোর হয় হস্তী, বীর অগণন "* 
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থাক্‌ তোর বহু পুত্র, বছ দাঁসদাসী। 
থাক্‌ তোর বহু সৈন্য, রুধির পিপানী | 
থাক্‌ সব, যত থাকে, কিছুতে না ডরি। 
রামের প্রসাদে আমি তৃণজ্ঞান করি ॥ 

বত ভেদ শিবা আর কেশরীতে বনে । 
তত ভেদ তোতে আর, শ্রীরঘুনন্দনে ॥ 
ঘত ভেদ গোঁষ্পদেতে, জলনিধি ধামে । 
তত ভেদ তোতে আর, দাশরথী রামে ॥ 
যত ভেদ গজপতি, বিড়ালে কাননে । 
তত ভেদ রঘূপতি, আর দশাননে ॥ 

যত ভেদ বাঁয়সের, খগেন্দরের সনে । 

তত ভেদ তোতে আর, শ্ীরঘুনন্দনে | 
শোন্‌ দুষ্ট ! পাপমতি ! কহি আমি তোরে । 
আপনার ভাল মন্দ, দেখ চিন্তা কোরে ॥ 
যদি জিতে সাধ থাকে, লঙ্কা! অধিপতি । 
যদি চাহ রক্ষিবারে, লঙ্কাব বমতি || 
তবে এক কন্ম কর, ওহে রক্ষোবীর ! 
রামের চরণে গিয়ে, নত কর শির ॥| 

স্বর্ণ দোলে তুলি মোরে, লহ্‌ স্কন্ধে করি । 
আমি ক্ষমাইব তোরে, গ্রভূপদে ধরি ॥ 
কিছু অমঙ্গল তোর, হবেনা রাবণ । 

দয়ার সাগর রাম, কমললোচন ॥। 
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দেখ, ধূর্ত ! মনে ভেবে, যত তোর বল। 
চুরি কোর্সে এনেছিস, প্রকাশিয়ে ছল ॥ 
সে দিন শীরাম যদি, থাঁকিতেন ঘরে । 
ফিরে না আমিতে হতো, লঙ্কার ভিতরে ॥ 
আজি তুই, মন্দ বাণী, কহিস্‌ আমায় । 
আমন হয়েছে কাল, খণ্ডন না যায় ॥ 
সতী পতিতব্রতা আমি, রামধ্যান মনে । 
নিতান্ত জনম শোঁধ, দাসী ভ্রীচরণে | 
প্রভা মথা কভূ নাহি, ছাঁড়ে প্রভাকরে | 
তেমনি ছুখিনী সীতা, ভাঁবে রঘুবরে ॥ 
এভাঁবে ধিভাঁব চেষ্টা, করিছু বর্বর | 
সবহশে হইবি ধ্বংস, পাপিষ্ঠ পামর ॥ 
রবিতেজ শুষে বথা, জলধির নীর ৷ 
সেইরূপ রাম শর, শুষিবে রুধির || 
রবিকুলে কালী দিবে, এত কি সাহস ? 
দুর হও! দূর হ৪! ছুরাত্মা রাক্ষল ! 


নাটকাভিনয়। 
আজকাল আমাদিগের সাহিত্য সমাজের উন্নতিশীল পরিবর্তনের 


সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের কচিরও অনেকাংশে পরিবর্তন হইয়া আসি- 
তিছে। যুসলম।ন রাজত্বের সমগনী হইতে আমা দিগের যে রুচি-বিপর্ষযয় 
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ঘটিয়। আমিতেছিল, তরু! এক্ষণে পরিবর্তিত হইয়া পুনর্ধার প্রক্কৃতিস্থ 
হইতেছে । কৃভবিদ্য সম্প্রদায় আর গোপালে উড়ে ও গোবিন্দ অধিকারী 
প্রভৃতির যাত্রা শুনিয়া স্বাভাবিক আমোদশ্ড্রিয়তাকে চরিতার্থ করিতে 
পারিতেছেন না, তাহারা এক্ষণে বিশুদ্ধ আনন্দপ্রদ পুর্বব প্রবর্তিত 
নাট্যামোদে প্ররৃত হইয়া দেশের পুর্বগৌরবের সংস্থাপনে কৃতগ্রযত্ত 
হইয়াছেন । 
বর্তমান মাসের দ্বিতীয় সপ্ত।ভে সিযুলিয়] “বঙ্গরঙ্গ ভূমির” নাট্যা- 
লয়ে “একেই কি বলে বাঙ্গালী সাভেব” ও “বুড়ো শালিকের ঘাড়ে 
রোয়া” এই ছুইখানি প্রহসনের অভিনয় দর্শন করিয়া আমরা যারপর 
নাই পরিতৃপ্ত হইয়াছি। প্রথম প্রহসন, স্ততন খানি এখানির অভিনয় 
অতি উত্কৃষ্টই হইয়াছিল, ইস্থার নায়ক গোপাল বাবু, নায়িকা সরলা 
ও অন্যান্য অভিনেতাদিগের মধ্যে বাচস্পতি ও ভাবিনী আপন আপন 
₹শ অতি স্ুন্দররূপে অতিনয় করিয়া শ্রোভৃবর্ণের মনোরঞ্জন 
করিয়াছিলেন | এ অভিনয়টী দেখিয়া অনেক বাঙ্গালী সাহেবের 
চৈতন্য হইবার সম্ভাবনা | যদি না হয়, তবে আমাদের নিতান্ত 
ছরদৃষ্ট ! দ্বিতীয় প্র্দনখানির অভিনয়ও মন্দ হয় নাই, ইহার অভি- 
নেতৃগণের মধ্যে তক্ত বাবু; গদা» পুঁটী ও হানিফগ।জীই উৎকৃষ্ট । এই 
মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উক্ত রঙ্গভূমির অভিনেতৃগণ নবনাটকের 
অভিনয় করিয়াছিলেন | যদিও তাহ। সমধিক প্রীতিগ্রদ হয় নাই, 
তথাচ গবেশ বাবু শ্রোতৃবর্শের যথেষ্ট আনন্দবদ্ধন করিয়।ছিলেন | 
রঙ্গভূমির অধ্যক্ষেরা জ্ীলোকদিগকে অভিনেতৃ দলে নিযুক্ত করিয়। 
একটী মতন প্রথা প্রচলিত করিয়াছেন | সেটী ভাল কি মন্দ, তাহা 
বল! এ প্রস্তাবের উদ্দেশা নহে, সুতরাং ক্ষান্ত রহিলাম | 


পা জজ 


44471 
দীর্ঘ জীবন। 


পপ াস্প্পাাপপরীৌ পপ পাপ 


জগতের প্রারস্তাবধি মনুষ্যের আয়ু ক্রমশ হাঁস পাঁইয়! 
আমিতেছে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর আদি কাল বিভাগ সত্য 
বা অলীক, তাহ! আমর। বলিতে সমর্থ নহি। অতএব সে সময়ে 
মনুষ্য কতকাল পর্য্যস্ত জীবন ধারণ করিতেন, তদ্বিষয় 
আমর] কিছুই জানি না। কলিষুগের মাহাজ্য্যেও “বিংশত্য- 
ধিক শত বর্ষং পরমায়ুঠ” পাঠ লিখিত রহিয়াছে । কিন্ত 
অধুনা এত দীর্ঘজীবী লোকও দৃষ্ট হয় না। খ ধর্্মা- 
লম্বীদিগের প্রধান পুস্তক অনুসারে জাঁন! ঘাঁয় বে, প্রথম 
স্যষ্ট পুরুষ আদম নয় শত ব€সর জীবিত ছিলেন | তৎ- 
পরে ক্রমশই মনুষ্যের জীবন হ্রাস পাইয়া আসিতেছে। 
মধ্যে মধ্যে এক একজন দীর্ঘজীবির নাম শ্রুত হওয়া যায় । 
রয়েল সোসাইটির পুস্তকে লিখিত আছে যে, টমাস 
পার ১৫২ বগসর জীবিত ছিলেন ও হেন্রি জেন্কিন্স 
১৬৯ বতসর বয়ঃক্রমে মাঁনবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন । 
ভারতবর্ধেও এরূপ দীর্ঘজীবী অনেকেই হইয়া গিয়াছেন। 
তথাপি এই সকল দীর্ঘজীবীদিগের সংখ্যা সমষ্টি করিলে 
সমস্ত জগত্বাসী মনুষ্যদিগের সংখ্যার ভগ্রাংশের এক 
হুশ বলিয়া প্রতীতি হইবে না | মনুষ্যতত্ববিৎ 
১, 
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পণ্ডিতদিগের অনুসন্ধান ও ইতিহাসের প্রমাণ দ্বারা 
একটি নিয়ম জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে । প্রাচীন কালে যে 
সমমে জগতে মনুষ্যের সংখ্যা অতি অল্প ছিল, সে 
সময়ে মনুষ্য অধিক কাঁল পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করিত, কিন্তু 
মনুম্যের সংখ্যা বুদ্ধি অনুসারে পরমায়ুর কাল হাস 
পাইয়া আমিতেছে ।. আর ইহাও দুষ্ট হয় ষে, কয়েকটা 
প্রাকৃতিক নিয়ম রক্ষা করিলে এখনও অধিক কাল পর্যস্ত 
জীবন ধারণ করিতে পারা ঘাঁয়। প্রাচীনকালে এ দেশে 
যে যোগশান্ত্র প্রচলিত ছিল, তাহা এইরূপ নিয়ম হইতে 
নিবদ্ধ হইয়াছিল। যোগীরা দেই নিয়ম বলে বহুকাল 
পর্যাস্ত জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইতেন। আমাদিগের 
বক্তব্যের ইহা উদ্দেশ্য নছে যে, মকলেই জনস্থান ত্যাগ 
করিয়! যোগী হইয়া কাননে গিয়া বসতি করুন। আমরা 
যোগী শবের সে অর্থ গ্রহণ করি নাই । নিয়ম প্রতিপালক 

হযমীকেই আমরা যোগী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি । জল, 
বায়ু, স্থান, উত্তাপ, আলোক, ইহাই সকল জীবনের প্রধান 
পরিপোষক | জলবায়ুর দোষে অনেককেই অকাঁলে কণল- 
গ্রাসে পতিত হইতে হয়। এই দোষ হইতেই অনেক 
পীড়ার উৎপত্তি হয়। জন্মস্থান ও আঁবাস-ভূমির প্রতিও 
দৃষ্তি রাখ! কর্তব্য। স্বাস্থ্য রক্ষার নিমিভ্ নিয়ম নির্ধার্যয 
কর! কর্তব্য, কিন্ত সেই নিয়ম দেশ, কাল ও পাত্র বিবে- 
চন! করিয়া! স্থির করা কর্তব্য । যে নিয়ম স্থাপন করিলে 
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ইংলগাদি শীতপ্রধান দেশে স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পাঁর! 
যায়, তাহ! ভারতবর্ধাদি উঞ্ণদেশে উপকারক না হইতে 
পারে। যে নিয়ম অবলম্বন করিয়া বালক পীড়া হইতে 
মুক্ত হইতেছে, বৃদ্ধের সে নিয়ম দ্বারা কোন উপকার 
দর্শিতেছে না, ইহা আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই । কোন 
কোন পীড়া হইতে মুক্তিলাভ করিবার নিমিত্ত স্ত্রীও পুরুষ- 
ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম অবধারণ করিতে হইতেছে । কিন্তু 
একটী নিয়ম স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে গে, দোষহীন জলবায়ু 
সেবন করিলে ও যথাঞ্চালে শারীরিক পরিশ্রম ও নিদ্রার 
বশীভূত হইলে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করিতে পারা 
যায় আমাদিগের দেশে অনেকগুলি প্রাকৃতিক নিয়মের 
অবমাননা! করা হইয়। থাকে । অনেকে তাহাকে সভ্যতার 
চিহ্ন বলিয়! গণ্য করিয়! থাকেন। কিন্তু বস্তৃতঃ তাহা নহে। 
মাদক দ্রেব্য সেবন, ব্যায়াম আদি শারীরিক পরিশ্রমের 
অভাব ও নানাপ্রকার গাহস্থ্য নিয়মের বিশৃঙ্খলা বশত 
অনেকেই অল্প বয়সে জীবন ত্যাগ করিতেছেন । অশ্রচত- 
পূর্ব ন'নপ্রকার উৎকট পীড়া অধুনা প্রকাশ পাইতেছে। 
এক জন বিজ্ঞ পণ্ডিত লিখিয়াছেন যে, মনুষ্যসংখ্যার 
ক্রমশ বৃদ্ধি হওয়াই জাগতিক নিয়ম । জগতের নাশও 
মনুষ্য বৃদ্ধি বশতই হইবে। বহু সংখ্যক মনুষ্য বৃদ্ধি 
হইয়া পরিশেষে নানীপ্রকার নূতন পীড়া উত্পন্ন হইয়। 
সম্পূর্ণ জগৎধ্বংস হইয়! যাইকে। এই বাক্য কতদুর পর্য্যস্ত 
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সত্য, তাঁহা আমরা বলিতে পারি ন।। কিন্তু সাধারণত 
যে পর্য্যন্ত আঁমরা দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে স্বাস্থ্যের 
ক্রমশ হীনত্বই দৃষ্ট হইতেছে । 

শারীরিক পরিশ্রম জীবন পোঁষক ও মানসিক পরিশ্রম 
জীবন শোষক বলিয়! প্রসিদ্ধ আছে। আধুনিক জনসংখ্যা! 
দেখিয়াও এই নিয়ম স্পষ্ট সিদ্ধ হয়। কৃষকের বনুকাঁল 
পর্য্যন্ত জীবিত থাকে, রাজনীতি ব্যবমায়ী, ভিষক্‌ ও 
মস্তিষষজীবী লোক তাঁহাদিগের অপেক্ষা অল্নকাল জীবিত 
থাঁকেন। কিন্তু আশ্চধ্যেয় বিষয় যে, ন্যায়শীস্ত্র ব্যবসায়ী 
ভট্টাচার্য্যেরা অপেক্ষাকৃত অধিক কাল জীবনধারণ করেন । 
কারণ মাদকাদি প্রাণনাশক দ্রব্যের ব্যবহার না করাতে 
তাহারা অধিক কাল স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হন। 
প্রাচীনকালে কি প্রকার অবস্থা! ছিল, তাহ! আমর! বলিতে 
পারি না। প্রাচীনদিগের জীবনবৃত্তান্ত আমরা অবগত নহি। 
যে পর্যন্ত আমাঁদিগের জানা আছে, তাহাতে বোধ হয় 
যে, মানসিক পরিশ্রমকারীরা প্রাচীনকালেও দীর্ঘজীৰি 
হইতেন না। মানসিক পরিশ্রমকারী বৌদ্ধধর্ম প্রকাশক 
শাক্য সিংহ খষ্টের পঞ্চশত বর্ষ পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াও 
অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রমে জীবন ত্যাগ করিয়াছিলেন । তাহার 
সমকালীন অন্য অন্য লোক আরব ও তুরক্ষ দেশে ছুই 
শত বহুসর পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন ॥ ইহার প্রমাণ খ্ট- 
ধর্মীবলম্বীদিগের পুস্তকে পাঁওয় যায় । উপসংহার কালে 
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আমাদিগের এই মাত্র বক্তব্য বে, অধুনা মানসিক পরিশ্রম 
করিয়াও যদি কয়েকটা প্রাকৃতিক নিয়ম রক্ষ! কর! হয়, 


তাহা হইলে অনেক সময়ে অকাল মৃত্যু হইতে অব্যাহতি 
পাওয়া যাইতে পারে। 


ররসএসনররক। এরি 


বয়ঃক্রম। 





মনুষ্য চিরকাল জগতে অবস্থিতি করে না । জন্মিবা- 
মাত্রেই মনুষ্যনামের গৌরব রক্ষা করিতেও সমর্থ হয় না। 
প্রথমতঃ কিছুকাল নিতান্ত নিঃসহায় ও বলহীন অবস্থায় 
অতিবাহিত করে | সে সময়ে নান! প্রকার জ্ঞান, অভি- 
লাষ, ইচ্ছ! ও ভাব তাহার হৃদয়স্থ হয় না । শেষ কিছু- 
কালেও পুনরায় প্রথম অবস্থার ম্থায় সময় অতিপাত 
করিতে হয়| জগতম্থ সমস্ত ক্ষণভঙ্গুর দ্রব্যের ন্যায় মনুষ্য- 
শরীরেরও উৎপত্তি, উন্নতি ও ধ্বংস কাল নির্দিষ্ট আছে। 
এই নিয়ম কোনে প্রকারেই লঙ্ঘন করিতে পারা যায় 
ন1। যাহারা যৌবনে উন্মন্ত হইয়া নাঁন। প্রকার ছুক্ষিয়! 
করেন ও ফাঁহারা দানাদি নান। সৎ কাধে কাল অতিপাত 
করেন, তহাদিগের উভয়কেই যথাকালে বা্ধক্য ও মৃত্যু 
আলিঙ্গন করে। কোনো প্রকারের তোষামোদ ও ভয় প্রদ- 
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শন দ্বার পরম নিয়ন্ত।র এই নিয়মকে দূরে রাখিতে পার! 
যায় না। যাহা হউক, এতদ্বিষয়ে আমরা কোনে কথ! 
উত্থাপন করিতে ইচ্ছুক নহি; মনুষ্য ও জীবগণের বয়ঃ- 
ক্রমের ভিন্ন ভিন্ন ভাগের উল্লেখ করাই আঁমাদিগের 
উদ্দেশ্য । পঞ্ডিতের৷ মনুষ্যের বয়ঃক্রম সপ্ত ভাগে বিভক্ত 
করিয়াছেন । যথ! দুপ্ধপোষ্য অবস্থা, শৈশব, কিশোর, 
তরুণ, যুবা, বাদ্ধক্য এবং জরা অবস্থা । সকলেই যে, এই 
সপ্ত ভাগেব সুখ ও ছুঃখ ভোগ করিতে সমর্থ হন, তাহ! 
আমরা বলিতেছি ন1। অনেকেই প্রথমও দ্বিতীয় অবস্থাতে, 
কেহ বা তৃতীয় বা তৎপর পর অবস্থাতে জীবন ত্যাগ 
করিতেছেন । অতি অল্প সংখ্যক লোকই সপ্ত পদবী আরুঢ় 
হইতে সমর্থ হন। কিন্তু নির্দিষ্ট কালে সকলেরই অবস্থার 
পরিবর্তন হয়। কেহ অতি অল্পকাঁলের মধ্যে মৃত্যুপথে ঘাত্র 
করিবেন বলিয়া! তন্নিমিত্ত সপ্ত অবস্থার ভোগ সেই অল্প 
কালের মধ্যে আম্বাদন করিতে সমর্থ হন না। আমর। 
এ স্থলে কোনো নূতন কথা কহিতেছি না, ইহা সকলেই 
অবগত আছেন, বরং গ্রাম্য মনুয্যেরাও ইহার যথার্থতা. 
স্বীকার করিবেন ও কহিবেন যে, বালক মৃত্যুর অব্যবহিত 
পূর্বে যুবা ব1 বৃদ্ধ হইযা প্রাণত্যাগ করে না| কিন্তু আক্ষে- 
পের বিষয় এই ঘে, আমর সচরাচর কার্যে এই নিয়মের 
অবিচলিততা! অবগত হইয়া ও বিপরীত কার্ধ্য করিয়া! থাকি। 
উদাহরণ প্রদান করিয়! বাক্যের সমর্থন করা ঘদিচ আমা- 
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দিগের ইচ্ছা নহে, তথাপি কার্য্যকাঁলে আনুসঙ্গিক ছুই 
একটী কথা না কহিলেও চলিতেছে না । আর্ধ্যসমাজ মধ্যে 
যৌবন অবস্থা উপস্থিত হইবার পুর্বেবে বিবাহ দিবার 
প্রথা এই নিয়মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কার্য দৃষ্ট হইতেছে। 
স্থদভ্য ইউরোপথণ্ডে যৌবনকাল প্রারস্ত হইলে পর অর্থাৎ 
তরুণ অবস্থার অধিক কাল অতিবাহিত হইয়া গেলে পর 
পরিণয় কার্ষ্য করাও এই নিয়মের বিরুদ্ধ । বৌদ্ধ পুরো- 
হিতদিগের মধ্যে বিবাহাদি মঙ্গল কার্ধ্য হইতে বৈমুখ হও- 
যাও এই নিয়মের অবমাননা মাত্র | যৌবন অবস্থা অতীত 
হইলে রসিক রসিকাঁদিগের পুনরায় যৌবন প্রাপ্ত হইবার 
নিমিভ ওষধ সেবন বাঁউপায়ান্তর অবলম্বন করা নিয়মীব- 
হেলন বৈ আর কিছুই নহে। 

প্রথম ছুদ্ধপোষ্য অবস্থা প্রায় ছুই বহসর কাল পর্যন্ত 
থাকে । এই সময়ের মধ্যে শিশুর দন্ত মকল বাহির হয়। 
তখন দমে আপন পিতা মাতা ও অন্য বন্ধুবর্গকে চিনিতে 
পারে । অনেকাংশে দ্রব্যের জাতি জ্ঞানও হয়। এই 
দ্রব্য মনুষ্য জাতি বিশিষ্ট ও এ দ্রব্য বৃক্ষজাঁতি বিশিষ্ট, 
ইহা তখন বুঝিতে সমর্থ হয়। মেধা ও ভাবন! শক্তির 
বিলক্ষণ প্রভাব জন্মে না । তৎপরে শৈশব অবস্থা আর্ত 
হয়। ইহার মীম। প্রায় সপ্তম বা অষ্টম বুসর। এই 
কালের মধ্যে দ্বিতীয় বারের কন্মক্ষম দন্ত সকল প্রকাশ 
পাঁয়। শরীর সবল হইতে শাকে ৷ ধাবন, লম্ষন ও শীদ্ত্র 
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কাধ্য করিতে শিশুদিগের বিশেষ প্রীতি জন্মে । মানমিক 
ভাবেরও উন্নতি দৃষ্ট হয়। মেধাশক্তির বিশেষ প্রভাব 
জানিতে পার যায়। বিবেচনা ও চিত্ত স্থির করিবার 
ক্ষমতা অধিক দৃষ্ট হয় না| রাগ, দ্বেষ ও বন্ধুভাঁবাঁদিরও 
প্রথম বিকান হয়। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী রাগ ক্ষণমাত্রেই দূর 
হয় এবং বন্ধুত্বের প্রগাঢ় ক্ষমতাও হদয়স্থ হয় না। গুরু- 
জনকে কিঞ্চিৎ মান্য করিতে শিশু স্বতঃই ইচ্ছুক হয় । 
তৎ্পরে কিশোর অবস্থার আরস্ত | শৈশব অবস্থায় 
ঘে সকল মানসিক ভাঁব উৎপন্ন হইয়াছিল, এই অবস্থাতে 
তাহা পরিপক্ক হইতে থাকে | তশুপরে কিিং মাঁন- 
সিক বিকার আরম্ভ হইলেই তাহ! তরুণ অবস্থার প্রারস্ত 
বলিয়! পরিগণিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশের গুণ অনুসারে 
তরুণ অবস্থার প্রারভ্তের কাঁলও ভিন্ন ভিন্ন। এই কাল 
হইতেই স্ত্রীপুরুষদিগের অবস্থার অধিক বিভিন্নতা ও 
তারতম্য দৃষ্ট হয়। প্রথম তিন অবস্থাতে বালক ও বালি- 
কার উন্নতি সমকালেই হইতে থাকে। কিন্তু বাঁলিক! প্রথ- 
মেই তরুণ অবস্থাতে পদার্পণ করে ও পর পর অবস্থার 
অল্প কাল স্বাদ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়া পরিশেষ শীঘ্বই 
বাদ্ধাক্য প্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষে কিশোর ও তরুণ অবস্থ। 
প্রায় সমকালেই আরম্ত হয়। তন্নিমিত্ত এতদ্দেশীয় পণ্ডিত- 
গণ এ উভয় অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন কাল নির্দেশ করেন না । 
শীতপ্রধান দেশে বালিকার! দ্বাদশ ও চতুর্দশ বৎসর 
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বয়তক্রমের মধ্যে কিশোর অবস্থা ত্যাগ করিয়! তরুণ অবস্থা! 
প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এদেশে এ কালের মধ্যে অনেকে তরুণ 
অবস্থা! অতিক্রম করিয়া যৌবন অবস্থ! প্রাপ্ত হন এবহ 
পুজকন্যার মুখাবলোকন করিয়া সংসার আশ্রমের সকল 
ফল প্রাপ্ত হইয়া! খাকেন। ভল্প বয়সে তরুণ অবস্থা প্রাপ্ত 
হইবার দেশভেদ মাত্র কারণ নহে । পিত। মাতা ও শিশুর 
প্রাত্যহিক কার্য অনুসারেও শীঘ্ব শীপ্র অবস্থার পরিবর্তন 
হয়। এতদ্দেশে ফাহারা শিথিল অবস্থাতে কালাতিপাত 
করেন ও নানা পুষ্টিকর দ্রব্য ভক্ষণ করেন, তাহারা 
শীঘ্র তরুণ হইয়া উঠেন। কিন্তু ইংলপগাদি শীতপ্রধান 
দেশে যাহার! প্রত্যহ দৈহিক পরিশ্রমে নিযুক্ত থাকেন, 
তাহারাই শীঘ্র যুবা হইয়া উঠেন । এতদ্দেশে যোঁড়শ বগুসর 
বয়?ক্রমের পুর্ব্বেই বলকেরা তরুণ হইয়া উঠে । আমা 
দিগের বঙ্গদেশে, উত্তর পশ্চিম ও ভারতবর্ষের অন্য অন্য 
পাশ্চাত্যদেশ অপেক্ষা তরুণ অবস্থা শীত্রই প্রকাশ পায়॥ 
পরিণয়াদি কার্য এই তরুণ অবস্থাতেই হওয়া কর্তব্য £ 
শৈশব কালে বিবাহীদি দরিয়া স্থখভোগের ইচ্ছা কেবল 
বিড়ন্বনা মাত্র । যৌবন ও বার্ধক্য অবস্থার কথা সন্ৃদয় 
পাঠকদিগকে অধিক জানাঁইতে হইবে না । যৌবন অবস্থান 
স্থখ ও দুঃখ তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই অনুভব করিতে- 
ছেন। বার্ধক্য ও জরা অবস্থার কথা বারান্তরে ৮ 
করিবার বাসন! রহিল । 
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পার্থিব বৈকু। 
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(রাঁজাবলী |) 


ত্রন্ষশাপে দীমোৌদর রাজা সপাকার প্র।প্ত হইলে হস্কা, যসকা 
ও কাঁনিস্ক। নায়ক তিন জন তুরুক্ষ ভূপাল কাশ্মীরের রাজসিংহা সনে 
রবজত্ব করিয়াছিলেন । তৎ্পরে অভিমন্থ্য রাজা ভন | তিনি তুরুক্ক- 
দিগকে রাজা হইতে দূরীভূত করেন, তাঙার রাজত্বকালে প্রসিদ্ধ 
বৌদ্ধ নাগরঞ্নের পৌরোহিতো বৌদ্ধধন্ম বলবান হইয়াছিল । 
বৌদ্ধেরা কেবল টৈব পণ্ডিত ও পররোছিভদিগকে বিচারে পরাস্ত 
করিয়াছিলেন এরূপ নছে, শিবপুজা রহিত করিতেও ক্ষমবাঁন হইয়া 
ছিলেন | নাগজাতি এই বিপ্রবে অজ্ুধারণ করিয়া অনেক বৌদ্ধ 
মস্তকচ্ছেদন করে এবং প্রতি বদর শীতকালে তীাহাদিগের গৃহ- 
সামগ্রী লুঠ করিয়া লইয়1 যাঁয়। রাজা অভিমন্থ্য এই বিপদের সময় 
রাজধানী পরিতাগ করিয়। স্থানান্তরে শীতকাল অতিবাহন করি” 
তেন | পরিশেষে চক্রদেব নামক একজন সাধ ত্রাহ্ধণ নীলপূরাণের 
মতস্থাপন করিয়। শান্তি স্থীপন করেন। তিনি একবার যক্ষদিগের 
বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন । 
অপ্ভমন্থার পর ভূৃতীয় জনার্দন রাজা হন । তিনি ৩৫ বৎসর রাজন 
করেন, তাহার পুক্র বিতীষণ ৫৩ বত্ধর ছয় মাঁস রাজত্ব করিশ্রা- 
ছিলেন | ভাভার পর্ব ইন্দ্রজিৎ ও তৎপুজ্জ রাবণের রাজত্ব । রাবণের 
পৃত্র দ্বিতীয় বিভীষণ ৩৫ ব্সর ৬ মাঁস রাজত্ব করিয়াছিলেন । 
তাঙ্বার পুত নর (ওরফে )কিন্নর রাজা হইলেন । তিনি অত্যন্ত 
নির্বোধ ছিলেন | একজন বৌদ্ধ 'াহার রাণীকে হরণ করিয়াছিল | 
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রাজা ইহাতে ক্রুদ্ধ হুইয়! সহজ সহস্র ধর্মশালা দগ্ধ করিয়া দেন, 
এবং ধন্মশীলার সম্পত্তিগুলি ব্রান্মণদিগকে দান করেন। সেই সময় 
রাজ্যস্ত এক ব্রাহ্মণের একটী পরম সুন্দরী রমনী ছিল। সেটী এক 
নীগের কন্যা । রাজ নর-কিন্গর তাহার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া 
প্রথমে চরের দ্বার তাহাকে ভুলাইৰার চেষ্টা করেন। চরের বন্ধ 
ধনরত্বের লোভ দেখা ইয়ও কৃতকাধা হইতে পারে নাই । ইহাতে 
রাজা স্বয়ং নিলজ্ভ হইয়া তাহার স্বামীকে & কথা বলেন। সে 
প্রার্থনা অগ্রাঙ্থ হইয়াছিল বলা বাহুলা । বরং উপযুক্তরূপ গাঁলা- 
গালি লাভ হইয়াছিল । অবশেষে রাজা একদল অস্ত্রধারী সেনা 
পাঠাই এ বধূকে হরণ করিতে বলেন । সৈন্যগণ যখন ক্রাক্গণের 
বাটীতে প্রবেশ করে, বিপ্রদষ্পতী তৎকাঁলে অপর এক গুপ্ত ছার 
দিয়া পলায়ন করেন । কনা পিতার ভবনে উপস্থিত হইয়া এই 
বিষয় ব্যক্ত করিলে নাগ অতান্ত কুপিত হইয়া সেই নগর ভম্মসাঁৎ 
করেন। যে সকল লোক পলায়ন করিয়া পব্বধতে যাইতেছিঅ* 
তাহাদিগকেও দগ্ধ করা হয়। রাজাও সেই অনলকুণ্ডে দগ্ধ হন। 
সেই সময় বিতস্তীর জল দগ্ধ নরদেহে আচ্ছন্ন হইয়াছিল । 

নর রাজা কিকারণে এ কন্যার প্রতি হঠাৎ আসক্ত হুইয়া- 
ছিলেন, তাহার একটী আশ্চফ গণ্প আছে। বিপ্রপত্ী একদিন 
আপনাদের ছাদে বসিয়া ছিলেন) নীচে কতকগুলি শস্য শুকাইতে- 
ছিল, একটা অশ্ব আসিয়া তাহা ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করাতে কনা! 
নামিয়া আসিলেন, এবং গাত্রে ধাস্কা দিয়া অশ্বকে তাঁড়াইয়া দিলেন, 
অশ্বের গাত্রে তাহার পাঁণিতল ও অঙ্গ,লীর চিহ্ছে স্বর্ণ রেখা পড়িল । 
রাজ! ইহা শুনিয়া এ কন্যা গ্রহণ করিবার জনা উন্মত্ব হইয়াছিলেন । 
নাগ যখন রাজা ধ্বংস করেন, সেই সময় তাহার ভগিনী রমণী 
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আপন জাতার সাহায করিতে যাইতেছিলেন, এক যোজন পথ 
থাকিতে শুনিলেন, ভ্রাতার জয় হইয়াছে, স্থতরাং ৫ যোজন ধ্বংস 
স্থান পশ্চাতে রাখিয়] গৃহে প্রত্যাগমন করেন । এ স্থান অদ্যাপি 
রমণাটবী (রমণীর অরণা) নামে বিখ্যাত আছে। সহ সহঙ্ 
লৌঙ্ুকর প্রাণ নাশ করিয় নাগ আপন বাসস্থান হইতে বনু দূরস্থ 
এক পর্বতে গিয়| বাস করেন | তাহার নিকটে তিনি ছুইঠী সরোবর 
খনন করাইয়া গিয়াছেন। একটীর নাম অমরসর।-_আজিও অমরে- 
শ্বরযাত্রা উত্সবের সময় সেঁটী দৃষ্ট হয় | আর একটীর নাম জামাত 
সর | এ স্মরণীয় জামাতা ব্রাহ্মণের নামে উচ্তা উৎসগাঁকৃত 

রাজানাশের সময় র1জপৃভ্্ সিদ্ধ রাজধানীতে ছিলেন না, বিজয়- 
ক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন, অতএব তাহার প্রাণরক্ষা হইয়াছিল ! 
তিনি পিতার শোকাবহ পরিণাম স্মরণ করিয়া (শিষ্টশস্তভাঁবে বঞ্টি 
বশসর রাঁজত্ব করিয়াছিলেন । শেষদশশীয় শিবলোকে প্রস্থান করিয়। 
গ্রাণত্যাগ করেন | হিমালয়ের প্রত্যাস্তই শিবলোক । 

সিদ্বের পুত্র উতৎ্পলাক্ষ ৩০ বৎসর ৬ দন রাজত্ব করেন। উৎ 
পলের ন্যার সুন্দর চক্ষু ছিল বলিয়া তাহার নাম উৎপলাক্ষ হুইয়া- 
ছিল | তৎপুক্র হিরণ্যান্ষ, তৎপুত্র হিরণ্যকুল, তাহার পুক্্র মুকুল 
বা বস্থকুল।-এই বস্থুক্ললের অধিকারকালে ব্রেচ্ছগণ কাম্মীর আক্র- 
মণ করিয়।ছিল। 

বস্থকুলের পুত্র মিহিরকুল রাজা হইলেন । তিনি তয়ঙ্কর নৃশংস 
রাক্ষসতুল্য নিষ্টর রাজা ছিলেন | দিবারাত্রি তাহার আদেশে রাজ- 
সভায় ও বিলাসস্থানে নরহত্যা হইত? স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা 
কিছুই বিচার করিতেন না! শবাশী বায়স গৃধ্রো ভাঙার সম্মুখে 
দলবদ্ধ ছইয়া চীৎকার ও মাংস রুধির ভক্ষণ করিত ' ভীঙ্ছার আর 
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একটী কার্য বর্ণিত আছে | একদিন তিনি রাণীর বক্ষস্থলে স্বর্ণবণ 
পদচিহ্ন দর্শন করিয়া! মহা ক্রোধে অন্তঃপুররক্ষীকে কারণ জিজ্ঞাসা 
করেন। সে ব্যক্তি উত্তর করে যে, মহিষী দিংহলী বস্ত্রের কীচু'লি 
পরেন | মিংহলীরা আপনাদের বস্ত্রে রাজার পদচিন্ত স্বর্ণ দিয়] চিত্র 
করিয় থাকে | মিহিরকুল এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সিংহল রাজ্য 
আক্রমণ করিতে গমন করিলেন । রাজাকে বিনাশ করিয়া আর 
একজনকে নিংহাসনে বসাইলেন | প্রত্যাগমনকালে আরও কয়েকটা 
রাজ্য লুন করিয়া! আদিলেন | তিনি কেবল মন্যোর প্রতি নিষ্ঠরতা 
প্রকাশ করিয়া সম্ভষ্ট থাকিতেন না,পশুর প্রতিও বিলক্ষণ নিষ্ট,র 
ব্যবহার করিতেন | যখন তিনি কাশ্মীরে প্রবেশ করেন, সেই সময় 
একটা হ্ডী শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিয়া চীৎকার করাতে একশত 
ভন্তী চমকিত হইয়া চীৎকার করে। রাজা তাহাতে বিরক্ত হইয়। 
সেই একশত হস্তীর মন্তকচ্ছেদন করিবার আজ্ঞা দেন । উা/হার আর 
একটী রাক্ষস ব্যবহার বর্ণিত আছে । একদিন তিনি চন্দ্রকুল্য নদীতে 
গমন করিতেছিলেন, পথে একটা প্রকাণ্ড প্রস্তরস্তগ দেখিলেন, 
কেহ তাহা স্থানান্তর করিতে সমর্থ নছে । রাজা স্বপ্ন দেখিলেন, উহার 
মধ্যে এক যক্ষ আছে, সতী স্ত্রী ভিন্ন কেহই উহ1 সরাইতে পারিবে 
না। অতএব তিনি নগর্স্থ বিস্তর কুলবালাকে আহ্বান করিয়া! এ 
স্তুপ স্থানান্তর করিতে বলেন, কিন্তু কেহই পারিল নাঁ। শেষে চত্দা- 
বতী নাম্মী এক কুস্তকারপত্রী উহ! সরাইয়। দিল ৷ রাজা দেখিলেন, 
নগরের এত রমণী অসভী, মহা ক্রোধ হইল, তৎক্ষণাৎ পতি, পুক্্র ও 
আত্মীয় সহ সমস্ত স্্রীলৌককে বিনষ্ট করিবার আজ্ঞা দিলেন ।! লেখক 
বলেনঃএকদিনে তিন কোটি প্রাণী ধ্বংস কর হইয়াছিল 11! এইভযঙ্কয় 
রাঁজ1 ৭০বৎ্সর রাজত্ব করিয়। অগ্নিকুণ্ডে প্রাণপরিতাযাগ করিয়াছিলেন । 
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মিহিরকুলের অ'আনহুতির পর তাহার পুভ্র বক রাঁজা হইলেন । 
ছুরন্ত রাজার ওঁরসে জন্ম বলিয়া প্রজারা প্রথমে তাহার প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে নাই, ক্রমে তাহার সততার পরিচয় 
ইয়া সকলেই ততগ্রতি ভক্তিমান হইল | বক ক্ষমাগুণে ও ধৈর্য্য- 
গুণে পৈতৃক রাজ্যে শান্তি ও নিরাপদ পৃনঃস্থাপন করিলেন । তিনি 
লবণোত্স নামে একটী নগর স্থাপন করিয়াছিলেন । রাজধানীর 
নিকটে লবণাস্বুর একটী ফোয়াবা ছিল, তদনুসারেই এ নগরীর নাম- 
করণ হয়। উহার পিতার সংস্থাপিত মিহিরপূর এবং প্রতিষ্ঠিত 
দেবতা মিহিরেশ্বর এই সময় সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছিল । কিন্তু সুশীল 
বক পরিণামে প্রতারিত হুইয়] প্রাণ হারাইয়াছিলেন | বার্তা নাকী 
এক যোগিনী এক রজনীতে তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিল, 
তাঁহার মঠে দেবপুজা মহোৎসব হইবে, সপরিবার মহারাজের 
তথায় নিমন্ত্রণ রাজ] কিছুমাত্র সংশয় না রাখিয়া ধর্শবিশ্বাসে 
পুক্রপৌত্রাদি সমভিব্যাহারে যোগিনীর আশ্রমে গমন করিলেন । 
কুছকিনী যোগিনী তীহাদিগকে প্রাপ্ত হইয়া সেই অরণামধে নরবলি 
দিল! কেবল একটী পুক্্রকে ন্ট করিল না। বকরাঁজা ৬৩ বৎসর 
রাজত্ব করিয়াছিলেন । 
যোগিনী যে রাজকুমারের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল, তিনিই রাজা 
হুইলেন। তীহার নাম ক্ষিতিনন্দ। তিনি ৩০ বৎসর রাজত্ব করিয়া- 
ছিলেন । তাহার পুজ্র বস্ুনন্দ উত্তরাধিকারী হইলেন । তিনি ৫২ 
বৎসর ছুই মাস রাজ্যশাসন করেন। বন্থনন্দের পুত্র দ্বিতীয় নর ৬০ 
বৎসর রাঁজাপালন করিয়া পর্%ত্ব প্রাপ্ত হইলে তদাত্মজ অক্ষ রাজ! 
হইলেন। তিনিও ৬০ বৎসর রাঁজত্ব করিয়াছিলেন ৷ অক্ষবল নগর 
তাহারই প্রতিষিত। 
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অক্ষের পুক্র গোপাদিত্য সিংহাসনে আরূঢ হইলেন | ভাহার 
রাজত্বকাল সতাযুগের সহিত তুলনা হয়| তিনি ব্রাহ্মণদিগকে বনু 
গ্রাম দান করিয়াছিলেন। যে সকল ব্রাক্ষণ রস্থন ভক্ষণ এবং 
অধন্শীচরণ করিত, তাহাদিগকে রাজা হইতে দূর করিয়া দিয়। 
দ্রাবিড় ও অন্যান্য দেশ হইতে পবিত্রস্বভাব ত্রাঙ্ষণ আনাইলেন। 
এবং উীহাদিখকে প্রচুর ভূমি ও গ্রাম দান করিয়। আপন রাঁজ্যে 
বসবাস করাইলেন। তিনি জোট্টেশ্বর নামে একটী দেবতা প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন | দেবোদ্দেশ ভিন রাজা মধ্যে কেছ পশু বলিদান 
করিলে রাজ। তাহাদিগকে বিনাদণ্ডে নিষ্কৃতি দিতেন না! তাহার 
আরও নানাবিধ গুণ ইতিহাসে বণিত আছে । তিনি ৬০ বৎসর ছয় 
দিন রাজত্ব করিয়া লোকান্তরিত হইয়াছিলেন | 

গোপাদিত্যের পুঁজ গোঁকর্ণ ৫৭ বৎসর ১১ মীস রাঁজ/শাসন 
করেন, তিনি নেপাল রাজো গোক্ণ নামে এক দেবমুর্তি প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন । গোকর্ণ তীর্থ আজিও বিদ্যমান আছে। তাহার পুক্ত 
নরেন্দ্াদিত্য ৩৬ বৎসর তিন মাস দশদিন রাজত্ব করিয়া পরলোক 
যাত্রা করেন | তিনি ভূতেশ্বর নামে এক শিব এবং অক্ষয়িনী নামে 
এক শক্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন | তীহার দীক্ষাণ্ডরু উগ্রেশ নামে 
আর একটী শিব ও দশটী দেবী প্রতিষ্ঠা করেন | দেবীর মাতৃচক্র 
নামে প্রসিদ্ধ | 

নরেত্াদিতোর পুত্র যুধিষ্টির রাজা হইলেন । তীহার চক্ষুছুটী 
ক্ষুপ্র ক্ষুদ্র ছিল বলিয়। লোকে তীহাকে কাণা যুধিষ্ঠির বলিত । প্রথমে 
তিনি কিছুদিন নীতিজ্ঞতাঁর সহিত রাঁজকার্ধ্য নির্বাহ করিয়াছিলেন, 
তাহার পর ধনমদে মত্ত হইয়া মহা! অভিমানী হইলেন, ঘোরতর 
অহঙ্কার বদ্ধি হইল, রাঁজোর উপযুক্ত ও জ্ঞানবান অমাত্যগণকে 
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অপমান করিয়! মুর্খ ও স্বার্থপর লোকদিগকে রাজসভায় নিযুক্ত 
করিলেন | প্রজার প্রতি যৎপরো'নাস্তি পীড়ন হইতে লাগিল । তোষা" 
মোদকারীরা রাজাকে অবিকল একটী ক্রীড়াপৃত্বল করিয়া তুলিল। 
ফলতঃ তাহার আমোদ ও চ।পলা সকল লোকের বিপদের হেতু 
হইয়]! উঠিল ; সুতরাং মন্ত্রীরা বিদ্রোহী হইলেন, সৈন্যগণও তীাহা- 
দের বাঁধা হইল, নিকটবর্তী রাজ।র।ও সাহায্য দানে অঙ্গীকার করি- 
লেন, যুরধ্ির ভয় পাইলেন । প্রথমে সন্ধি করিতে চাছিলেন, কিন্ত 
মন্ত্রীরা তাহার কথায় বিশ্বাস করিলেন না । অবশেষে যুদ্ধের সময় 
রাজ] অগত্য। রাজ্যত্যাগ করিয়া! যাইতে স্বীকার করিলেন। যখন 
তিনি সমস্ত এশ্বর্যা পরিত্যাগ করিয়া রাণীদিগের সহিত পদত্রজে 
বাটী হইতে বাহির ছন, তখন লোকে তাহার ছুরবস্থায় ক্রন্দন 
করিয়াছিল ; কষ্টের সীম1 ছিল না ক্ষতপিপাসায় ও পথশ্রান্তিতে 
রাণীরা মধ্যে মধ্যে মুচ্ছিতা হইতে লাগিলেন | বিপক্ষেরা সমস্ত ধন 
ও দাসদাসী কাড়িয়া লইয়াছিল। রাজা কিছুদিন মহাকষ্টে এক ধর্ম- 
শীলায় বাস করেন, তাহার পর এক রাজ দয়া করিয়! তাহাকে 
আশ্রয় দেন। ছুক্কর্মের ফল এইরূপ | 


কান্কিপুরাণ। 


দ্বিতীয় অংশ | তৃতীয় অধ্যায় । 
স্থৃত কন্িলেন, অনন্তর দেবী পদ্মা সেই করুণাসাগর কম্কিকে 
সাক্ষাৎ বিণ জ্ঞান করিয়া লব্জিত হইলেন এবং সপ্রেম গদগদস্বরে 
তাহার স্তব করিতে লাগিলেন, হে জগন্গাথ! হে রমাপতে ! হছে ধর্শ- 
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বর্শধারিন! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্‌। হে' বিশুদ্ধ।আন্! আমি 
আপনারে চিনিতে পারিয়?ছি। আমি আপনার নিতান্ত বশবর্তিনী। 
প্রতে]! আপনি আমারে রক্ষা! করুন। আমি যখন তপস্যা, দান, 
জপ ও ব্রত দ্বারা আপনারে পরিতুষ্ট করিয়। আপনার এই দুরা- 
রাধা চরণকমল লাঁত করিয়াছি, তখন আমিই ধন্য! ও পুণাবতী । 
দেব! আপনি এক্ষণে আমারে অন্গমতি করুনঃ আমি আপনার 
স্ুশোভন্‌ পদাম্বুজ স্পর্শ করিয়া রাজ সমীপে আপনার আগমন্ব্তী1 
নিবেদন করিবার নিমিত্ব গহে গমন করি । অন্থুপম লাবণ্যময়ী দেবী 
পঞ্মা এই কথা বাঁলয়া পিতৃসমীপে গমন পুর্বাক সখী দ্বার তগবান্‌ 
কল্কির আগমন বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন । রাক্ষা বদ্রথ, ভগবান 
নারায়ণ পরিণয়োতস্ক হইয়!1 শুভাগমন করিয়াছেন, শুনিয়| যাঁর 
পর নাই পুলকিত হইলেন এবং পুরোহিত, প্রাঙ্গণ পাত্র ও মিত্র 
গ্রণের সহিত সমবেত হইয়া প্ুজোপকরণ গ্রহণ পুর্বরক ম।ঙ্গলা নৃত্য 
শীত বাঁদা করিতে কৰিতে মহাভাগ কল্ককে আনয়ন করিবার নিমিত্ত 
গমন করিলেন । আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণ সকলেই ভীাহার অন্ুগমন 
করিতে লাগিল, কারুমতী পরী বিবিধবর্ণ-রঞ্তিত পতাকা ও স্বর্ণ 
তোরণে সুশোভিত হইল। 

মারাজ রহদ্রথ স্বজনগণের সভিত সরোবর সন্গিধানে গমন্‌ 
পূর্বক দেখিলেন, বিষ্ঞযশীনন্দন জগদেকপাবন ভুবনেশ্বর বিষণ, 
মণিময় বেদীতে উপবিষ্ট রহিয়াছেন । সলিলবরষী নিবিড় ঘনাবলীর 
উপরিভাগে ভড়িশ্মালা ও ইন্দ্রচাপ যেরূপ শেভ] ধারণ করেঃ তগ- 
বান্‌ কল্কির শ্যামস্ুন্দর অঙ্গের ভূষণ সমুদায়ও সেইরূপ শোত। 
ধারণ করিয়াছে | উহার লাবস্য-নিকেতন কন্দপ-বিজযী অঙ্গে সুন্দর 
গীত বসন শোভ1 পাইতেছে। 

৫১ 
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রাজ! রছদ্রথ সেই বূপগ্ডণসম্পন্ন সুশীল কমলাপতি কম্কিকে 
অবলোকন পুর্বক সপুলকে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন । 
পরে বিধান।ক্গসারে উ।ছার পুজা করিয়] কহিলেন, ছে জগন্নাথ! 
কানন মধ যছুনাথ যেমন মান্ধাতা তনয়ের সহিত মিলিত হুইয় 
ছিলেন, সেইরূপ আপনিও আজ অসম্ভীবিত আগমনে আমারে 
ক্কুতার্থ করিলেন । রাজ বৃহদ্রথ এই কথা বলিয়া হথোপচারে 
কল্কর পুজা করিয়। ভাহারে লইয়] হন্দ্যপ্রাসাদ-পরিশ্পোভিত নিজ 
তবনে গমন করিলেন এবং পিতামহের আদেশাল্সারে পদ্ঘ- 
পলাশ-নয়ন। পঞ্মাকে পদ্ঘপলাশ-নয়ন পদ্মনাঁভ কল্কির হস্তে ঘম- 
পণ করিলেন। তত্বদশ্খী ভগবান কল্কি প্রিয়তমা ভার্মারে প্রাপ্ত 
হইয়] সাধুগণ কর্তৃক সমাদৃত হইয়] এবং পিংস্ছল দ্বীপ অতি রমণীয় 
স্থান দেখিয়াসেই স্থানে কিছু দিন অবস্থিতি করিলেন । পুর্বে 
যেসকল রাঁজগণ পদ্মীর দর্শনে নারীভাব প্রাপ্ত হইয়া পদ্মার 
সখী হইয়াছিলেন, ভীহারা জগত্পতি কল্কিকে দেখিবার নিমিত্ত 
দ্রুতপদে তাহার সমীপে আগমন করিলেন, এবং তাঙ্ছ।রে দর্শন 
করিয়। তাস্থার চরণ কমলস্পর্শ করিলেন । পরে ভগবান কঞ্কির 
আদেশাল্সলারে রেব মলিলে সান করিবামাত্র পুনর্ধার পুরুষতাৰ 
প্রাপ্ত হইলেন । পদ্মা দেবী গৌরাঙ্গী ও তগবান কল্কি শ্যামাঙ্গ ; 
ভাহাদিগের পরস্পরের রূপ সমন্বয় প্রদর্শন করিবার নিমিস্তই যেন 
নীল, পীত বসনরাজী প্রকাশিত হইয়াছে । রাজগণ পুরুষভাব প্রাপ্ত 
হইয়া কল্কর প্রভাব দর্শনে তাহার শরণাপন্ন হইলেন, এবং সম- 
ধিক শ্রদ্ধার সছিত তাহারে প্রণাম করিয়] স্তব করিতে লাগিলেন ) 

হে প্রতে। ! আপনার মায় প্রভাবে এই চরাচর জগতের অশেষ" 
বিধ,বৈচিত্র কষ্পনা হইতেছে এবং আপনার মায়! প্রভাবেই জগ- 
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তের পরিণাম প্রত্যক্ষ হইতেছে । আপনি ভ্রিলৌকের উপকরণ 
সমস্ত জলপ্রা(বিত হইতে দেখিয়া এবং মন্ত্রোচ্চারণ শব্দ শ্রবণ ন? 
করিয়। প্রাণিশুন্ট বিজন বিপিনে নিজকৃত ধর্মসেতু সংরক্ষণের 
নিমিভই মহামীন রূপে আবিভূত হুইয়াছিলেন ; আপনার জয় 
হউক । 

হে ভগবন্‌! ছুদ্দীন্ত দানবসেনাগণ যখন দেবরাজ পুরন্দরকে 
পর1জয় করিল, ত্রিভুবন বিজয়ী প্রবলপরা ক্র'স্ত হিরণ্যাক্ষ যখন 
দেবরাজকে সংহার করিতে উদাত হইল, তখন আপনি বল দপ্পিত 
দৈত্যের বিনাশ ও পৃথিকীর উদ্ধার সাধনের নিমিত্ত মহাবরাহ মুর্তি 
পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, এখন আপনি আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন । 

হে মহান ! প্ুব্বে দেব দাঁনবগণ যখন সমুদ্র মথনের নিমিত্ত 
অচলবর মন্দরকে সংস্থাপিত করিবার স্থান প্রাপ্ত ন। হইয়া ব্যাকুল 
হইয়]ছিলেন, তখন আপনি দেবগণের অমৃত পানেচ্ছা পুরণের 
নিষিত্ত কুর্ম মুর্তি ধারণ করিয়।ছিলেন, এখন আপনি এই দীন রাজ- 
গণের প্রতি প্রসন্ন হউন | 

স্কে মহাভাগ ! যখন ত্রিভুনবিজয়ী প্রবলপ্রতাপ দৈত্যরাজ 
হিরণ্যকশিপু প্রধান দেবগণকে গ্রপীড়িত করিতে আরম্ভ করিল, 
তখন আপনি দেৰবগণকে দৈতাভয়ে ভীত দেখিয়। তাহা দগের মঙ্গ- 
জের নিমিত্ত দিতিপুভ্র দৈত্যরাজের বধসাধনে উদাত হইয়ছিলেন, 
এবং দৈতারাজ হিরণ্যকশিপুরে ব্রহ্মা বর দিয়াছিলেন, “ত্রিভুবনে 
শ্ত্র বা শাস্ত্র ছার দিবারাত্রি মধো দেবতা, গন্ধর্ব, কির, নর, কি 
নাগ কেহই তাহারে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে না” আপনি এই 
সকল বিষয় বিচার করিয়া] নরসিংহ মুর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন । 
দুর্বৃত্ত দৈতা যখন আপনারে দেখিয়া ক্রোধে অধর দংশন করিতে 
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লাগিল, তখন আপনি নখাগ্র দ্বারা তাহার হৃদয় বিদারণ পুর্বক 
প্রাণধনে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। 
হে দেব! আপনি ত্রিভুবন বিজয়ী বলিরাজকে বিমোহিত করিবার 

ন্মিত্ত বামনমুর্তি পরিগ্রহ পুর্বক তাহার ষজ্ঞস্থলে উপনীত হুইয়! 
ভ্রপাদপরিমিত ভূমি প্রার্থনা করিয়াছিলেন | দেবরাজ বলি যখন 
আপনার প্রার্থনা পুরণে সমুদ্যত হইয়া জলম্পর্শ করিলেন, তখন 
আপনি স্বাভিলাৰ পূরণের নিমিত্ত বিরাট মুর্তি ধারণ করিয়। ত্রিভুবন 
অধিকার করিয়1 অগ্রজ দেবরাজ পুরন্দকে প্রদান করিয়াছিলেন এবং 
বলিকে পাতীলতলে প্রেরণ করিয়৷ দান ফল সংসাঁধনার্থ আপনি 
উভাঁর দৌবারিকত্ব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন । 

হে বিশ্বেশ্বর! যখন অমিতবলবিক্রম হৈহয় প্রভৃতি ভূপাল 
অহম্কারে মত্ত হইয়া ধর্মমর্ষাদা অতিত্রম করিয়াছিলেন, তখন 
আপনি ভীঙ্কাদিগের নিধনের নিমিত্ত ভৃগুবংশে জীমদগ্নাকূপে আবি- 
ভূত হইয়ছিলেন এবং সেই রামাবতারে পিতার হোমধেলগু হরণ 
নিবন্ধন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া একবিংশতিবাঁর পৃথিবীকে ক্ষত্রিয় শুন্য 
করিয়াছিলেন । 

হে বিশ্বনাথ ! আপনি, পুলস্ত।/বংশাবতংস বিশ্রবার পুজ্র ত্রিলোক- 
তাপন নিশাচর রাবণের বধের নিমিত দিনকরকুলে মহারাজ দশ- 
রথের রসে জন্মগ্রঙ্ণ করিয়াছিলেন, এবং মহ্হামুনি বিশ্বামিতের 
নিকট হইতে দিব্য অন্তু সমস্ত লাভ করিয়াছিলেন | সেই রামা- 
বতারে আপনি গ্রণয়িণী সীতা দেবীর হরণে সঞ্জাতরোষ হইয়। 
বানরগণ দ্বারা জলনিধি বন্ধন পুর্বক রাঁবণকে বাদ্ধবগণের সঙ্িত 
নিহত করিয়াছিলেন । 

ছে করুণাময়! আপনি যছুরুদল জলধির শশা স্কস্বরূপ ; আপনি 
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বলতদ্রজ্ূপে বন্থদেবের গুরসে জন্মপরিগ্রহ ও দৈত্যদাঁনবগণকে 
প্রপীড়িত করিয় ত্রিভুবনকে পাপশুনা করিয়াছিলেন, সেই সময় 
মমস্ত দেবগণ অনুক্ষণ আপনার পদারবিন্দ সেবা করিয়াছিলেন । 
হে বিশ্বব্যাপিন ! আপনিই বিধিবিহিতবেদধর্্ীনুষ্ঠালে ঘবণা প্রদ- 
শন গুর্বক সংসার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং মিথ্যা মায়া প্রপঞ্চ 
পরিষ্কারের উপদেশ প্রদানের নিমিত্ত বুদ্ধসূর্তি পরিগ্রন্থ করিয়া প্রাকু- 
তিক গ্রমাণকেই সংস্থাপিত করিয়াছিলেন । এক্ষণে আপনি কলিকুল, 
বৌদ্ধ পাষণ্ড ও গ্লেচ্ছদিগের বিনাশের ও বৈদিকধর্মসেতু সংরক্ষণের 
নিমিত্ত কল্কি রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, । আপনার অন্গগ্রছের কথ! 
আর কি বলিব, আপনি আজ আমাদিগকে স্ত্রীত্ব নরক হইতে উদ্ধার 
করিলেন । হে করুণাঁসাগর ! মাঁদ্বশ পাপাতআ্সীগণের পক্ষে আপনার 
পাদপদ্ম দর্শন অতি সুছুল্রভ | পিতামহ প্রভৃতি স্ুরগণের ছুর্ষোধ্য 
আপনার এই অবতার পরিগ্রহ লীলাই বা কোথায়. আর বামা- 
কুলারুলিতমনা মৃগভূষ্ণাতুর কামপরত্ম্ত্র আমরাই বা কোথায় ৫ 
যাহ হউক, আমরা আপনার একান্ত অন্গরক্ত আপনি প্রীতিপুর্ণ 
নয়নে আমাদিগকে আশ্বামিত করুন । 
দ্বিতীয়াংশের তৃতীয় অধ্যায় 
লমাণ্ত। 


মদালসা ৷ 





হ1 দর্জবিধাত । এই ঘটন। ঘটাইয়! আবার কেন ক্ষতে ক্ষার প্রদান 
করিতেছ! অয়ি প্রিয়তমে ! একবার তুমি একাঁকিনণী পজায়ন 
করিয়াছিলে, যদি দয়া করিয়া 'পুনর্ধার দর্শন দিলে; তবে যেন 
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আর সেরূপ আচরণ করিও না, এবার অন্তর্ধানকাঁলে তুমি অব- 
শ্যই আমারে সঙ্গে লইয়া যাইবে | অগ্নি ভাঁমিনি! কেন চিত্রিতের 
ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছ তুমি আমার মরণ সংবাদে জীবন বিসর্জন 
দিয়] লোকান্তরে গমন করিয়াছ, কিন্তু আমি তৌমাঁর অমঙ্গল শুনি- 
য়াও স্বচ্ছন্দ জীবিত রহিয়াছি, ইহা ভাবিয়াই কি অভিমানে কথা 
কহিতেছ না % হায়! আমি কি অকৃতজ্ঞ ও কি পাপাত্মা! নতুবা 
এই প্রিয্তমার বিরহে কেন জীবিত থ।কিব! রাজকুমার মনে মনে 
এইরূপ বিলাপ ও আক্ষেপ করিয়া নিস্পন্দনয়নে সেই স্থলোচনার 
চন্দ্রবদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । 

তখন অশ্বতর যুবরাজের এরূপ ভাবান্তর দেখিয়। মনে মনে 
ভাবিতে লাশিলেন, আহা ! রাজরুমারের দাম্পত্য প্রণয় ও স্সেহ কি 
অসামান্য | ইহার ভাব দর্শনে আমারও মন আকুল হইয়। উঠিল । 
যিনি সহঅ সহতআ্র অরাতিকে পরাজয় করিয়াছেন, তিনি আজ বিন 
শরে ভুতলশায্ী হইলেন, আর একপ শোচনীয় অবস্থা দেখিতে 
পারা ষায় না এক্ষণে প্রকৃত কথা প্রকাশ করিয়া ইহাকে আশ্বস্ত 
কর| কর্তব্য হইতেছে । এই ভাবিয়া তিনি রাজকুমারকে সম্বোধন 
করিয়া! কছিলেন, বৎস খতধ্বজ ! আর বৃথা ব্যাকুল হইবার গ্রয়ো- 
জন নাই, এখন তুমি আশ্বস্ত হও । ইনি তোমার প্রকৃত শ্রিয়- 
তম মদালসা, মায়াময়ী নহেন। ইনি জানিতেন, তুমি লোকান্তরে 
গমন করিয়াছ, সুতরাং সহসা আমার সদনে তোমাকে দর্শন করিয়া 
একবারে বিম্ময়রসে নিমগ্ন হইয়াছেন । এখন পর্যাস্ত ইহার চৈতন্যো- 
দয় হয় নাই, সেই নিমিত্ত নিস্পন্দনয়নে চিত্রাপিতের নায় দণ্ডায়মান 
আছেন। এই বলিয়া তিনি র]জপুক্র সমক্ষে মদালসার পৃনজবিন 
বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন 
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মদালস! সহস। অসস্তাবিত পতিসমাগম দর্শনে মনে মনে বিস্ময় 
পন্ন হইয়া ভাবিতে লাগিঘ্েন, কি আশ্চর্য ! একি ইন্দ্রজাল বিদ্যার 
প্রভাব 2 না টদবী ঘটনা 2 প্রিয়তম লোকান্তরিত হইয়াছেন শ্রবণ 
করিয়াছিলাম, আবার কিব্ূপে ইহার সমাগম হইল 2 যা হউক, 
আজ কি সৌভাগ্যের দিন! এরূপ ঘটনা ঘটিবে, স্বপ্নেও ভাবি নাই। 
আমিই বা কোথা হইতে এস্থানে আগত হইয়াছি? যদি ইনি সত্য 
সত্যই আমার সেই প্রিয়তম হন, তবে কি আনন্দের বিষয় ! সন্দে- 
হেরই বাঁব্ষয় কি প্রিয়তমের সেই মনোহর মুর্তি প্রত্যক্ষ দেখি- 
তেছি এবং আমাকে দর্শন করিয়। ইহার যেরূপ তাব ও যেরূপ ব্যাকু- 
লতা প্রকাশিত হইতেছে, তাহাতে প্রাণনাথ খতধ্বজ ভিন্ন আর 
কোন ব্যক্তি হইবার সম্ভাবনাই বাকি ৮ গাটতম অন্ধকার হইতে 
অজ আলোক দর্শন হইল । আজ বিধি অপহৃত অমুলা নিধি পৃনঃ 
প্রদান করিলেন । সর-শোষ-কাতরা সফরী আজ জীবন দান 
পাইল | প্রিয়তমের বচনামৃত কর্ণকৃহরে প্রবিষ্ট হওয়।তে বন্- 
কালের প্রদীপ্ত বিরহবন্ি নির্বাণ প্রীপ্ত হইল । নয়ন ও অন্তরাত্ম। 
ক্রমে শীতল হইতে লাগিল। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ডভাহার 
নয়নদ্বয় হইতে আনন্দবাম্পধার অনিবাঁর বেগে বিনির্থত হইতে 
লাগিল । তাহার যুখকমল প্রভাতকীলীন শিশিরসিক্ত কমলের ন্যায় 
অপুর্ব শোভা ধারণ করিল এবং বিম্ময়ভাব হৃদয় হইতে অপনীত 
হওয়াতে লজ্জীভরে অবনত হুইয়| রহিল । 

এদিকে যুবরাজ খতধ্ব্ত নাগরাজ মুখে প্রিয়তম মদ1লসার মৃত- 
সঞ্জীবন ব্তান্ত অবগত হইয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন, 
এবং প্রণিপাত প্রর্বক কহিলেন তাঁত ! আপনার কৃপায় আমি আজ 
ধন্য ও চরিতীর্থ হইলাম । অদা শরপ্রয়তমা মদালসাকে অপ্পণ করিয়! 
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এই জীবলোক সনাথ করিলেন । আমি যে আপনার পুভ্রদ্বয়ের সহিত 
বন্ধুত্ব করিয়াছিলীম, আজ তাহার চরম ফুল প্রাপ্ত হইলাম । আপনি 
আমার যেরূপ উপকার করিলেন, ইহাতে আমারে আপনার খণে 
চিরদিন বদ্ধ থাকিতে হইবে । এই বলিয়। তিনি নাগপতির চরণে 
প্রণাম করিয়া তাছার ও মিত্রদ্বয়ের নিকট বিদায় লইয়া হৃষ্টমনে 
মদালনার সহিত নিজভবনে গ্রস্থান করিলেন | 

অনস্তর রাজকুমার নিজভবনে প্রবেশ করিয়া পিতা মাতার নমীপে 
উপস্থিত হইলেন, এবং ভাহাদিগের চরণে প্রণিপাত পুর্ববক মদাল- 
সার প্রাপ্তি বত্তাস্ত আদ্যোপান্ত বর্ন করিলেন । কল্যাণী মদালসাও 
শ্বশুর ও শ্বশ্রু দেবীর চরণে প্রণিপাত পুর্ধক অন্যান্য স্বজনগণকে 
যথাযোগ্য সন্বদ্ধনা করিতে লাগিলেন। মৃত মদালসার পুনঃ 
প্রাপ্তি সংবাদ প্রচার হুইবাঁমাত্র রাজপুর উতৎসবময় হুইয়] 
উঠ্ঠিল। পৌরগণ আহ্লাদভরে নানাবিধ উৎসবক্রিয়া করিতে 
লাগিল । যুবরাঁজ খতধ্বজ বহু দিনের পর প্রাণীধিকা প্রিয়ভমারে 
পাইয়া ভাঙার সহিত নদীপুলিনে, কাননে ও নিঝরদেশে বিহার 
করিতে লাগিলেন | পুণ্যশীলা মদীলসাঁও রমণীয় উপবনে ও 
বিবিধ রমা প্রদেশে শ্রিয়তষের সহিত মনের সাধে বিহার করিতে 
লাগিলেন । অনন্তর মহারাজ শত্ুজিৎ যথাবিধি বসুন্ধরা শাসন 
করিয়া যথাসময়ে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন । তৎপরে প্রজাগণ 
যুবরাজ তধ্বজকে রাজপদে অভিষিক্ত করিল । তিনিও এ্রজাদিগকে 
পৃত্রের ন্যায় পালন করিয়া রাজমক্রিষী মদালসার সহিত পরম স্বখে 
রাজকার্ষয করিতে লাগিলেন । 


সম্পুর্ণ। 


চিক আজ 


পূর্ণ শশী। 


পুর্ণ শশী ঈষত হাসিয়া নতয়ুখে জিচ্ছাস! কারলেন,কি বলিয়! 
দিয়াছেন ৫ 

পত্রি।__-এই বলিয়া দিয়াছেন যে, একটী পরম রূপবতী তপস্থী- 
কনার সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছে । তিনি আনিতেছেন, 
তুমি তীহার নিকট যাও, এক সঙ্গে থাকে দেখে। যেন, কোন নর কি 
নারী তাহাকে আলিঙ্গন না করে, আর তিনিও যেন কেনো পুরুষ কি 
প্রকৃতিকে আলিঙ্গন না করেন ।- সাবধান থাকিও, আর তুমি যখন-- 

পুর্ণ শশী বাধ! দিয় কৃত্রিম কোপের সহিত কহিলেন, যাও, 
আমি তোমার কথা শুনিব না। দেখ, আমি -_- 

পাত্রকা হাসিতে হ!সিতে কহিলেন, আর আমি যদি তোমাকে 
আলিঙ্গন করিতে দিই, তাহা হইলে আমর কথা শুনিবে ? 

পুর্ণ ।--আমি এখান হইতে চলিলাম) তুমি 

উচ্চ হাস্যে কথা সমাপ্ডির বা।ঘাত জন্মাইয়৷ পত্রিকা সম্মূখ 
দিকে একটু সরিয়| বসিলেন । চক্দ্রদর্শনকৌতৃকী চট্টলা বালিকার ন্যায় 
উদ্ধ নয়নে প্রর্ণ-শশীর মুখপানে চাহিয়া কহিলেন, আর য।ইতে 
হইবে না, তুমি আমারে আলিঙ্গন করিও,-_র।জপন্জর আস্থন, 
তোমার বিবাহ হোক), বিবাহের পর তুমি আমারে আলিঙ্গন করিও । 

এইবারে পুর্ণশশী যথার্থ বিরক্ত হইলেন । শ।রদীয় নৈশকাশের 
চঞ্লার ন্যায় দ্রমতগতি দড়াইয়। পত্রিকার দিকে কটাক্ষ করিলেন, 
বিরক্ত হইয়াছিলেন, কিন্ত ত্রদ্ধ হন নাই --কট[ক্ষপাত করিয়। 
পন্রিকাকে কহিলেন, দেখ, পত্রিকে আজ আমি বহুদিনের পর 
তোমারে নাম ধরিয়া প্রথম ডাকিলাম, কিছু মনে করিও না, আমার 
মনে কিব্কিৎ অস্থখ হইয়ীছেঃ আম চলিলান, তুমিও গিয়া শয়ন 
কর । রাত্রি অধিক হইয়াছে; তামারে কিছু অকথ্য বলিয়াছি»কিছু 
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মনে করিও ন।, অমি উঠিল ম,--আঁমি চলিলাম, ক্ষমা করিও । তুমি 
গিয়া শয়ন কর ।- আর তুমি ইহাও জেনো,ইহাও মনে রেখো,আমি 
রাঁজরাণী হইব না,২-রাজপুক্রকে বিবাহ করিব না। এই আমি বেণী 
খুললাম, বসনভূষণ আমার কিছুই নাই,_-মুনির পালিতা অভা- 
গিনী কন্যা | আমি বনের মান্থুষ বনে চলিলাম। 

পাঁএকা ঈষৎ হাস্য করিয়া উঠিয়া দাড়াইলেন 1--কহিলেন, 
বনের মালুষ ! একটু বসো, আমি আমিতেছি 1-_বলিয়াই পশ্চাঁ- 
দিকে চাছিতে চ।হিতে ত্রস্তগতি কক্ষান্তরে প্রবিষ্ট হইলেন । 

পুর্ণ-শশী একাঁকিনী মনে মনে কতখানা তাবিতে লাগিলেন, 
এক এক বার বাম্পপুণ পদ্ঘচক্ষছ্টী পদ্মপাপিতলে মার্জন করিলেন, 
একবার বিশ্ববিনোদ বদনে একটু হামি আমিল, অমনি আপনা 
আপনি অপ্রস্তুত হইয়া মাথা হেট করিলেন, দীর্ঘ নিশ্বাস প্রবাহিত 
হইল, আবার আক্মাবঘানিনীর প্রস্ষ,টিত চক্ষে বারিবিন্দু গড়াইল | 
উঠিয়। যাইবার জন্য গাত্রোথান করিলেন, কিন্তু কোথাও গেলেন 
ন।। দশ হস্ত পরিসর স্থানে পায়চারি করিতে লাগিলেন । বর্ষাকালের 
কৌমুদীবতী আকাশের ন্যয় তীহার বদনে যেন কখনো মেঘ, 
কখনে| চন্দ্র ক্রীড়া করিতে লাগিল 1 গতিতে ক্ষণে ক্ষণে চপলা চম- 
কিল ! তিাঁন আপনা আপনি কহিলেন, বনের মীঙ্ষ বনে চলিয়া 
যাইব বলিয়াছি, কিন্ত কোথায় যাইব ?--আমার সেই ব্রহ্মচারী 
পিতা কি আর সে বনে আছেন 2 তিনি হয় ত আমারে বিদায় 
করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া হ্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছেন | কোন্‌ নিরু- 
দ্িষ্ট তীর্থে চলিয়। গিয়াছেন, কিরূপে সন্ধান পাইব 2 হয় ত কোনো 
ভূতপ্রেতবেস্টিত শ্মশানে শিয়া শ্বশানবাপী হইয়াছেন, আমি 
অবলা, কিরূপে সেই ভয়ঙ্কর প্রেতভূমিতে একাকিনী যাইব £ আহা! 
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পিতা আমারে পাপের অধিক ভাল বামিতেন, আমারে বিদায় দিয় 
হয় ত তিনি আমারি শোকে ষোগবলে জীবন বিসর্জন দিয়াছেন 1 
আর কি এ জনমে আমি তাহার দেখা পাইব £ আহা! তবে কি 
আমার সেই ব্রহ্গচারী পিতা নাই! তিনি কোথায় গেলেন 7-- 
তাহার সেই প্রশস্ত ললাট; সেই সুদীর্ঘ শুভ্র স্মশ্রু, সেই সুমধুর 
গপ্ভীর হাস্য, সেই শ্সেহমাখা কথাগুলি এখনে] আমার মনে জাগি- 
তেছে। আর কি আমি তাহারে এ জন্মে দেখিতে পাঁইব না 2+- 
বলিতে বলিতে আবার নেত্রপূতাঁল তেদ করিয়! দর দর ধারে বারি- 
ধার কপোল দেশ প্লাবিত করিল 1--অঞ্চলে মাঙ্জন কাঁরয় চারি- 
দিকে চঞ্চল দৃষ্টিতে চাহিলেন | নিষাদ-তাড়িতা কুরঙ্গিণী যেমন 
সভয়ে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করিয়া চাহে, তেমনি করিয়া চাহিলেন। সাশ্রু- 
নয়নে উপর দিকে চীছিম্া কছিলেন, জাত ! ভুমি কিনাই ৫ কেন 
নাই কোথায় গিয়া ৮- তোমার পুর্ণ-শশী,--আদরিণী পুর্ণ - 
শশী,-অতাগিনী প্র্শশী আর কি তোমার পাদপদ্ম দেখিতে 
পাইবে না ?-আর কি তোমারে পিতা বলিয়া ডাকিতে পাইবে 
না 2-আর কি তোমার গ্ুজা করিবার আয়োজন করিয়া দিতে হইবে 
ন আর কি তোমার মুখে যোগধর্মের শাস্ীয় কথা শুনিতে পাইৰ 
না আর কি আমি হাসিতে হাসিতে তোমার নিকটে বসিয়া 
হরিণশিশুর খেলা দেখিৰ না 2 আর কি তোমার দুঃখিনী পু-শশার 
মুখ জান দেখিয়া আহার করিতে বলিবে না 2 মুখ শুকাইয়াছে, 
পিপাসা হইয়াছে, বলিয়। আর কিতোমার প্র্ণ-খশীর গায়ে পদ্বহস্ত 
বুলাইবে না? পিত ! তোমার প্ুর্-শশীর [পিপাসা হইয়াছে, কে 
শীতল করিবে ৫--ষতই বলেন, ততই নয়নযুগল জলে তানিতে 
থাকে, ততই চন্দ্রকপোল জলগপ্রাকিতি হয় । 
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উপবেশন করিলেন ।- আর দাীঁড়াইতে না পারিয়া আকুল 
হৃদয়ে নিরাসনে উপবেশন করিলেন | উন্মাদিনীর ন্যায় এক কথা 
বারশ্বার বলিতে বলিতে আবার উঠিলেন । মৌনভাবে ক্ষণকাঁল ইত- 
স্ততঃ সঞ্চরণ করিয় পরিম্ষুট কে কহিলেন, পিত ! আমি কোথায় 
আনিয়াছি 2 আমারে কোথায় পাঠাইয়াছ 2--কেন পাঠাইয়াছ ৫ 
আমি তোমার নিকট যাইব ।-- আমার বিবাহে কাজ নাই ।_ 
বিবাঁছ 2-আমি বিবাহ করিব না1_ বিবাহ ৫-উদাাসিনীর আবার 
বিবাহ কি ?2- আমি তপস্বীকনা ;১--উতপস্থীকন্যার বিবাভে কাজ কি 2 
আমি বিবাহ করিব না;তোমার আশ্রমে চলিয়! ফাইব | কিন্তু 
কে লইয়1 যাইবে কাহার সঙ্গে যাইব 2 বদ্ধ নিতযকামী পাগল, 
--পত্রকাকে দেখিয়! অবধি আরো পাগল হইয়।ছে, তাহাকে এখান 
হইতে লইয়া যাঁওয়] আমার কন্ম নয় ।--আর পত্রিকা পত্রিকা 
গেল কোথায় 2-মামি বনের মানুষ বনে চলিয়া যাই, এই কথা 
বলিয়াছি বলিয়া কি পত্রিকা রাগ করিয়াছে 2৮ রাগ করিয়াই কি 
চলিয়। শিয়খছে আর আসিবে না আমি 

কথা পার্খস্থ একজন গুপ্ত শ্রোতার কর্ণে গেল । কে সেই আতা 2 
--কে জানে খড় খড় করিয়া পটাবাসের একখানি দীর্ঘ যব- 
নিকা সরিয়া গেল । এক অপুর্ব অদৃষ্ট মুর্তি গৃহগ্রবেশ করিলেন । 
- পুর্নশশী তাহাকে দেখিয়া] ভয়ে, লজ্জায় ও বিস্ময়ে মস্তকে ্তরা- 
বরণ টানিলেন,জড়সড় হইয় পটগ্ৃভের একটী কোণে গিয়া বসি- 
লেন, নিঃশব্দে বনিলেন। 

অপুর্বর অদৃষ্ট মুর্তি গৃহপ্রবেশ করিলেন। কাঞ্চনে।জ্ঘবল গৌর 
বর্ণ, হস্যপুর্ণ গম্ভীর বদন, পীবর বাঁছ যুগল, দীর্ঘ, কুপ্িত, গাঁঢ়- 
কৃষ্ণ কেশস্তবক, বিশাল বক্ষ» রুচির দশনপতীক্ত, হরিদ্বণ বপৃজ্জীণ 
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আজান ডুস্বিত, কর্ণে মণিময় বুগুল, কণ্ঠে মুক্তাছাঁবঃ মস্তকে ভাস্বর 
উষ্জীষ, ললাটে হীরক জড়িত মণিটীক1 আবদ্ধ, কটিদেশে অর্টকোষ' 
যুক্ত বিরাট অসি সংলগ্ন, দক্ষিণ হস্তে অস্থকর্শী |_নৈদাঘ মধ্য 
ভাক্করের নায় তেজোময়, বয়ন অপ্প | অবযবের গঠনে তিলমা ত্র 
অসম্পূর্তা নাই! আজ যদি এক্ষেত্রে আমি অপুভ্রক বাঁঙ্জালা 
তাঁধার মহামহিম কবি হইতাম, তীহা হইলে দশ্তু করিয়া বলিতাম, 
সাক্ষাৎ সহআক্ষ পুরন্দর,১ সাক্ষাৎ অন্ক্ষ কন্দপ,_সাঁক্ষাৎ বড়া 
নন কার্তিক 1-_এই মূর্তি দর্শন করিয়! সরলা পুর্ণশশীর ভয়, লজ্জা 
ও বিস্ময়ের উদয় হইয়াছে । 

সেই তেজ [ময়ী মুর্তি গম্ভীর স্বরে, গম্ভীর অথচ সুমধুর স্বরে 
গুর্ণ শশীরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, «“ বনের মান্সষ । আমারে 
চিনিতে পার £- আমি তোমারে তোমার ব্রহ্মচারী পিতার আ শ্রমে 
রাখিয়া আদিৰ |? 

ব্ষ-পৌণমালীর অদ্ধ রজনীতে ঘে।র জল্দজালাচ্ছন্ন আকাশে 
রষ্টি ধরিয়া গেলে পুর্ণ শশী যেমন একবার ধুর মেখের আবরণ ভেদ 
করিয়া একট একটু উঁকি মারেন, শিবিরপার্শোপবিষ্টা প্ুর্ণশশীও 
সেইরূপ ঈষৎ বস্্রাবগু&ন মোচন কবিয়! একবার কটাক্ষ করিলেন 
কিছুই বুঝিতে পারিলেন না ;-অধিক ভয়ে; অধিক লজ্জায় পুনরায় 
মস্তক নত করিলেন । আগন্তক মুর্ডি “ তি? বলিয়া চলিয়। 
গেলেন । 

পাছে আবার ফিরিয়া আইসে, এই আশঙ্কায়” এই সংশয়ে 
এক দণ্ড কাঁল পুর্ণশশী সেখান হইতে স'রলেন না যে ভাবে 
যেমন বলিয়া ছিলেন, সেই ভাবে তেমনি নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়। রহ- 
লেন | যখন শঙ্কা গেল, তখন অবগ্র্ন তা।গ করিয়। দ(ড়।ইলেন। 


| ৪১৪ ] 


পুর্ণচন্দ্র মেঘমুক্ত হইল । কিন্তু তখন তিনি প্ুর্বাপেক্ষা আরো উন্মা- 
দিনী। কে আনিল, কে ছলিয়! গেল, কে আমাকে আশ্রমে লইয়া 
যাইতে চাহিল; বনের মানুষ বলিয়। বিদ্রম্প করিল, পরপুরুষ, 
কখনো চিনি না, “চনিতে পার” বলিয়া জিজ্ঞাস] করিল, ব্যাপার 
কি তিনি কি কোনে দেবতা হইবেন %& মায়! করিয়া কি ছলন। 
করিতে আসিয়াছিলেন 2 আমি নিরপরাধিনী ছুংখিনী অবলা, 
আম।ররে ছলনা করিয়া তাহার কি লাভ হইল ৫ আমি ত কখনো 
কাহারও কাছে কোনো অপরাধ করি নাই, তবে এমন কেন হইল ৯ 
কি যে ঘটিল, কিছুই বুঝা যাইতেছে না। নিকটে পত্রিকাও নাই 
যে, জিজ্ঞাসা করি | হায় হায়! আমার একি দশা হইল! কেন 
জানি এখানে আদিয়।ছিল!য 1 পিভ ! আমি তোমার চরণে কি 
অপরাধ করিয়াছিলাম কেন তুমি এ বনবানিনীকে আশ্রমবাসিনী 
করিতে পাঠাইযাছ 2--চিরবনবাসিনীর পক্ষে কি সংসারবাদিলী 
হওয়] সাজে 2 আর নয় 1--আমি কখনই খৃহবাসিনী হইব না। 
এই আমি আশ্রমে চলিলাম,চলি,_-চলি,_এই চলিলাঁম 1 
বলিতে বলিতে আরও ক্ষিগুপ্রায় হইলেন । কি বলেন,-কি করেন, 
কিছুই স্থির রাখিতে পারেন না| কথায় কথায় ভুল হইতে লাগিল । 
এই আমি সন্গ্যাসিনী সাজিলাম,এই--এই-_আমি মাথার বেণী খুলি- 
লাম, এই বসন ত্যাগ করিলাম, এই আমার উপযুক্ত সজ্জা হইল । 

পাঁগলিনী যথার্থই এলোকেশী দাজিলেন। অঙ্গবমন আলু থাঁলু 
হুইয় পড়িল, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল, ক্রতপদে শিবির 
হইতে বহির্গত হইবার জন্য ছুটিলেন। দ্বার পর্য্যন্ত ছুটিয়া গিয়া- 
ছেন, এমন সময় সহসা তড়িৎগতি পত্রিকা আসিয়া হস্ত ধারণ 
করিলেন । 


া 
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£1-ধরিও ন1-কে তুমি --ব।ধা দিও না, ছাড়িয়। দাও, 
পিতার বকটে যাই ! পিতা- আমার পিতা-এঁ আমার পিতা 
আমারে ডাকিতেছেনঃ ছাড়িয়া দাও, ছাড়িয়া দাও১--ধরিও 
না,-পার নিকটে যাই | আমি----” 

পক্ষি পুর্ণ-শশ্শীর এই অবস্থা দর্শন করিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন । 
কথায় বধা দিয়া কহিলেন, শশি ! এমন করিতেছ কেন ১--কি হই- 
য়াছে ভামার £-যাভা বলিলে, তাহাই করিলে? সত্য সত্যই 
বনে মানুষ সাজিয়াছ ৯--ছিঃ ! এমন করিতে নাই । তোমার কি 
মনে ইতেছে না যে, খানিকক্ষণ পুব্রে ভেমারে বলিয়াছিলাম, 
আমিগন্ধর্ধকুমারী,কামরূপী, যখন যে রূপ ইচ্ছা, তখনই সেই রূপ 
ধরিতে পারি | আমাদের অসাধা কর্ম নাই, ভয় কি তোমার ? এই- 
রূপ নন! বাক্যে প্রবোধ দিয়া পুণশশীকে কতক প্রকৃতিস্থ করিলেন । 
প্র্ণ-»ম্পী ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া পত্রিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
পত্রিকে ! সত্য বল, এই মাত্র আমি ষে মুর্তি দর্শন করিলাম, সেকি 
তুমি না কোনো দেবপূক্র ৫ 

পারকা এ গ্রম্মে কোনে উত্তর দিলেন না । পরে জানিবে, কেবল 
এই মাত্র বলিয়া পুর্ণ-শশীকে ধরিয়া লইয়া খৃহান্তরে প্রবেশ করি- 
লেন । গুরশশী আলুলায়িত কেশে পাঁগলিনীর ন্যায় যতক্ষণ 
গেলেন, ততক্ষণ বলিতে বলিতে গেলেন, এইমাত্র আমি যে মুর্তি 


দর্শন করিলাম, সে কি তুমি না দেবপুক্র £ 


সগুম পরিচ্ছেদ । 


৭৮ শিস সস শপসপপাশপসসস 


লন্মমণারণ্য | 


“ অতি সরল ব।শের বাঁশী আমার 
বাশরীর মধুর স্বরে, 
জগতের মন মোহিত করে, 
সাধে কি মন্‌ মজেছে গোপীকার 0 


নীলঠাকুর | 


উন্মাদিনী অবস্থায় পুর্ণশমশীরে লইয়া পত্রিকা শিবির প্রবেশ 
করিবার পর বর্ণনাষোগ্য নুতন ঘটনা কিছুই হইল নাঁ। তিন দিন 
অতিবাহিত হইয়া গেল। চতুর্থ দিবস প্রাতঃকালে এক জন দূত 
আসিয়। পত্রিকার হস্তে একখানি পত্র দিল। পত্রিকা সেই পত্রিকা 
পাঠ করিয়া মনে মনে কি ভাবিলেন, ব্যক্ত করিলেন না| পত্রবীহককে 
ছুটী চ'রিটী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, সংক্ষেপে হিন্দি ভাষায় উত্তর 
দিয়া, সেলান করিয়া পত্রবাহক চলিয়া গেল । পত্রিকা একটু হাস্য 
করিলেন । 

পুর্ণ শশী নিকটে বসিয়| ছিলেন, পত্রিকার ভাব অথবা হস্যের 
কারণ কিছুই বুঝিলেন না| নির্দেষ বদনে স্বভাবস্থলভ নত্রস্থরে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, কি পাত্রকা কহিলেন, কি বল দেখি ৮ 
র[জকুমারের নিকট হইতে পত্র আমিয়।ছে, তোম।র বিবাহ । 

গুণ শশী মুখ নত করলেন, কথা কহিলেন ন। 


বিরহিণী রাধিকা । 


( কোকিলের প্রতি ) 
৮ 
পাঁখি রে 17 

কিদ্রেখিতে এলে আর এ বিজন কাননে ? 

কাঁদি ছুখে একাকিনী, আজি রে নয়নমণি, 
পরাণেশ বিহীনে ! 

কি কাজ সুখের গান, করে মম সদনে ? 

এক'টী ছমুল্য মণি, উজলি হৃদয় খনি, 
রেখেছি যতনে, 

হায় রে কপাল দোঁষে, হাঁরাইনু সে ধনে ! 

২ 
পাখি রে 1 

সলিল তরঙ্গ যেন, সমীরণ তাঁড়নে, 

যেই দিন প্কব্ব, দোলায়ে ম্ধুর স্থবু, 
মোহিতে রে শরবণে, 

প্রেমের মধুর গান, শুনাইতে যতনে, 

যে দিন পাতার তলে, গোপনে বসিয়! ছলে, 
আঁরকত নয়নে, 

হেরিতে প্রাণেশে মৌরে, মধুকুগ্ত কাননে; 

৫৩ 


[ ৪১৮ | 
ও) 
পাখি রে 17 
যে দিন পরাণ বধু, শুনে তোর স্বর রে, 
দাঁড়ায়ে তরুর তলে, ধরিয়৷ ছুখিনী গলে, 
কতই যে আদরে, 
সরল কোমল হাসি, মাঁখি মধু অধরে, 
বলিতেন তোমা দেখি, “ডাঁকে তব প্রিয় পাখী, 
ওই শাখা উপরে” 
বলিয়। অমনি আদি, ধরিতেন অধরে ! 


৪ 
পাখি রে 1-- 


ম্মরিলে সে সব কথা, ব্যথা পাই মরমে ! 

বধূর বচনে স্বখে, রহিতাঁম নতমুখে, 
প্রেমমাথা সরমে ! 

কেমনে মে কথ! পাখি, ভুলিব এ জনমে ? 

থাঁকিতাম তরুতলে, অস্থখ কাহারে বলে, 
জানি নাই ভরমে ১ 

মরমের ছুখ পাঁখি, রয়ে গেল মরমে ! 

৫ 
পাখি রে 1 

জল ঝআোত যেন শ্যামা প্রকৃতি উরসে, 

স্বমধুর কলকলে, নাচি নাঁচি যাঁয় চলে, 
সমীরণ পঁরশে, 
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চিত্রিত চন্দ্রক যেন স্বচ্ছজল মরসে, 

বধু মোর করে ধরি, তব স্বর লক্ষ্য করি, 
দুরবনে হরষে; 

ভ্রমিতেন পাখি তোরে, দেখিবার মানসে ! 

৩ 
পাঁখি রে !- 

ভ্রমিতেন প্রাণনাঁথ, কু দুরকাননে ) 

নিকুপ্তী ভিতরে থাঁকি, তোমার মতন পাখি, 
ডাঁকিতাঁষ সঘনে) 

প্রতিধ্বনি নিত ধ্বনি, প্রাণেশের শরবণে ; 

অমনি মহসা৷ আসি, হাসিয়া মধুর হাঁসি, 
ধরিতেন বদনে ; 

অমনি লজ্জায় যুখ, ঢাকিতাম বনে । 

7 
পাখি রে! 

পুরবগগনে উধা, জাগে রক্তবরণী ; 

গায় স্বমধুর রবে, নিশান্তে কাকলী যবে, 
কুঞ্জবন-মোদিনী, 

(উষবারে হেরিয়ে হাঁসে, মুক্তীম়্য়ী ধরণী 1) 

তেমতি বঁধুর মনে, স্বরস্থধা বরিষণে, 
পিকবর ! আপনি; 

জাগাতে মিলন স্বখ, দিবস কি রজনী । 
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৮ 
পাখি রে! 

কত দিন, কত দিন, মনে মনে ভাবিন্ু, 
রাখিতে তোমারে ধরি, সোঁণার পিঞ্ভরে করি, 

কিন্তু হায় নারিনু ! 
বসন্তেরে তব তরে, কত কোরে সাধিনু ! 
ডাকিলাম তরুগণে, পুছিনু কুম্থমবনে, 

উত্তর না পাইনু । 
আবার বসন্তে হায় । কত কোরে সাধিনু । 


টা 


পাখি বে 1 
বলিল বসন্ত মোরে, কি কাজ রে কোকিলে ? 
তব যৌবন কানন, শ্যাম তাঁহে সমীরণ, 
কে না জানে অখিলে £ 
ক% তব পিকবর, জেনে নাকি ভূলিলে £ 
বসি বংশীধারী পাঁশে, হেসে হেসে মনোল্লাসে, 
কলকণে গাইলে, 
বাড়িবে দ্বিগুণ স্রখ, কি করিবে কোকিলে ? 
এ 
পাখি রে! 
নাই সেস্থখের দিন, আজি এই কাননে ! 
কাঁদে রাধা একাকিনী, আজি রে নয়ন মণি 
পরাঁণেশ ঘিহীনে । 
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কি কাঁজ স্থখের গাঁন, কোরে মম সদনে ? 
একটী অমূল্য মণি, উজলি হৃদয় খনি, 
রেখেছিনু যতনে, 
হাঁয় রে কপাল দোষে, হারাইন্ু সে ধনে। 
গ্রীকঃ 


| ডমা নিস | 

গ্রীস দেশের সুপ্রসিদ্ধ বাগী ডিমস্থিনিসের নাম জগদিখ্যাত । 
যাহার] তাহার সবিস্তার জীবনী আলোচনা করিয়াছেন, তাহা- 
দিগের হৃদয়ে পর্যায়ক্রমে বিস্ময়, কৌতুহল, আনন্দ ও শ্রদ্ধার 
উদয় হইয়াছে । আমরা এই বিশ্ববিখ্যাত বক্তার জীবন-চরিত উদ্ধার 
করিব না, একটী বিশেষ ঘটনার প্রসঙ্গ করিব, এই মানসে ইহার 
নামটী এতৎ পত্রে অস্কিত করিয়াছি । মানসিডনের লোভপরতুন্্র 
মহা স্বার্থপর রাজা ফিলিপ যৎ্কালে নানা কুচক্র করিয়। গ্রীসরাজ্য 
উদরস্থ করেন, ততৎ্কালে আথেন্সের সাধারণত্ভন্ত্র সভায় ডিমস্থিনিস 
যে কষেকটী বক্ত তা করিয়া! ছিলেন; তাহ পৃথিবীর যাবতীয় বীর 
বস্ত তা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়! প্রসিদ্ধ । আমরা ক্রমে ত্রমে সেই 
কয়েকটীর অনুবাদ করিয়া দিব ইচ্ছা করিয়াছি | 

মহা আসা ডিমস্কিনিস্‌ প্রথম বক্ততার অব্তারণায় বলিয়াছেন, 
যখন আমরা কোন নূতন বিষয়ের আলোচনা করিবার নিমিত্ত সম- 


বেত হই, তখন যে পর্যান্ত অপরাপর সভ্যেরা আগন আপন মত 
প্রকাশ না করেন, ততক্ষণ আমি নিস্তব্ধ হইয়া প্রাকি, যদি তাহাদের 
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মত আমার মতের সহিত এঁক্য হয়, তাহা হইলে আমি কোন 
কথাই কছি নাঁ। মতভেদ হইলে সর্বশেষে আত্ম অভিপ্রায় ব্যক্ত 
কর । এ ক্ষেত্রে আমি সে রীতি পরিত্যাগ করিয়া সর্ধাগ্ে উ্থিত 
হইয়াছি। হে আথেনীয় ভ্রাতৃগণ ! এখন আমাদের অবস্থা অতি 
নিকৃষ্ট, কিন্তু নিকৃষ্ট বলিয়া যে, ইহার সংস্কার হইতে পারে না, 
ইচ্ছা? কদশাচ সস্ভাবিত নছে | বোধ করি, আপনারা সকলেই স্বীকার 
করিবেন, ব্ষিয়কার্যযে সম্পূর্ণ অঅনেযষোগিতাই আমাদের বর্তমান 
কষ্টের কারণ! যদি আমরা চিরদিন এইরূপ অলস হইয়। থাকি, 
অতীত গৌরবের উদ্ধারার৫থ কোনরূপ চেষ্টা না করি, তবে সে গৌরব 
পুনঃ প্রাপ্তির আর আশা নাই । বাস্তবিক আমাদের এই বহৎ 
রাজতত্ত্রের মহতী মহিমা সেই পুর্ব অবস্থা! ও পুর্ব সম্ভ্রম পুনরাগত 
দেখিতে নিতীস্তই পিপাশী। আপনার! স্মরণ করিয়। দেখুন, কয়েক 
বৎসর গর্বে স্পাটাবাসীর। কতদূর বীর্ধযবান ও ক্ষমতাশালী হইয়া 
ছিল, আপনারাই ব1 কিরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও কিরূপ গুঁদার্য্য সহকারে 
. এই রাজতন্ত্রের ও স্বদেশের স্বত্ব রক্ষার নিমিত্ত তাহাদিগের সহিত 
ক্রমাগত সংগ্রাম করিয়াছিলেন । কেন আমি এ সকল পুর্বব কথা 
স্মরণ করিতেছি; আপনারা এ প্রশ্ন করিতে পারেন । রাজতন্ত্রের 
গৌরব-স্্্য উজ্জ্বল হইবে, আপনারা আলস্য-নিদ্রা পরিহার পুর্ববক 
পুঁনর্বার জাগরিত হুইয়। পুর্ষের ন্যায় বল বিক্রম প্রকাশ করিবেন, 
সে প্রন্সে আমার এই মাত্র উত্তর । যাহাতে আপনারা শঙ্কিত হুই- 
বেন, যাহাতে আপনাদিগের অমঙ্গল হইবে, এমন কথা বল! আমার 
বাসনা নহে। যাহাতে আপনাদিগের মঙ্গল হয়; তাহ।ই আমার 
নিতান্ত বান । আরও দেখুন, আপনারা যখন বাহুবল ও পরাক্রমে 
সসজ্জ ছিলেন, তৎ্কালে তদানীস্তন লানিভিমনের প্রবলপ্রতাপ 
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আপনাদিগেরই দ্বারা অতি সহজে পরাজিত ও চূর্ণিত হুইয়।ছিল, 
আবার সেই আপনারাই এখন কুপমণ্ডকের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়। 
আছেন । গর্বিত ফিলিপের পরাক্রম আমাদের এই দুর্দশার হেতু 
হইয়াছে । 

এক দিকে অসংখা সৈন্যসীমস্ত পরিরক্ষিত ফিলিপকে এবং 
অপর দিকে অধিকাংশ রাজাঠ্যুতি নিবন্ধন আমাদের দৌর্বল্যকে 
স্থাপন করিয়া যিনি বলিতে পারেন, ফিলিপ অত্যন্ত প্রতাপান্বিত 
ও ছুদ্দন্ত শত্রু, এমন কেহ যদি এ সভায় বিদামান থাকেন, আমার 
মতে তিনি ষথার্থবাদী। তথাপি তীস্থার এটা বিবেচনা করা উচিত 
যে, আমাদের এমন এক সময় ছিল, যখন পীড্না, পটিভিয়া, 
মিথোন এবং অন্যান্য পার্শব্তী দেশ আমাদিগের অধিকারে ছিল, 
যে সকল নগর ও যে সকল রাজ্য এখন ফিলিপ্রে অধিকৃত হইয়াছে, 
তাহ। আমাদের ছিল । অনেক নগর ও রাজতস্ত্র আমাদের সহিত 
সন্ধিবন্ধন করিয়া আপন আপন স্থাত্স্ত্রা ও স্বাধীনতা রক্ষা করিত। 
ফিলিপ যদি তখন এরূপ যুক্তি করিতেন যে, “আথেনীয়দিগের ছুর্ী- 
বলী আমার রাজ্যের সীমায় প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছে, আমাকে 
সাহায্য দান করে, এমন কেহই নাই, তবে আমি কি প্রকারে সেই 
আথেনীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিব £” এরূপ চিস্তা করিলে কখনই 
তিনি এই দুরূহ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেন না । কিন্তু এক্ষণে তিনি 
সম্পুর্ণূপে কৃতকার্য হইয়াছেন এবং তাহার সমৃদ্ধিও এক্ষণে বহ্ছদূর 
বিজ্.ত হুইয়াছে। 

ছে আথেনীয় ভ্রাতৃগণ ! রাজা ফিলিপ বিলক্ষণ জানেন, ছুইপক্ষ 
যোদ্ধার মধ্যে যিনি বিজয়ী হইবেন, এ সকল রাজ্য তীহারই পুর- 
স্কার | যাহার] রণক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকে'তাহছাদের রাজ্য রণক্ষেত্রে 
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বিদ্যমান বীরপ্রুষের অধিকৃত হয ।--অলস ও ভীরুর রাজ্য পরি- 
শ্রমী ও সাহসী পুরুষের ভোগে আইসে । এই সকল চিন্তায় উত্তেজিত 
ও উৎসাহিত হইয়া রাজা ফিলিপ এখন যাবতীয় দেশ জয় করি- 
তেছেন । আমরা কাষ্টস্তস্তের নায় নিশ্চেউভাবে যেন কৌতুক দর্শন 
করিতেছি । এঁ বলদপগর্ষরিত রাজা এক্ষণে সমস্ত রাজ্াবাঁসিগণকে 
স্বাধীনতাডাত প্রজধমমধ্ে পরিগণিত করিয়াছেন 1! কাহাকে 
কাহ।কেে টসন্যাবলে, কাহাকেও বা সন্ধিন্তত্রে এবং কোন কোন 
ব্াক্তকে বা মিত্রতাস্তরত্রে আবদ্ধ করিতেছেন । লোকেও এখন 
আগগ্রন্ পুর্বক তাহার অধীনতা স্বীকার করিতেছে । কারণ যে লোক 
কর্তবাকশ্ব সম্পাদনে সব্ধদাই প্রস্তুত এবং সকল কার্যোই দু প্রতিজ্ঞ, 
তাহার সহিত সম্বন্ধ রাখিতে সকলেই ইচ্ছা করে । 

হে স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণ ! আপনারা যদি প্রত্যেকে আলস্য পরি- 
ত্যাগ পুর্বক নিজ নিজ ক্ষমতা ও অবস্থা অনুসারে কার্য করিতে 
উদ্যোগী হন, ধনবানেরা যদি স্বদেশের ছিতের জন্য অর্থ বিনিয়োগ 
করেন, বলিষ্ঠ ও যুবকেরা যদি সমরক্ষেত্রে অগ্রসর হয়, এক কথায় 
আপনার।| যদি প্রুব্বের ন্যায় সজীব হুন,সকলে যদি নিক্ষল আশা ও 
রথ! তক পরিত্যাগ করেন, অমুক ব্যক্তিরা রাজত্ব করিতেছে, আমার 
শ্রম আবশ্যক নাই, এমন কথা যদি না বলেন, অন্য অন্য সকলে 
র।জকার্য করিতেছে, আমার শ্রম কেন £ কোনমতে প্রয়োজন হুই- 
তেছে না, এমন ধিক্কার দি মনোমধ্যে উদিত হয়, তবে দেবতাদের 
অন্গগ্রহে অপহৃত দেশ অবশ্যই পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন, আমাদের 
রাজতন্ত্রের মহ্িম] ও গৌরব পুনরুদিত হইবে, এবং লোভান্ধ ফিলি- 
পের গর্ব চূর্ণ করিয়। তীহ।কে উচিতমত দণ্ড প্রদান গুর্বক শাসিত 
ক'রতে পারিবেন । আপনারা এমন বিবেচনা কদাপি করিবেন ন। 
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যে, রাজালোভী মহ্হাভিমানী ফিলিপ চিরকাল অনম্থর দেবতার ন্যায় 
অপরিবর্তনীয়রূপে লব্ধ স্ুখসমৃদ্ধি সপ্তোগ করিবেন । কারণ আপ- 
নার নিশ্চয় জানিবেন যে, উহার নিতান্ত অন্থগত দাস ও মিত্র- 
বগের মধ্যে এমন লোক অনেক আছে, যাহার! তাহাকে ঘ্বণা করে, 
ভয় করে, এবং তীঙ্ছার এশ্বর্ষো হিংসা করে । এটী মন্ুষ্যমাত্রেরই 
স্বতাব। আমরা আলসাখউ্টায় শয়ন করিয়া রহিয়াছি, তাছারা 
আমাদিগের নিকট কোন প্রকার সাহায্য প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং 
তাহ্থাদিগের মনোভাব প্রচ্ছন্ন ভাবেই আছে । আপনারা এই লর্বব- 
গ্রামী আলস্য পরিত্যাগ করুনঃ দেখিবেন, আমি যাহা কহিতেছি, 
তাহ] সমস্তই সত্য ঘটিবে । যদি আলস্যর আধিপত্য থাকে, তবে 
এক্ষণে আমাদিগের অবস্থা যেরূপ হইয়াছে, ইভা অপেক্ষা আরও 
হীন হইবে । অহঙ্কৃত ফিলিপের দর্প ও স্পদ্ধ1? আরও বদ্ধিত 
ভইবে । আমরা যুদ্ধ করিতে যাই কিন্বা শান্তির সেবায় নীরবে বসিয়া 
থাকিতে চাই, তিনি এক্ষণে তীঙ্াতে কিছুমাত্র জরক্ষেপ করিতে" 
ছেন না! যতই আমরা জডবৎ পড়িয়া থাকিব, ততই তিনি 
আমাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়। আস্ফালন পুর্ধক যকন্ত্রণ প্রদানে 
সমুদ্যত হইবেন | 

কৰে শুভ দিন সমাগত ছইবে ৫ হে স্বদেশীয় বন্ধুগণ ! কবে 
আপনারা নিজ প্রতাপ প্রদর্শনে প্ররত্ত হইবেন ? কৰে আপনার! 
উত্তেজিত হইয়া কার্ধ্যক্ষেত্রে দেখা দিবেন ? কবেই বা কর্তব্য জ্ঞান 
ও আবর্শাক চিন্তা আপনাদিগকে ঝজুভাবে তুলিয়া বসাইবে 2 এবং 
কবে আপনারা আমাদের এই ইদানীস্তন অবস্থার স্থিরচিন্তা করিবেন ৫ 
বলুন দেখি, বর্তমান অবস্থ। কি প্রকার বিবেচন। হয় £ আমার মতে 
স্বাধীন লোকের দুশ্চরিত্রত!1 নিতান্ত মানহানিকর এবং অঙ্রন্ধেয় | 

৫৪ 
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ভারতচন্ত্র এবং রামপ্রসাদ। 





বঙ্গভাঁষার প্রধানতম কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণ!কর ও রামপ্রসাঁদ 
কবিরঞন। ইহাদের নাম কাহারও অবিদিত নাই! ইহ্াদিগের 
উভয়ের দ্বারাই বঙ্গভাষার শ্রীরদ্ধি সাধিত হইয়াছে । ইহাদের 
মধ্যে অন্তর একজনকে প্রাধান্য প্রদান করিলে অপরের অবমানন। 
করা হয় । সংক্ষেপে এইমাত্র কহা উচিত ষে, ইন্থারা উভয়েই তুল্য 
কবি ছিলেন । অদ্য আমরা তাহ্।দিগের বঙ্গকাবোর গুণগাণ করিতে 
প্ররত্ত হইতেছি না| তাহারা পারসা ও ছিন্দী ভীষাতে কি পর্য্যস্ত 
স্লমতাবান্‌ ছিলেন, তাহাই প্রদর্শন করা উদ্দেশ্য | ধীমান প?ঠক 
মহাশয় উত্তম রূপে অবগত আছেন যে, য্কালীন ভারতচক্দ্র ও 
রামগ্রসাঁদ জীবিত ছিলেন, ভৎকালে ইংরাজী ভাষ।র চচ্চ1 এ দেশে 
আরম্ভ হয় নাই ।বিচাঁর কার্ষ।াদি সমস্তই পার্স্যতাষায় সম্পাদিত 
হইত | ধাঁহার! রাঁজপ্রসাদ লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেন, বা উচ্চ- 
তম সামাজিক স্থুখভো'গ করিতে অভিলাষী হইতেন, ভীছারা যত্তু 
প্রর্বক পারস্যভাষা শিক্ষা করিতেন ! তৎক।লে হছিন্দীভাষারও বহুল 
প্রচার ছিল! দে সময়ে প্রত্যেক সআট. ও র!জাদিগেব্ন সভায় এক 
ব| অধিক হিন্দী ভাষাবিৎ কবি নিযুক্ত থাকিতেন। তীঙারা স্বস্ব প্রভু 
দিগের বংশাবলী কীর্তন ও সুমধুর স্বরে উ।হাদিগের এমংস1 গান 
করিতেন | দূরদেশে রাজসংবাদাদিও লইয়া ধাইতেন | অবসর কালে 
রাজসতায় উপস্থিত থাকিয়া সআাটদিগের তুষ্টি সাধন করিতেন । 
এই প্রকার কবিদিগের নাম বন্দী অথবা ভাট । রায় গুণাকর ও 
কবিরঞ্জন উভয়ের গ্রস্থেই এই ভাট ভাষায় তাষিত অনেক কবিতা 
আছে 4 তাহা কাব্য কর্ভাদিগের রচনা বলিয়াই বিখ্যাত | কেহ কেছ 
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কহিয়] থাকেন যে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাতে যে সকল ভাট ছিলেন, 
টা সেই সকল অংশ প্রস্তুত করিয়া দিয়ীছিলেন, কবির! 
তাহাই স্ব স্ব গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন । কিন্তু আমরা এই 
বাক্যের অধিক গুরুত্ব দেখিতে পাইতেছি না । কারণ উভয়েই বঙ্গ- 
ভাঁষার প্রধান কবি বলিয়া বিখ্যাত । তাহ্বারা যে পরের ভাষিত 
কবিতা স্ব স্ব গ্রন্থ মধ্যে সন্গিবিষ্ট করিবেন, তাহা যুক্তি যুক্ত বোধ 
হয় না, এবং ভাঁটদিগের কট নিঃস্ত যে সকল পদ উক্ত উভগ়্ 
গ্রন্থে দৃষ্ট হয়ঃ তাহা এতাঁধিক দুরূহ নহে যে, গণনীয় বঙ্গকবিদিগের 
রচনা শক্তির বহিভূতি বলিয়া প্রতীতি হইতে পারে । যাহা হউক, 
এ বিষয়ে আমাদিগের মতঃ পাঠকদিগের সমীপে ক্রমে সংস্থাপন 
করিতে যত্বু করিব। আনর? যে কারো অদ্য প্রবুভ হইয়াছি, তাহাতে 
যদি প্রাগুক্ত ভাট ভাষার কবিতা, উক্ত মহোদয়দিগের রচিত নাও 
'হয়, তথাপি আমাদিগের সে উদ্দেশ্য নিক্ষল হইবে না। কারণ উক্ত 
কবিতা ছুই জন স্প্রসিদ্ধ কবির হস্ত বিনির্গত, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ 
রহিয়াছে । যদি তাট দিগেরই তাঁধিত হয়, তাহা হইলে কোন্‌ 
কবিতা গুলি উত্তম তাহা দেখাইয়া দিলেই আমাদিগের উদ্দেশ্য 
সাধিত হইবে । অধিক বাঁকাড়ম্বর না করিয়া প্রকৃত বিষয়ের 
অনুসরণ করিতেছি । 

| লিপিপ্রমাদ যুদ্রাঙ্ধণ দোষ ও অন্যান্য কারণ বশতঃ হিন্দী 
তাঁষার কবিতা সকল শুদ্ধরূণে মুদ্রিত হয় নাই । স্থানে স্থানে এই 
রূপ দোষ ঘটিয়াছে যে, যথার্থ শব্দ সকল আবিষ্কার করাই দুষ্কর 
হইয়া উঠিয়াছে । এই কারণ বশতঃ অনেকে সেই সকল স্থান পাঠ 
করিয়া যথার্থ অর্থ গ্রহণ কারতে সমর্থ হন না। অনা অন্য সভা 
জাতির কাব্য প্রবন্ধের ন্যায় 'বঙ্গভাঁষার কাব্য টীকা নাই । যদিও 
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দুই এক খানি গ্রন্থ অর্থ সহিত প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু যাবৎ সকল 
কাবাযই অর্থ সহিত প্রকাঁশ না পাইতেছে, তাঁবৎ আমরা সাঁধারণরূপে 
প্রশংসা করিতে ইচ্ছুক নহি। এই স্থলে আমর| উভয় কবির হিন্দী 
কবিতা উদ্ধত করিতেছি | স্থানে স্থানে শব্দের যথার্থ উচ্চারণ রক্ষা 
করিবার নিমিভ এক একটী ইতরাজী অক্ষর সন্নিবেশিত করিরাছি । 
বোধ করি পাঠক মহাশয়ের এই অপরাধটী মান্না করিবেন । 
ভারতচক্র | 
ভাটের প্রতি রাজার উক্তি। 
গঙ্গ ! কহো। গুণসিন্ধু মহীপতি নন্দন স্থন্দর ক্যোনহী আয়া 
যে সব ভেদ বুঝায় কহা৷ কি ধেো তাহি সমুঝায় স্নায়া ॥ 
কামলিয়ে তৃঝে ভেজ দিয় স্ুধিভূলগঘ্ অরু মোহি ভূলায়।। 
ভট্ট হত! অবভট্ট ভয়া কবিতাইমে দাগ (৫1) চট়ায়া ॥ 
য্যার কহা বহুপ্যার কিয়াগজবাজি দিয়া সির তাজ ধরায় 
ঢাল দিয়! তলবার দিয়া (৫) জর পোশ কিয়া সব কাব্য পঢ়ায়। ॥ 
গীওহী ধাম মহাকবি নাঁম দির মণি দা্‌ বড়াই বট়ায়া। 
কাম গয়া বরবাদ সব্‌ অন্ত ভারতীকো। নহী ভেদ জনায় ॥ 
ভাটের উত্তর । 
ভূপ! মৈঁ তিহা'রী ভট্ট, কাঞ্চীপুর যায় কে। 
ভূপকে সমাজ মাঝ রাজপুজ্র পায় কে 
হাত যোড়ি পত্র দিহ্রো শীষভুমি নায়কে । 
রাঁজপুত্রীকী কথা বিশেষ মে স্বনায় কে॥ 
রাজপুত্র পত্র বাঁচি পুছি ভেদ ভায় কে। 
একমে হাঁজার (৫) লাখ ষৈ' কহ! বনায় কে ॥ 
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বুঝিকে স্থপাত্র রাজপুত্র চিত্ত লায় কে। 
আনমে ভয়! মহাঁবিয়োগী চিত্ত রায় কে॥ 

য্যাহী মে ক্যা ভয়! কঁহাগয়। ভূলার কে। 

বাপ ম! মহাবিয়োগী দেখনে ন পায় কে॥ 
শোচি শোচি পাঁচ মাহ মৈ তই! গঁওয়ায় কে। 
আগুহী কহাহু বাত বদ্ধমান আয় কে ॥ 

য্যাদ নহী হৈ মহীপ ! মৈগরা জনায় কে। 
পুছছু দিওয়ান জীউ বকৃশী কো মঙ্গায় কে ॥ 
বুঝি কে কহে মহীপ ভট্ট কো জনায় কে। 
চোর কৌন হেতু পুনঃ চিহ্ন দেখ যায় কে ॥ 
ভূপ কে শিদেশ পায়, গঙ্গা যার ধায় কে। 
চোর কে! বিলোকি চিহ্ন শীষ ভূমি নায় কে ॥ 
বেগহী কহা৷ মহীপ পাঁস্‌ ভ আয় কে। 
সোহী যহী হৈ কুঙার কাঞ্চীরাজ রায় কে ॥ 
ভাগ হৈ তিহারী ভূপ! উহ আপহী আয় কে।, 
বাস মে রহা, তিহারী পুত্রী কে বিহায় কে॥ 
'চোর কো মশান মেঁ কাহে দিও পঠায় কে। 
ভাঁগমান্‌ আপিহী বায় লা মনায় কে ॥ 

ভট্ট কে কহ? মহীপ্‌ চিদ্ত মোঁদ লা কে। 
লাঁওনে চলে মশান ভারতী মনায় কে ॥। 


সপ নস 


[ ৪৩০ 
রাষপ্রসাদ। 


বাবুজী কোর্নিশ মেরা, বর্ধামাঁন বিচ তেরা, 
নাম তো হমারা মাধো ভাট । 
অরজ করঙ্গা পীছে, ঘড়ী এক বৈঠিয়ে নীচে, 
অরু তো নাঁগায়ৈ তৃম (আপ) হাট। 
আয়া ছু ভে চড়ি ঘোড়ী, তস্দীহ পাশ.হু বড়ী, 
ও লেকিন্‌ ভূল গয়া নব । 
খেলাফ ন কু বাবু, তৃম্নে মুঝে কিয়া কাব, 
বাহ রূয়ে তুঝে (তুরা) দেখা জব (১)। 
চীন্থলিয়! দেব (২) কে, এ যশে আপকে স্থুরত জৈসে, 
ছুন্যিমমে পয়দ। কিয়া সোহী । 


.. ,০শাপক্তা শাণিত শশাশীটি শ শশী স্পাশোপীিশিশাটীশী 





শশী শা সী শিপ? শি শা ক শাশিশাশী 


শাপপপাপশিলাপপাপিল্পাাসিপলশসপীশ 


(১) আমরা অনেক স্থলে বগীয় জ ব্যবহার করিয়াছি, তথায় 
মুদ্রিত পুস্তকেতে অন্তস্থ য লিখিত আছে। বঙ্গভাবাতে লিখিতে 
হুইলেও অন্তস্থ য ব্যবহার করিতে হইবে | কিন্তু হিন্দীভাষায় কথন 
ও লিখন প্রণালী ভিন্ন রূপ | একটী উদাহরণ প্রদান করিলেই 
পর্য্যাপ্ত, হইবে। সংস্কৃত যদ্‌ যদা লিখিতে অন্তস্থ ষ এবং বঙ্গভাষায় 
““য্খন” লিখিতেও অন্তস্থ য। কিন্তু হিন্দী লেখকেরা “ঘৰ” লিখিতে 
“জব, লিখিবেন। কারণ পাঠ করিবার সময়ে উহার] “যব 
উচ্চারণ করিবেন | 

(২) হিন্দীর অন্তঃস্থ “বকারের” উচ্চারণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত 
বঙ্গভাষাতে “ওয়” লিখত হইয়া থাকে | বকারের উচ্চারণ 
রক্ষ1। করা হয় না, ইচ্ভা বঙ্গ ভাষার একটী দোষ কহিলে অততযাক্ত হয় 
না। কিন্ত এক জন সাধারণ ব্যক্তির বাকো যে সমাজের গতি বিচ- 
লিত হইতে পারে না, তাহা আমর] সম্পূণ (বশ্বাঁস করি । অতএব 
সে, বিষয়ের আর উল্লেখ করিলাম না। 


[ ৪৩১ 7 


দেখ হু মুন্ক কেত1, ছত্রিযো মেঁ রাজা জেন্তা, 
তেরা সুকাবিল নহী কোই। 

বীরসিংহ নাম রাজা, () জাত মেঁ হৈ বড়া তাঁজা, 
স্থনে (৩) হোগে উনকা জিক. | 

উনকে ঘর মেঁ লেড়কী এক, তারিফ কর মৈ কেন্তেক, 
রাত দিন শাঁদী কী ফিক, । 

কৌল এত্ত কি যে হৈও, (8) হজীমত হিদেগা জো, 
শান্তর মে ওহী উস্কা নাথ । 

তুহমর! হু' এয়সা জান, জো কহ সো কহা! মান, 
তুম সকোগে আও হমারে সাথ। 


. কবিরঞ্নের কাবো অনেক হিন্দী পদ আছে। সে সকলের অদ্য 
অবতারণা করিলাম না। বারান্তরে প্রকাশ করিতে যত্বুবান হইৰ। 
এবং উভয় কবির মধ্যে হিন্দী ও পারসা ভাষাতে কোন্‌ কবি অধিক 
রি ছিলেন, তাঁহাও পরে লিখিব । 


5 ধাতু হইতে নিসা শব্দ সকল ল ছিন্দীভ ভাষাতে দস্তা সকার 
দ্বারায় লিখিত হয়»ভজ্জন্য আমরাও সেই নিয়ম অবলম্বন করিয়াছি । 


(৪) অস্তি শব্দের বূপ হিন্দী ভাষাতে “ইৈও” ব্যবস্ৃত হইয়! 
থাকে । কিন্তু বঙ্গভীষাতে কেবল একারের উচ্চারণ করিতে হইলে 
নিতান্ত বিরত শব্দ উচ্চারিত হইবে | হিন্দীতেও এই শব্ের বাব- 
হারে যথার্থ কারের মান্য করা হয় না। বরং উচ্চারণের সময় 
“হ্যায়” এরূপ বোধ হয় । তথাপি লিখন 'প্রণালীর গৌরব রক্ষার্থে 
এরূপ লেখা হুইল | 


[ ৪৩২ ] 


পুস্তকাধার। 


পপাশাস্পাটিশ্টোন্কী পপ 


এতিহ,সক রহস্য । প্রথম ভাগ । শ্রীরামদাস সেন প্রণীত ও 
শ্রীনিগাইচরণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত । কলিকাতা ফ্টানহোপ 
যন্ত্রে মুদ্রিত। মুলা ১ এক টাকা মান্র। ইহাতে ভারতবর্ষের পূরাঁ- 
বত্ত মমালোচন, মহাকবি কালিদাস, বররুচি, শ্রীহর্ষ, হেমচত্ত্র হিন্দ্ু- 
দিগের নাট্যাভিনয়ঃ বেদ প্রচার, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্ধয বন্দের 
্রস্থাবলীর বিবরণ, প্রীম্ভীগবত ও ভারতবর্ষের সঙ্গীত শান্তর এই 
কয়েকটী গ্রকন্ধ সন্গিবেশিত হইয়াছে । পুস্তক খানি যদিও ক্ষুদ্র, 
কিন্তু বিলক্ষণ সারবান্। উল্লেখিত প্রস্তাব গুলির মধ্যে একটীও 
পরিত্যজ্য বা নিষ্প্রয়োজনীয় নহে । রামদাস বাবু, বহরমপুরের 
বিখ্যাত যশ] ভূম্যধিকারীর সন্তান, তিনি যে বিলাসান্রত্ত বাদ্ধব- 
গণের অন্গকরণে প্ররতত না হইয়া স্বদেশ হিত কামনায় ঈদৃশ মহৎ 
ব্যাপারে লিগু হইয়! সময় যাপন করিতেছেন, ইহা সমধিক 
শৌয়বের বিষয়ঃ সে পক্ষে সন্দেহ নাই। তিনি যে স্বাক্ষর করণ 
নিযুক্ত আলসাপুর্ণ লেখনীকে এত দূর কৃতকর্ম] করিয়া তুলিয়।- 
ছেল, ইহাতে আমরা যথেষ্ট প্রীতিলাভ করিলাম । ঈশ্বর কৃপায় 
উাহার ঈদৃশ উদ্যম যেন চিরস্থায়ী ভয়। 


/// 17. 1 
দীক্ষাপ্ুরু। 


“'অথও্ড মগুলাকারং বাপ্তং যেন চরাচরৎ | 
তৎ পদং দশিতং যেন, তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৮ 


এখন তন্মৈ প্রীগুর কোথায় পাঁওয়। যাঁয় ? গৌতম 
ও গণপতি লুকায়িত হুইয়াঁছেন, শাক্যদেব পৃথিবীতে নাই, 
মূসা ও ঘ্িশা অন্তধান করিয়াছেন, মহম্মদ, নানক, গোবিন্দ 
এবং চৈতন্য লোকান্তরপ্রাপ্ত, পৃথিবীতে এক্ষণে প্রকৃত 
দীক্ষাগ্ডরু কোথায় অন্বেষণ করিব ? দীক্ষাগ্ডরু আবশ্টক নাই, 
এ কথা কেহ বলিতে ভুঃসাহসী হইবেন না) কারণ পৃথি- 
রীর নকল দেশে সকল জাতির মধ্যেই কোন না কোন 
প্রকারে দীক্ষা দান ও দীক্ষা গ্রহণ করিবার প্রথ। প্রচলিত 
আছে। খীহার! দীক্ষা দান করেন, তীহার। গুরু, ফাঁহার! 
গ্রহণ করেন, তাহারা শিষ্য অথবা সেবক । 

গুরুর প্রতি শিব্যদ্িগের সাক্ষাৎ দেবতার হ্যায় ভক্তি | 
গুরুর] মনুষ্য, কোনো দেশের কোনে! শিব্য এরূপ মনে 
করেন না| মনে করেন কিনা, ঈশ্বর জানেন, বাহিরে দেব- 
তুল্য ভক্তি জানান। আঁমাদিগের দেশে গুরুশিষ্যের যে 
ভাব, কোন কোঁন দেশে তাহা অপেক্ষা উচ্চ। আমাদিগের 
দেশের শিষ্ের গুরুর প্রসাঁদে কর্ণমুূলে এক একটী ইঙ্টমন্ত্র 
প্রাপ্ত হন, সেই মন্ত্র প্রভাবে ছদিপম্মে এক একটা ইফ্উদেব- 


তার অধিষ্ঠান হয়, সেই দেবত। সহঅদলে সর্বেশ্বরের আপন 
৫৫ 


রী ৯২,611, ৯২১1 ৪৩৪. 
পবিত্র করেন। ইষ্টবিশ্বাসে গুরুনর এদেশে গুরুদেব নাঁষে 
পুজ্য হন | নাঁরী, মুক,বধির, বিকলাঙ্গ এবং মূর্খ শিষ্যদিগের 
প্রতিনিধি হইয়া গুরুদেবেরা ইঞ্টদেবতাঁর পুজা করিতে 
পারেন, তাহাতে প্রত্যবায় হয় না, কিন্তু যথা সময়ে মন্ত্র 
গ্রহণ না করিলে প্রত্যবায় আছে । যদি দীক্ষিত হইবার অগ্রে 
কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তাহা হইলে অসংশোঁধিত শরীর 
পবিত্র করিবার জন্য অন্তকাঁলেও তাহার কর্ণে ইষ্ট নাম শুনা- 
ইতে হয়। দীক্ষা! না হইলে স্ত্রীপুরুষ কাহাঁরই দ্রেহশুদ্ধি 
অথব। পবিত্র দেবকার্ধ্যে অধিকার হয় না? প্রত্যেক বংশেই 
এক এক জন কুলগুরু এবং এক একটী কুলদেবত। নির্দিষ্ট 
আছেন। 

শিরোনামে যে শ্লোকটী দেওয়! হইয়াছে, সেই মন্ত্রে গুরু- 
দেবকে প্রণাম করিতে হয়। বড় দুরূহ পন্থা! যিনি ব্রহ্মপদ 
প্রদর্শন করেন, তিনি ত্রহ্ম জানিত সাধু পুরুষ । তাদৃশ পুরুষ 
জগতে ছুলভ |--ছুলভ পুরুষ অবশ্যই মানবজীবনের পরকা- 
লের গতি নির্দেশ করিবার উপযুক্ত গুরু 1 যে মহাপুরুষ মহা- 
গুরুকে চিনাইয়! দ্রেন, তাহাকে প্রাকৃত মনুষ্য বলা ধষ্উত1। 
ঘে মহ! পুরুষ এক সময়ে অগ্নিকে সর্ববভূতের অতিথি, সলি- 
লকে অমৃত, জ্ঞানযোগকে সনাতন ধন্ম এবৎ বাঁয়ুকে সমুদয় 
জগৎ বলিয়। উপদেশ দিতেন, যিনি মঙ্গলের মধ্যে দাক্ষিণ্যকে, 
ধনের মধ্যে শাস্ত্রকে, লাভের মধ্যে আরোগ্যকে এবং সখের 
মধ্যে সন্তোবকে উত্তম বলিতেন, যে মহাগ্না আনৃশংস্তকে 
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প্রধান ধন্মন, বৈদিক ধন্ত্রকে সর্ববদ। ফলবাঁন্‌, মনঃন২ংযমকে শষ 
দম্ম ও অশোকের হেতু এবৎ সাধুর সহিত সন্ধিকে চিরস্থায়ী 
বলিয়! নির্দেশ করিতেন, কামনা এবং লোভ ত্যাগ ধাহার 
ই্মন্ত্র ছিল, সেই পুণ্যাত্্া সাধু পুরুষই “তন্মৈ শ্রীগুরবে 
নমঃ” অন্তরে গ্রণম্য গুরু । তিনিই ধন্য, তিনিই সহ এবং 
তিনিই ইহ-পর উভয় কালের মধ্যবর্জী। এখন দেখানো 
হইল, দীক্ষাগ্ডরু কতগুণের আকর হন। সংসারে তীহাঁর 
কতদূর আস্থা, তাহাও দেখানে। হইল । সময় ছিল, যে সময় 
এই প্রকার লক্ষণযুক্ত দীক্ষাণ্তরু মহাশয়ের! বঙ্গভূমির এক 
এক অংশ অলঙ্কৃত করিয়াছেন, সময় ছিল, যখন শিষ্য সেবক- 
দিগের শ্রদ্ধা ভক্তি ও ধর্ন্মনিষ্ঠা অকপট উজ্জ্বল ছিল। 
এখন ময় আঁসিয়াছে, এ সময় বৈজ্ঞানিক ভূম্যাকির্ষণের ন্যায় 
উচ্চস্থ বস্তু অধোদিকে আকধিত হইতেছে । 

এ দেশের যে অহশে আমাদিগের বাস, সেই খণ্ডের 
মধ্যে কয়েকটা শ্রীপাট বহুদিন হইতে বিখ্যাত। ভাটভাড়া, 
কাটালপাড়া, বাগ্না পাড়া, মালপাড়। এবৎ খড়দহ। এই 
গঁচটার অতিরিক্ত আরও কয়েকটী শ্রীপাট আছে, তাহার 
তাদৃশ প্রসিদ্ধি নাই। দীক্ষাগ্ডরুর বাসস্থান শ্রীপাট পাঠে 
লিখিতে হয়। কথিত পঞ্চ শ্রীপাঁটে অনেকগুলি গুরুদেব বাঁস 
করিতেন, আজিও করেন । তীহারা প্রভূ, গোস্বামী, এব 
ঠাকুর শব্দে পুজিত, গণিত এবৎ বদ্ধিত। সময় ছিল, ফে 
সময় এ সকল শ্রীপাটের মঞ্ধ্ে আমিশ্‌ প্রবেশ করিতে পাইত 
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না, ঠাকুরগোষ্ঠী সর্ববদা ব্রহ্মনিষ্ঠ, নাত, পুত, সদাচ1রপরায়ণ, 
বিজিতেন্দ্রির এবং সত্যপ্রিয় ছিলেন । এখন অনেক অংশে 
বিপর্যয় সংঘটিত হইয়াছে । আকাশ নির্মল, পৃথিবী শীতল, 
এবৎ সমুদ্র শান্ত ছিল, বাঁযুমান যন্ত্র এমন সময় জানাইয়। 
দিল, পুর্ব কোণে ঝড় উঠিবে। ঝড় আসিয়াছে! সাগরে 
প্রবল তরঙ্গ, বনস্পতি ছিন্নভিন্ন, গৃহক্রুম চ,র্ণায়মান! যেগুলি 
রক্ষা পাঁইয়াছে, তাহ হিম-কমল্‌। 

অনেক গুরুদেব আঁচারভ্রক্ট হইয়াছেন । ধাঁহারা আজিও 
সদাচাঁর রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাহারা কাঁলমাহাত্য্যে 
উপহাঁসের ভয়ে অবনন্ন। আমরা কাঁলমাহাত্্য বলিলাম 
কেন, এ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া কেহ যেন আমাদিগকে তর্ক- 
যুদ্ধে আহ্বান না করেন। আঁমর! এখন নিবীর্ধ্য হইয়াছি, 
যুদ্ধের উপযুক্ত বীরত্ব নাই । মধ্যে এক কোণে একখানি মেঘ 
উঠিয়াছিল, আঁমর। ভাবিয়াঁছিলাম, (যেমন ভাবি) সলিল বৃষ্টি 
হইবে । এক দল ভাবিয়াছিল, উক্কাপাত হইবে | চার্বাঁকেরা 
বলিয়াছিল,_ফুঃ ! ধুত্র বৃষ্টি হইবে! শেষে শেষ কথাই 
সত্য হইল; নেত্ররোঁধকারী ধুত্র বৃষ্টি হইয়া গেল! তাহার 
এক একটা অণুতে আমরা পাইলাম, “মনুষ্যের পাদপদ্ম পুজা 
করে বর্বরে, পরকাল মান্য করেও বর্ধবরে |” 

তবে কি পরকাল নাই ?_-কতক ঢোকের হৃদয়-সমুদ্রে 
এই দারুণ সংশয়-বায়ু ঘোর তরঙ্গ তুলিল। যদি পরকাল 
নাঁই, তবে আঁর কেন? এই সংশয়াকুল আনুমানিক তর্কে 
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অনেক শিষ্যের গুরুভক্তি ক্রমশঃ মরিচবিহীন কপুরের ন্যায় 
উবিয়া গেল! গুরুদেবেরাও ক্রমে ঝুঁকিয়। পড়িলেন । তুলা- 
মানের একটা বাটী (পরিমাপক আধার) শুন্য অথবা লঘু 
হইলে পরিমেয় ধাতুর বাটা ঝুলিয়া পড়ে । এই প্রমাণে ছুই 
দিকেই গোল হইল। শিষ্যে অভক্তি, গুরুতে হতাশ্বাম 
প্রবেশ করিল। যেখানে কিছু কিছু সম্বন্ধ থাকিল, সেখানেও 
মূলতত্ব প্রায় শিথিল।--শিথিলতার মধ্যেও এখন দুটা শ্রেণী 
আছে। একটীতে পবিত্রতার ছায়।, আর একটাতে কলঙ্ষের 
ছবি বিরাজ করে ।-_গুরুশিষ্য উভয় সম্প্রদায়েই দোষ আশ্রয় 
করিয়াছে । যে গুরুর ইঞ্টমন্ত্রে কামনা ও লোভ বর্জনের 
' উপদেশ ছিল, সেই গুরু এখন লোভ ও কামনার ক্রীত দাঁস 
হইয়াছেন । যদি বাক্যপরম্পরাঁয় অবিশ্বাস করা না যায়, 
তাহা হইলে আমর বলিব, পার্থিব পরম দেবতা গুরু এক্ষণে 
শিষ্যের সহিত কেবল অর্থসন্বন্ধ মাত্র রাখিয়াছেন। শিষ্য 
যদ্দি গুরুর অর্থলোভ চরিতার্থ করিতে পারে, তবে কৃপাপাত্র 
হয়, অসমর্থ হইলে অভিপম্পাতের পাত্র ! অর্থের নিমিত্ত এক- 
জনন পুজ্য গুরুর পুজ্র এক্ষণে শিষ্যবাটাতে অতি হেয় কর্ম্মও 
করিতে পারেন । অধিক কথা কি, দ্বাদশ বগুসর পূর্বে একজন 
গুরু সামান্য স্বর্ণালঙ্কারের লোভে শিষ্যের একটা ছুই ব€ু- 
সরের পুত্রের জীবন নষ্ট করিয়াছিলেন !! পেটিকা মধ্যে 
সেই শিশুর শবদেহ লুকাঁইয়! রাত্রিযোৌগে পলায়ন করেন 
থাঁনাঁয় ধৃত হইলে দুর্গন্ধের কৈফিয়তে ইলিসমৎস্তয বলিয়াঁ- 
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ছিলেন ! তীহাঁর রাঁজদণ্ড হইয়াছে বল! বাঁছুল্য | আর এক- 
বার এই কলিকাতা রাজধানী মধ্যেই এক গুরুপত্বী আপন 
শিষ্যপত্বীর কহার চুরি করিয়া অশ্বকশা উপহার পাইয়া 
ছিলেন ! 

গুরুদেবদিগের কদাঁচারের সহিত কপটাচার আরম্ভ হুই- 
য়াছে। শান্ত্রজ্ঞান না থাকিলে পরমার্থ জ্ঞান লাভ হয় না। 
কিন্তু এখন অনেক গুরুবৎশে মূর্খতা আধিপত্য করিতেছে । 
বেদব্যাসের বচন প্রমাণে মূর্খ হইলেই নাস্তিক হয়, নাস্তিক 
হইলেই মূর্খ হয়, স্থৃতরাঁৎ মুর্খের কপটাচার অনিবাঁ্ধ্য। এক 
একটী গুরুপুক্র আঁপন বাটাতে কালাপেড়ে ধুতি,কলের পৈতী।, 
ইংরাঁজী বুট, আলবার্ট সিতি, এবং আতরাদি আ্রাণ ও পান 
অবশ্য গ্রাহা মধ্যে ধরেন ; যে শ্রীপাঁটে আমিষ প্রবেশ করিত 
না, সেখানে এখন এক এক প্রভূর বাটীতেও মৎস্য মাংস 
আদর প্রাপ্ত হয়; কিন্তু শিষ্যবাটীতে শুন্যপদ, রুক্ষকেশ, প্ট- 
বস্ত্র, তুলসী বা কুদ্রোক্ষ মাল্য, স্বপাক নিরামিষ একাহার অব- 
লম্বন। এরূপ ছদ্যবেশ সচরাচর লোকে ভানুমতীর বাজীতেও 
দেখিবার আশা করেন না। এক একস্থানে এইরূপ, এক এক 
স্থানে অন্যরূপ প্রকাঁশমান। একদ! আমরা এক গ্রদেশস্ছু 
গরহড় শ্রেণীস্থ একজন ব্রাঙ্গণের বাঁটাতে শ্যামাপুজার নিম- 
ন্্রণে গিয়াছিলাম। এই পরিচয়েই পাঠক মহাশয় বুঝিলেন, 
তিনি শাক্ত, তাঁহার কুলদেবতা। শক্তি ।__-পথে যাইবার সময় 
এক স্থানে দৃষ্ট হইল, দৃঢ় কটিবদ্ধ চারিজন ব্রাঙ্গণ উদ্ধশ্বীসে 
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দৌড়িয়া' আসিতেছে । জিজ্ঞাস করিলাম, সংক্ষেপে উত্তর 
পাইলাম, “ঠাকুর মশাই আসিতেছেন !”--কৌতুহল বৃদ্ধি 
হইল, প্রতীক্ষা করির। ঈড়াইলাম । কিয়ৎক্ষণ পরে দৃষ্ট 
হইল, আলুলায়িত দীর্ঘ কেশ, গণদেবতুল্য লক্ষোঁদর, প্রায় 
বিবস্ত্রধুলায় ধূপর এক প্রকাণ্ড মূর্তি ক্ষন্ধে লইয়া! সেই চারিজন 
বাহক প্রত্যাগত হইতেছে । কে তিনি ? প্রশ্বোভতর আবশ্থাক 
নাই। একজন শাক্ত 1--অখণ্ড মগুলাকারং ইত্যাদি মন্ত্রে 
অর্চনীয় রম দেবতা! এক এক জন শাক্ত কৌলের পরি- 
বাঁরে পদ্ধতি আছে, শ্যামাপুজার রজনীতে জ্রীপুরুষ প্রভৃতি 
একত্র হইয়া! গুরুদেবের সহিত মদ্যপাঁন করেন। স্ৃতরাং 
রাত্রিকালে এ গুরুদ্দেবের অর্চনা নাটকের শেষ অঙ্কের 
ঘেরূপ অভিনয় হইয়াছিল, লজ্জ। ও ঘৃ৭1 তাহা ব্যক্ত করিতে 
নিষেধ করে। বৈষ্ণবতন্ত্রের মধ্যেও এখন এক এক বাঁটাতে 
“রাধ! শ্যাম” উপচারে যোগাঁচার হয় শুনা যাঁয়। 

গুকদেব্দিগের নিন্দা করিবার জন্য আম্র। এতদূর অগ্র- 
সর হইলাম না। যেরূপ ঘটিতেছে, তাহাই প্রসঙ্গাধীনে 
উদ্ধার করিতে হইল। বাস্তবিক দেহণুদ্ধির নিমিত্ত যদি 
মন্ত্রগ্রহণ আবশ্যক হয়, আর সেই মন্ত্র আদান প্রদানে যদি 
দীক্ষাঞ্ডর প্রয়োজন থাকে, তবে সেই দীক্ষাগ্ডর এমনি হওয়! 
উচিত যে, ষাঁহাকে মনোধ্বাস্তারি আদিত্য বলিয়া সকলে 
পুজা করিতে পাঁরেন। 
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দ্বিতীয় অংশ ।__ চতুর্থ অধ্যায়। 


সতত কহিলেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ কল্কি অন্গুরক্ত নরপতিগণের বাক্য শ্রবণ 
করিয়] ভীহাদিগের নিকট ব্রাহ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শৃদ্রদিগের ধর্ম 
বীর্তন করিলেন, এবং ক্রমে সংসারাসক্ত ও সংসার বিবেকীদিগের যেরূপ 
ধর্ম কথিত আছে, তীহাও তাহাদিগকে শ্রবণ করাইলেন | 

তখন ভূপতিগণ ভগবান্‌ কল্কির বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশুদ্ধাস্তঃ- 
করণে তীহ্থাকে প্রণাম করিলেন | পরে ভীঙ্কারা আপনাদিগের অতীত 
অবস্থার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, ছে ভগবন্! মন্ষযগণ 
কাছ! দ্বারা, কিরূপে, স্ত্রীও পুরুষ ভাব প্রাপ্ত হয় 2 আর বালা, 
যৌবন, বার্ধক্য এবং সুখ ছুঃখই ব! কিরূপে কোথা হইতে উপস্থিত 
হয়, ইহার কারণই বাকি & তাহা আপনি আমাদিগের নিকট ব্যক্ত 
করুন, এবং অন্যান্য অনিশ্চিত বিষয় ও যাহা আমরা বিশেষরূপে 
জানি না, তাহাও বলুন | এই কথ] শুনিয়া! তগবান্‌ কল্কি অনন্ত নামক 
মুনিকে স্মরণ করিলেন । | 

তীর্থবাসী ব্রতধারী মুনিবর অনন্ত ম্মরণ মাত্র, কল্কির দর্শনে যুক্তি, 
লাভ হইবে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া নত্বরে তথায় আগমন করিলেন, 
এবং কল্কির নিকট সযুপস্থিত হইয়া কহিলেন, দেব! আমারে কি 
করিতে হইবে এবং কোথাই বা যাইতে হইবে 2 আজ্ঞা করুনৃ। 

মহাত্স! কজ্কি মুনিবর অনস্তের সেই বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া 
কহিলেন, সুনে! আমি যাহা যাহা কহিয়াছি, তুমি সে সমুদায়ই 
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অবলে।কন করিঘ়ীছ, তোমার অবিদিত কিছুই নাই। দেখ, অদৃষ্টে 
যাহা আছে; তাহা কেহই খণ্ডন করিতে পারে না, কিন্ত কর্ম না 
করিয়া কেহই তাহার ফল লাভ করিতে পারে না । কঞ্কির এই কথ 
শুনিয়া মুনিশ্রে্ঠ অনন্ত অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং তথ1 হইতে 
গমন করিতে উদ্যত হইলেন | ভীাহাকে গমনোদ্যত দেখিয়া নর- 
পতিগণ বিস্মিত মনে পদ্মপলাশনয়ন ভগধাঁন্‌ কল্কিকে কহিলেন, 
ভগবন্‌! এই যুনিৰর কি বলিলেন, আপনিই বাকি উত্তর প্রদান 
করিলেন, কি বিষয় লইয়া আপনাদিগের কথোপকথন হইল 2 আমরা 
তাহা শুনিতে একান্ত উৎসুক | মধুরিপু কলিক নরপতিগণের সেই 
বাকা শ্রবণ করিয়! কহিলেন, দেখ, যে বিষয় লইয়া! আমাদিগের 
কথোপকথন হইল,তাছা যদি জানিবার ইচ্ছা থাকে, তাহ1 হইলে এই 
প্রশান্তচিত্ত মন্যিকে সে বিষয় জিজ্ঞাসা কর | রাঁজগণ কল্কির বাক্য 
শ্রবণ করিয়! প্রশ্নার্থ অবগত হইবার মানসে মুনিশ্রেষ্ঠ অনস্তকে 
প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে ! ধর্মকপ্ ক তগবাঁন্‌ কম্কির 
মছিত আপনার যে কথোপকথন হইল, উহ অতি ছুর্কোঁধ। ইহার 
কারণ কি ? তাহ] আপনি আমাদিগের নিকট বাত্ত করুন্‌। 

অনন্ত কহিলেন, পুর্বকালে পুরিকানাক্ী পুরীতে বিদ্রম নাঁমে 
বেদবেদ।ঙ্গপারদর্শী, পরহিত-নিরত ধর্মাত্া এক মহর্ষি ছিলেন। 
তিনিই আমার পিতা । আর আমার মাতার নাম সোমা । তিনি 
অতান্ত পতিপরায়ণা ছিলেন । পিতা মাতার অধিক বয়সে আমার 
জম্ম হয়, কিন্তু প্রথমতঃ আমি ক্লীব ছিলাম । স্থুতরাং তৎ্কালে 
পিতা মাতা আমারে তদবস্থ দেখিয়ণ অতান্ত শোক করিতেন এবং 
লোকেও আমার আকৃতি দেখিয়া অত্যন্ত ঘৃণা করিত | পরে পিতা 
আমারে ক্লীব অবলোকন করিয়! ছুংখ, শেক ও ভয়ে আকুল হুই- 
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লেন এবং খৃহপরিত্যাগ পুর্ধক শিব বনে গমন করিলেন । তিনি 
তথায় বিধানাক্সারে ধুপ, দীপ ও অন্থলেপন দ্বারা গুজা করিয়। 
দেবদেব শঙ্করকে পরিভুষ্ট করিতে লাগিলেন | তিনি কহিলেন, ধিনি 
মঙ্জলগ্রদ, যিনি লৌকের একমাত্র আশ্রয়, যিনি প্রাণীগণের আশ্রয়, 
বাস্ুকী যাহার কণ্ঠভূষণ, ষাঁহার জটাজুটে ভামীরথীর তরঙ্ররাজি 
বদ্ধ রহিয়াছে; সেই প্রগাঢ় আনন্দ-সন্দৌহ দক্ষ দেবদেব শঙ্করকে 
নমস্কার করি ! মঙ্গলদাতা মহাদেব পিতীর এবন্বিধ নানাপ্রকার 
স্তবে পরিতুষ্ট হইয়! ব্বযারোহণে আমার পিতৃসঙ্গিধীনে সমনপস্থিত 
হুইয়] প্রসন্ন বদনে কহিলেন, বর প্রার্থনা কর। পিতা কহিলেন, 
দেব! আমার পুক্রটী ক্রীব হইয়াছে, এজন্য আমি অত্যন্ত ছুঃখিত 
হইয়াছি । এই কথ! শুনিকাসাত্র দেবদেৰ সহাকেক আফা পুরুবদ্ধ 
প্রাপ্তিরপ বরশদান করিলেন, তৎ্কালে হরমোহিনী পার্ধতীও 
তদ্বিষয়ে অনুমোদন করিলেন । আমার পুংস্ত বর প্রাপ্ত হইয়া পিত। 
ঘুছে প্রতিগমন গুর্বক আমারে পুরুষাঁকার সম্পন্গ অবলোকন করিয়া 
আমার মাতার সহিত অত্যন্ত পুলকিত হইলেন। তৎপরে দ্বাদশবর্ষ 
বয়সে বন্ধুবান্ধবগণের সহিত মছোত্সবে আমার বিবাহ ক্রিয়! সম্প্ন 
করিয়। যার পর নাই আনন্দিত হইলেন | আমিও রূপগুণশালিনী 
মানিনী যজ্ঞরাত-তনয়ারে পত্রীরূপে প্রাপ্ত হইয়া ভীহার বশীভূত 
হইয়] পরম পরিতুষ্ট মনে ঠৃহস্থাশ্রমে বাস করিতে লাখিলাম | হে 
রাজগণ ! কিছুকাল গত হইলে আমার পিতামাতা পরলোকগামী হই- 
লেন । আমি বন্ধুবান্ধব ও ভ্রাক্ষণগণকে লইয়া]! বিধানাঙ্ুসারে ভাহা- 
দিগের পারলৌকিক ক্রিয়া সমাপন করিলাম । অনন্তর বহুসংখ্যক 
ব্রাক্মণগণকে বিধানান্থুরূপ ভোজন কর]ুইয়! অবশেষে পিতা মাতার 
রিয়োগে একান্ত সন্তপ্ত হইলাম, এবং একান্ত মনে ভগরান্‌ বিষ্ণর 
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আরাধন1 করিতে লাগিলাম। ভগবান্‌ বিষ, আমার জপ ও গুজাদি 
কর্মে পরম পরিতুষ্ট হইয়া স্বপ্নে আমারে কহিলেন, এই সংসারে 
ন্েহ মমতা প্রভৃতি যাহ! কিছু আছে, এ সমস্তই আমার মায়া। 
ইনি আমার পিতা, ইনি আমার মাতা, এইরূপ মমতায় যাহা দিগের 
মন নিতান্ত আকুল হয়, তাহাঁরাই মদীয় মায়া প্রভীব-জনিত শোক, 
দুঃখ, তয়; উদ্বেগ, জর] ও মৃত্যু প্রভৃতির ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে । 

তগবান্‌ বিষ্তর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ,করিয়| আমি তাঁহার প্রতি- 
বাদের নিমিত্ত উদ্যত হইলাম । আমাকে প্রতিবাদোন্সখ দেখিয়া 
ভগবান্‌ বিষণ অন্তন্থিত হইলেন । তখন আমার নিদ্রাতক্ হইল,আমি 
অত্যন্ত চমত্কৃত হইলাম এবং পুরিকাপুরী পরিত্যাগ গুর্বক প্রণয়িনীর 
সহিত পৃরুষোত্তম নাঁমে বিখ্যাতি বিষণ ভবনে গমন করিয়া তাঙ্বার 
দক্ষিণ পার্থে এক পবিত্র আশ্রম নির্মাণ করিলাম | অন্ুচরবর্থ আমার 
সমভিব্যাহারে ছিল, আমি ভার্ষ্া ও তাহাদিগের সহিত সেই পবিত্র 
আশ্রমে অবস্থান গুর্বক তার মায়া সন্দর্শনের নিমিত্ত নৃত্যগীত ও 
জপছ্ারা সেই শমনতয়-নাশন হরিকে নিরন্তর চিন্তা করিতে লাগি- 
লাম । এইরূপে দ্বাদশ বৎসর অতীত হইল | দ্বাদশীর পারণাদিনে 
আমি বন্ধুণের সহিত স্নান করিবার নিমিত্ব সাগরতীরে গমন করি- 
লাম; এবং যেমন অবগাহুনার্থ অবতীর্ণ হইলাম,অমনি ভীষণ তরঙ্গ- 
মালাসঙ্ক,ল সমুদ্রে নিমগ্ন হইলাম, কোনমতেই উঠিতে সমর্থ হই- 
লাম না। তৎ্কাঁলে জলজন্তগণ আমারে প্রগীড়িত করিতে লাগণিল। 
আমি একবার নিমগ্ন ও একবার ভাসমান হওয়াতে আমার অন্তঃকরণ 
অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ক্রমে জলহিল্লোলে বিচেতন হুইয়। 
'পড়িলাম, ম্থতরাং অঙ্গ সমস্তও অবশ হইল । তখন আমি বায়ু- 
বেগ চালিত হুইয়! জলণির দূক্ষি কুলে উপনীত হইলাম | আমারে 
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তথায় মৃতবৎ পতিত দেখিয়| ধর্মী তা রদ্ধশর্মা নামে পরম ধার্মিক 
পুজ্র-ধনসম্পন্ন এক ত্রাহ্ধণ সন্ধ্যাবন্দনা সমাপনাস্তে আমারে লইম! 
স্বীয় ভবনে গমন করিলেন; এবং বহুবিধ যত্বে আমারে সুস্থ করিয়া 
পুজনির্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন | হে রাজগণ ! সেই 
স্থানে থাকিয়| আমি দিক্দেশ কিছুই অবধারণ করিতে পারিলাম না; 
সুতরাং দেই বিপ্রদম্পতীকেই মাতাপিত৷ বিবেচনা করিয়া নিতান্ত 
ছুঃখিত মনে সেই স্থানে বাস করিতে ল।গিলাম। কিছু দিন পরে 
বদ্ধশর্খ। নানাবিধ উপায়ে আমারে বেদবিছিত ধর্খে দীক্ষিত জানিয়। 
বিনয়ান্বিত হইয়! চারুমতী নাক্ষী স্বীয় ছুহিতার সহিত আমার বিবাহ 
দিলেন / চারুমতী পরম প্ুন্দরী, তাহার বর্ণ উত্তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় 
সমুজ্্বল, এবং তিনি বূপ,গুণ ও শ্বীলতা সম্পন্না | আমি ষেই মানিনী 
চারুমতীকে প্রাপ্ত হইয়] অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম | তিনি আনারে 
বিধিমতে পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন । আমি সেই স্থানে বহুবিধ স্থথ 
সম্ভোগে কালযাপন করিতে লাগিলাম। কিছু দিন পরে আমার ওরসে 
চীরুমতীর গর্ভে পাচটী পুক্র উৎপন্ন হইল । তাহাদিগের নাম জয়, 
বিজয়, কমল, বিমল ও বুধ। আমি পুত্র, বন্ধুবন্ধব ও ধনসম্পন্ন ভও- 
যাতে দেবগণগুজ্া দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় সকলের গুজ্য ও সর্বত্র 
বিখ্যাত হইলাম । জ্যে্ পুত্র বুধের বিবাহাথ উদ্যত হইলে, ধর্মসার 
নামে এক ত্রাহ্ধণ সম্ভষ্ট মনে স্বীয় কন্যা এ্রদান করিবার নিমিত্ত 
উৎসুক হইলেন এবং বেদপারগ ব্রাক্ধণ দ্বার আব্ভ্যুদয়িক গুভৃতি 
মাঈল্য কর্শ সমাপন করিলেন । অলঙ্ক.ত ক।মনীগণ নৃত্যুগীত বাদ্য 
দ্বার প্রমোদিত করিতে লাগিল । 

এদিকে আমিও পুভ্রের অ্ুদয়ের নিমিভ পিতৃতিপরণ, দেবতর্পণ, 
ও খধিতর্পণ করিবার মাঁনসে সতযর্ত মনে সমুদ্রতীরে গমন করিলাম । 
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কর্ম সমাপন করিয়া জল হইতে উত্থান পুর্বক যখন তথা হইতে 
আগমন করি, তখন দেখিলাম যে, সমুদ্রতীরে আমার গ্ুর্ব বাস্কাৰ- 
গণ ন্সান ও সন্ধ্যাবন্দনা। করিতেছেন । হে নরপতিগণ ! তঙ্গদর্শনে 
আমি যার পর নাই উন্মনা হইলাম । পৃরুষোত্তমবাসী ত্রাক্ষণগণকে 
বিষ সেবা ও দ্বাদশীর পারণ| করিতে দেখিয়। আমি অত্যন্ত বিস্মিত 
ও উদ্দিগ্র হইলাম । আমার রূপ ও বয়ওক্রমের কিছুমীত্র ব্যত্যয় হয় 
নাই । পুরুষোত্তমবাসীগণ আমারে বিষ্ময়াবিষ্ঠ দেখিয়া বলিলেন, 
অনন্ত ! তুমি অতিশয় বিষ্ণ-তক্ত, তোমারে এরূপ ব্যাকুল দেখি- 
তেছি কেন্‌ ৫ তুমি জলে বা স্থলে কি কিছু দেখিয়াছ £ আমাদিগের 
নিকট বল? তুমি বিস্ময় পরিত্যাগ পুর্ধক পারণা কর | আমি কহি- 
লাম, হে জনগণ! আমি কিছুই দেখি নাই, কিছুই শুনি নাই। 
আমি অত্যন্ত কামমোহিত, আমার অন্তঃকরণ অতি নীচ, আমি 
তগবান্‌ হরির মায়া সন্দর্শনে একান্ত উৎসুক হইয়া উহার মায়া- 
গ্রভাবেই ইতিকর্তব্যবিমুঢ ও ইন্দ্রিয়জ্ঞানশুন্য হইয়াছি। আমি স্সেহ 
মোহের এরূপ বশীভূত হুইয়াছি যে, কিছুতেই আর সুখী হুই- 
তেছি না। হায়! আমি যে কিপর্য্যস্ত আত্মবিস্ৃত হইয়াছিলাম, 
তাহ। আর বলিতে পারি না। আর কি আশ্চর্য! আমি ষে 
ভগবান্‌ হরির মায়ায় পতিত হইয়াছিলাম, তাহা কেহই জানিতে 
পারিল না। 

এইরূপে স্ত্রীপুত্র, ধনাগার ও পৃজ্রের বিবাহ বিষয়ে আমার মন 
নিতান্ত অন্ুরক্ত হইলে আমি অত্যন্ত ছুঃখিত হইতে লাগিলাম । 
সকল বিষয়ই স্বপ্নবৎ বোধ হইতে লাগিল। তখন আমার মানিনী 
ভার্ষয7 আমারে অবসন্গ ও মুচের ন্যায় অবস্থিত দেখিয়া, হায় অক- 
ব্য এ কি হইল, বলিয়া! রোদন করিতে করিতে আমার অভিমুখে 
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আগমন করিলেন । আমি পুরুষোত্মে আমার পুর্ব স্ত্রীকে দেখিয়। ও 
অপর. স্ত্রীকে স্মরণ করিয়। অত্যন্ত কাতর হইলাম | এমন সময় এক 
পরমহংস ছিত বচনে আমারে এপরবোধ দিবার নিমিস্ত সেই স্থানে 
সমাগত হইলেন। তিনি ধীর, সর্বার্থতত্বজ্ঞ, প্রন, ও পরম ধার্মিক। 
তিনি সুর্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন, সভৃগুণসম্পন্ন, প্রশান্ত মুর্তি, দাস্ত, 
শুদ্ধ ও শোকনাশন। আমার আত্মীয় বন্ধুগণ পরমহংসকে আমার 
সম্মুখীন দেখিয়! তীহীরে পুজা করিয়া আমার মঙ্গলের বিষয় 
জিজ্ঞাসা] করিতে লাগিলেন । 
দ্বিতীয় অংশের চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত । 


সপ স্পক আআর 


দ্বিতীয় অংশ | পঞ্চম অধ্যায় । 


পরমহংস যথোপযুক্ত ভিক্ষা! করিয়! উপবিষ্ট হইলে পুরুষোত্তম 
বাসীগণ মামার আরোগ্যের কথা জিজ্ঞ।সা করিলেন । পরমহংস 
উাহাদিগের অভিপ্রায় অবগত হইয়া! আমার প্রতি দৃষ্টিপাত পুর্ববক 
কহিলেন, অনন্ত ! তুমি, প্রণয়িনী চারুমতী, বুধ প্রভৃতি পঞ্চ পুভ্ত, 
সৌধশ্রেণী বিরাঁজিত বিবিধ ধনরত্বুসমন্বিত বিচিত্র ভবন পরিত্যাগ 
করিয়া কখন এখানে আগমন করিলে £ তুমি কি অদ্য এখানে আপি- 
য়ীছ, ন। পুভজ্রের বিবাহ দিনে আপিয়াছ £ আমি আজও তোমারে 
সমুদ্র কূলে বিচরণ করিতে দেখিয়াছি, তত্রত্য ধর্মীত্সা লৌকের। সক- 
লেই তোমারে সমাদর করিয়] থাকেন । আজ তুমি আমারে নিমন্ত্রণ 
করিয়াছ, কিন্ত দেখিতেছি, তুমি গৃহ হইতে বহির্থত হুইয়] এখানে 
আসিয়াছ, আর তোমার অন্তঃকরণণ্ড শোকে অভিশয় সম্তপ্ত হুই- 
যাছে। হে মহাআন! তুমি পুর্বে যেখানে বাস করিতে সেখানে 
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তে।মারে দেখিয়াছি, ভুমি সগুতিবর্ষ বয়স্ক, কিন্ত এখানে তুমি 
কিরূপে ত্রিংশত্ব্ষাঁয় যুবা হইলে ? যাহ! হউক, আমার এ বিষয়ে 
অত্যন্ত সংশয় উপস্থিত হইতেছে ! আরও দেখিতেছি, এই রমণী 
তোমার একান্ত অুরক্তা ভীর্ষ্য। ! কৈ, আমি ত ইহাকে তথায় দেখি 
নাই! কিআশ্রর্যা । আমিই বা কোথা হইতে কিরূপে এখানে 
আসিলাম ৮ কেই বা আমারে এখনে আনিল £ কিছুই বুঝিতে পারি- 
তেছি না। তুমিকি সেই অনন্ত» না আর কেহ ৫ আমিই বাকে £ 
আমি কি সেই ভিক্ষুক, না আর কেহ & আমাদিণের এই সংযোগ 
ইত্্রজালের ন্যায় বোধ হইতেছে । এস্থলে আমাদিগের পরস্পরের 
কথোপকথন ব।লক ও উন্মভের কথে!পকথনের ন্যায় প্রতিভাত হই- 
 তেছে, কারণ তুমি স্বধর্মনিষ্ট গৃহস্থাশ্রমী,আর আমি একজন পরমার্থ- 
চিন্তীপরায়ণ ভিক্ষুক ব্রাহ্ধণ। হে ব্রহ্মন্! আমার বোধ হইতেছে, 
ইসা জগৎ্পাতা ভগবান বিষ্ণ,রই ভিভুবনমোহিনী মায়] প্রভাবে 
ঘটিত হইতেছে । সামান্য জ্ঞান দ্বারা ইহা অঙ্গুভূত হইবার নহে, 
অদ্বৈত জ্ঞান জন্মিলে ইহ] বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায়। হে 
রাঁজগণ! পরমহতস আমারে এই কথা বলিয়া বিস্ময়াবিষ্ট মনে 
ম্হায়ুনি মাকগডেয়কে কহিলেন, হে মহাভাগ ! আমি ভবিষ্য কথা 
বলিতেছ, শ্রবণ কর। 

তুমি দেখিয়াছ, প্রণয়কালে পরম পুরুষের উদরমধ্যে যে মায়! 
অবস্থিতি করিয়াছিল, সেই মায়াই পথস্থিতা গণিকার ন্যায় সকলকে 
বিমোহিত করিয়া থাকে, এবং সেই মায়াই ত্রিভুবন ব্যাপ্ত করিয়। 
অবস্থশন করিতেছে, দেই মায়াই অশেষবিধ সম্তাপদায়িনী, এবং 
সেই মায়াই মন্ুষ্যগণকে' মিথাময় সংসারে ভ্রমণ করাইতেছে, 
কিছুতেই তাহার ধ্বংস নাই । প্রবীয়কালে ভ্রিভূবন লয় প্রাপ্ত হইলে 
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চতুদ্দিক আলোকশুন্য হওয়াতে এবং দিক্দেশ কালের কিছুমাত্র 
চিহ্ন না থাকাতে পরত্রদ্ধ ত্রিভূবন স্থির অভলাষে তন্মাত্রকূপে 
আবিভূতি হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমতঃ স্বীয় মাহাত্মা বিস্তার 
করি! পুরুষ ও প্রকৃতি এই ছুই অংশে বিভক্ত হন | পরে কাল সহ- 
কারে পুরুষ প্রক্ুতির সংযোগে মহত্ত্ব সযৃত্পন্ন হয়! সেই মহত্ত্ব 
সইতে অহঞ্চারতত্ব উত্পন্ন হয় । মেই অহঙ্কারতন্্ইই গুণত্রয়ে বিভক্ত 
হইয়া ব্রন্ধা, বিষ, ও মহ্বেস্বরকে উৎপাদন করে । অনস্তর সেই ব্রহ্মা, 
বিষ, মহেশ্বরই এই ত্রিভুবনের স্থফটি করেন । প্রথমতঃ অহঙ্কার- 
তত্ব হইতে গুপত্রয়যুত্ত পঞ্চ তন্ম।ত্র, পঞ্চ তন্মাত্র হইতে ক্ষিত্যাঁদি 
পর্চ মহ্ছাভভূত উত্পন্ন হয় | ফলতঃ পুক্ষ প্রকৃতির সংযোগেই এইরূপ 
স্থন্টি হয়, পরে দেবতা অস্থুর মনুষ্য এবং ব্রন্মাগু-ভাঞ্ডোদর সম্ভত 
অন্যান্য জীবজন্ত ও পদার্থ সকল সমুৎ্পন্ হয় । জীবগণ পরমাজ্মার 
মায়ায় সমাচ্ছন্ন হইয়। নিরন্তর সংসারে লিগু ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকে, 
আপনার মুক্তির উপায় নিদ্ধীরণ করিতে পারে না। আহা ! মায়ার 
কি আশ্চর্য ক্ষমত] ! ত্রন্মীদি দেবগণও নাসাবিদ্ধ রষের নায় ও রড্ভ 
বদ্ধ পক্ষীর ন্যায় এই মায়ার বশীভূত হইয়া রহিয়াছেন। যে যুনী- 
শ্বরগণ বাসনারূপ নব্র-প্রসবিনী গুণময়ী মায়ানদী পার ছইতে অভি- 
লাষী হন, পৃথিবী মধ্যে তীহারাই যথার্থ অর্থ-তত্বজ্ঞ ও সার্থক জন্ম] । 

শৌনক কহিলেন; মীর্কগেয় বশিষ্ঠ বামদেব ও অন্যান্য খষিগণ 
এই বাক্য শ্রবণ করিয়। কি কহিলেন & আর অনন্তের বাঁক শ্রবণ- 
তৎপর নরপতিগণই বা এই আশ্চার্যয কথা শুনিয় কি বললেন £ 
হেস্থৃত: তুমি এই সকল ভবিষ্য কথা বর্ণন কর। শৌনকের এই বাক্য 
শ্রবণ পুর্ধক স্ুত তাঁহার অনেক প্রশংসা করিয়া শৌকমেহছ নাশন 
তত্বজ্ঞান সম্বন্ধীয় কথ] পূনর্ার সবিস্তরে বর্ণন করিতে লাগিলেন | 


আফগণানস্থান। 


(১ 


আলিয়াখণ্ডের গ্রথিত দেশসমুহের মধ্যে আফ্গাঁনস্থান, সাধারণতঃ 
ফারুল রাঁজোর নাম চিরগ্রসিদ্ধ আছে। উক্ত রাজ্যের সহিত ভারত- 
বর্ষের প্রাচীন কালাবধি নিকট সম্বন্ধ চলিয়। আসিতেছে । প্রাচীন 
ইতিহাস অঙ্গসারে আর্ধয জাতি উক্ত দেশ অতিক্রম করিয় ভারত- 
বর্ষে বাসস্থান স্থাপন করিয়াছেন। প্রাচীন কালে ব্যাক্টীয়া, পাঁর- 
থিয়। ও হুন রাজ্য এই দেশের সীমাবস্তী ছিল | সেই সকল রাজোর 
সহিত ভারতবর্ষের বাঁণিজাঘটিত সন্ধি ছিল। পরে যবনরাজ্য 
আরম্ত হইলেও উক্ত দেশ হইতে দিগিজয়ী বীরপুরুষেরা ভারতবর্ষ 
আক্রমণ করিতে আগমন করিয়াছিলেন । গজনির মহম্মদ ও ঘোরের 
সহম্মদ ভারতরাজ্য আক্রমণ করিয়া যে সকল উৎপাত করিয়া- 
ছিলেন, তাহা ইতিহাসপাঠকদিগের মনে এখনো জাগরূক রহিয়াছে । 
ভারতবর্ষে মোগল সাআজ্য সংস্থাপক বাবর বাদশাহও এই দেশের 
বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন । অধুনা ভারতবর্ষে ইংলপ্তীয় রাজ্য সংস্থা 
পন হওয়ায় উক্ত দেশের সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ অধিক বৃদ্ধি 
পাইয়াছে, উক্ত দেশে কি হইতেছে, জানিবাঁর নিমিত্ত সংবাদপত্রের 
পাঠকসম্হ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন । আফ্গানস্থানের সহিত 
রাজকীয় বিষয়ে আমাদ্দিগের এইরপ নিকট সম্বন্ধ | বাগিজ্যরিষয় 

৫৭ 
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অন্থধাবন করিলে আরও নৈকট্য দৃষ্ট হয়। উক্ত দেশ হইসে 
আনীত দ্রব্য আমরা উপাদেয় বলিয়া! জ্ঞান করি। স্খদ তোজোর 
সহিত বাঁদাম পেস্তা মিশ্রিত না করিলে আমাদিগের প্রীতিগ্রদ 
হয় না । গীড়িত অবস্থায় যুনঙ্কা ও কিশমিশ আমাদিগের স্ুপথ্য | 
উক্ত দেশের ভ্রাক্ষা ভক্ষণ না করিলে এতদ্দেশের ধনীদিগের ভোজনে 
রুচি হয় নাঁ। যেরূপ ভারতবর্ষ চীনদেশীয়দিগকে অহিফেন 
গ্রাদান করিয়া প্রণয়পাশশে বদ্ধ করিয়। রাঁখিয়াছেন, তদ্রুপ আফ্‌ 
গানস্থান আমাদিগকে অনেক বিষয়ে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। 
অতএব এবূপ দেশের অস্পমীত্র বর্ণন এ স্থলে অন্থুপযুক্ত বোধ 
হইবে না। 

আঁফগানস্থান তাতীর দেশের পর্ধত শ্রেণী হইতে প্রায় আরব্য 
নযুদ্র পর্যন্ত বিজ্ুত ও সিদ্ধু নদ হইতে পারস্য দেশ পর্যাস্ত ইহার 
সীমা । ইছা'র পুর্ব দিকে পঞ্জাব দেশ; দক্ষিণে সিদ্ধু ও বেলুচিন্থান, 
পশ্চিমে পারসা দেশ ও উত্তরে স্বাধীন ভাতার | এইরূপ চতুঃসীমা- 
বদ্ধ দেশ আফণানস্থান নামে প্রসিদ্ধ । ইহার পরিধি ১২৫,০০০ 
বর্ণ ক্রোশ | এ দেশের অধিকাংশই পার্বতীয় ভূমি। পুর্ববদিকে 
উপন্যাসপ্রসিদ্ধ সুলেমান পর্বত বিস্তুত রহিয়াছে। এই অত্র 
আফগীনম্থীন ও ভারতবর্ষের মধ্যবত্তী। উত্তর দিকে হিন্দুকুশ 
পর্ধাত বিরীজ করিতেছে । এই পর্বত হিমালয় পর্বতের এক অংশ 
বলিয়া বিখ্যাত। এই পর্বতশ্রেণীর পশ্চিমাংশে আর এক শ্রেণী 
গুদ পর্বত আছে, তাছা পারোপারনিসান অদ্রি বলিয়। প্রসিদ্ধ 
হইয়াছে । হিন্দুরুশ পর্বতের এক একটী শৃঙ্গ অতি উচ্চ। তাহা 
হিমালয় পর্রতের উচ্চতম শৃঙ্গ অপেক্ষা অধিক শ্যুন হইবে ন1। 
_৮৮ ৭৯ শশশ শা্দিশ শিরকাল তুষারে আরত থাকে । এদেশে নদীর 
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সংখ্যা অল্প নছে। কিন্তু তাহা নমস্তই পার্ধতীয় ক্ষুত্র নদীর ন্যায় । 
সকল সময়ে জল থাকে না । কোন কোম নদী মহা! তীত্রতার সহিত 
পর্বত হইতে নিঃসারিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়,কিস্ত কিছু ব্যব- 
ধানে তাহাদিগের আর চিন দৃষ্ট হয় না। বর্ষাকালে সকল নদীরই 
মহা বেগ হয়। এদেশ্সের বিখ্যাত নদী সমুহের নাম এই--কাবুল, 
ক্রম, হেলমন্দ ্ষুরূদ, গোমাল এবং লোরা। কাবুল নদী কাবুল 
নগরের ত্রয়োদশ ক্রোশ দূরস্থিত এক পর্ধতাৎশ হইতে বাহির হুই- 
য়াছে। উক্ত নগরের অদূরে ঘোসবন্দ ও পঞ্জশর নদীদ্বয় ইছার 
সহিত মিলিত হুইয়াছে। জলালাবাদ নামক স্থানে বিলুর টাগ পর্বত 
শ্রেণীর পুষ্টিকর অংশ হইতে কাশগড় নামক নদী উ্থিত হইয়া 
, কাবুল নদীতে মিলিত হইয়াছে । কাবুল নদী আতক নগরের প্রায় 
ছুই ক্রোশ উত্তরাংশে সিন্ধুনদের সহিত মিলিত হইয়াছে । হেল- 
মন্দ নদী পশ্চিমবাহিনী। প্রাচীনেরা ইহাকে হরমানদ্রস কহিতেন। 
হেলমন্দ নদী প্রায় একশত ক্রোশ পর্যন্ত উভয় পার্থাস্থিত ভূমি 
উর্বর করিয়া জার! নামক জলাশয়ে মিলিত হইয়াছে । 

ভূগ্োলের কটিবন্ধ নিয়মান্থসারে এদেশের জলবায়ু উষ্ণ হওয়া 
উচিত ছিল, কিন্তু উচ্চ পর্বতশ্রেপী থাকাতে এগ্রদেশের উষ্ণতা 
অধিক নহে | খ্কীতু অনুসারে এখানে কখন কখন গ্রীষ্ম অধিক হইয়! 
থাকে, সেই পরিমাণে শীতেরও আধিক্য হয় | এই দেশের উষ্ণ ভাগে 
এক প্রকার ভয়ানক বায়ু সময়ে সময়ে বহিয়। থাকে । তাহাকে 
সিমুখ কহে । এই বায়ু সদ্য প্রাণনাশক। যদিও ইহা অতি অন্প- 
ক্ষণ গ্রবাহী হয়, তথাপি যে কোন ব্যক্তি এই বা সেবন করে, 
তাহাকে তৎক্ষণাৎ জীবন ত্যাগ করিতে হয় | এই বাস বিবার 
গুর্বলক্ষণ দর্শন করিয়া সকলেই স্ব স্ব জীবন রক্ষা! করিবার নিমিত 
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নিভৃত স্থানে লুকাইয়া থাকে | এই বায়ু বিবার পুর্বের পুর্ব" 
দিকের আকাশ গীতব্ণ হুইয়া উঠে। বায়ুতে এক প্রকার গন্ধক 
মিশ্রিত দুর্গন্ধ অনুভূত হয় এবং ভূগর্ভ হইতে একপ্রকার শব্দ উত্থিত 
হয়। তৎপরেই বালুকা রেণু মিশ্রিত মহা উত্তপ্ত বায়ু বহিতে 
থাঁকে | এই বায়ু গীত্রে লাগিলেই নানা পীড়৷ উৎপাদন করে ও 
শরীর ক্ষীণ করিয়। তুলে, অনেক সময়ে জীবন নাশও করে । 

বর্ষা আরম্ভ হইলেই প্রকৃতি সতীর হ্ুতন রূপ দৃষ্ট হয় । গ্রীষ্ষের 
আর লক্ষণ দৃষ্ট হয় না! বক্ষ সকল পুস্পিত ও ফল ধারণ করিতে 
থাকে । সেই সময় এই দেশ দৃষ্টব্য রূপ ধারণ করে | এখানে গো- 
ধুম, যব, তগু,লঃ জোয়ার, বাজরা, ইক্ষু, হুরিদ্রা, আও্রক, খর্জ রাদি 
নান। প্রকার ফল উত্তম ও বন্ছল পরিমাণে উৎপঙ্গ হইয়। থাকে । 

এখানে স্বর্ণখনি নাই, কিন্তু কোন কৌন নদীর তীরে বাঁলুকার 
সহিত ্বর্পরেণ, গ্রাপ্ত হওয়া] যাঁয়। পার্জতীয় লবণ এ প্রদেশে 
অনেক জন্মিয়। থাকে । কোন কৌন একারের মুল্যবান প্রস্তর 
এদেশে উৎপন্ন হয় । 
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বৃক্ষ । 


স্টিল উপ 


জগ্রৎ্অক্টার যে মহিম!, তাহা মন্গয্যবুদ্ধি কোনক্রমেই উপলব্ষি 
করিতে পারে'না | যে বিষয়ের প্রতি অনুধাবন করা যায়, তাহা হই- 
তেই স্ুতন শ্ুতন তত্ব প্রকাশিত হইতে থাকে । অণুবীক্ষণ যন্ত্রে 
দ্বারা যদি নিতান্ত সক্ষম অণুর পরীক্ষা করাযায়, তাহ হইলেও 
এমত অদৃষ্টপুর্ধব কৌতুক সকল প্রকাশিত হইতে থাঁকে যে, তাহাতে 
বুদ্ধির সীমা সুচিত হয়ঃ এবং পরমপিতাকে ধন্যবাদ প্রদান 
ব্যতিরেকে মনুষ্য অন্য কোঁন বুদ্ধির চালন| করিতে সমর্থ হয় না! 
আমর! অদ্য বৃক্ষের কৌতুক দর্শন কৰিতে অভিলাষী হুইয়াছি। 
ভরস1 করি, পাঠক মহাশয়েরাও আমাদিগের সমভিব্যাহারী 
হুইবেন। যেরূপ জঙ্গম জীবসমুহের জন্ম, বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের কাল 
নিরূপিত আছে, তদ্রপ স্থাবর পদার্থেও দৃষ্ট হয়। কোন কোন 
জীব এক দিবস মাত্র জীবিত থাকে, কেহ বা এক বদর কাল 
দৈহিক স্থখ ভোগ করে | কেছ বা মল্গষ্য ও হস্তীর ন্যায় শত বৎসর 
পর্যন্ত জগত্মগুলে বিচরণ করে, কেহ বা তিমি মতস্যের ন্যায় 
তিন চারি শত বৎসর সংসারসযুদ্রে ক্রীড়া করিয়া বেড়ায় | তদ্রপ 
বক্ষজাতিতেও দৃষ্ট হয়। কোন কোন রক্ষ বৎসরের নির্দিষ্ট খতৃতে 
উৎপন্গ হইয়। পৃষ্পিত ও ফলবান হইয়া ক্ষয়প্রণ্ড হয় | কোন কোন্‌ 
বক্ষ জলীয় স্থানে,কোন বক্ষ শুষ্ক স্থানে পল্পবিত হয়। শীত ও উষ্ণতা 
গুণেও রক্ষের তারতম্য ঘটে। ব্ক্ষের মুল হইতে কি একারে 
ন্মেহ আকর্ষিত হুইয়। সম্পুর্ণ তরুবরের পৃষ্টিপ্রদ হয়, তাহা এ স্থলে 
উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই র্‌ক্ষের দীর্ঘজীবনীর বার্তাই এই 
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স্থলে প্রকাশ করিলে পর্য্যাপ্ত হইবে । বৃক্ষত্ত্ববিদ পগ্ডিতেরা নানা 
দেশীয় পাদপ দম্ছের পরীক্ষ। করিয়া বক্ষের জীবনের কাল নির্দেশ 
করিয়াছেন । জঙ্গম অপেক্ষা স্থাবর পদার্থের শ্থিতির কাল অধিক । 
বক্ষ সমুহের জীবনের কীঁল জন্তদিগের অপেক্ষা) গড়ে অধিক / কোন 
কোন জাতীয় রক্ষের জীবন কাল নির্ণয় করণের সহজ নিয়ম আছে। 
বক্ষের স্থাগুভাথ সমান রূপে খণ্ডন করিতে হয়। অর্থাৎ স্থাণু- 
ভাগটীকে অবিকল একটী «ঢোলকের” ন্যায় কর্তন করিয়া তাহার 
মধ্যে চক্রীকার যে সকল রেখ। পরিধিরূপে দৃষ্ট হয়ঃ তাহা সুক্মরূপে 
অণুবীক্ষণ দ্বারা গণন। করিলে বৃক্ষের ব্সর সংখ্যা অবগত হওয়া 
যাঁয়। কারণ সেই সকল জাতীয় রক্ষে প্রতিবতসর একটী মাত্র করিয়। 
পরিধি রেখা রহ্গি পায় ! ইতিহাস, প্রবাদ এবং অন্য অন্য উপায় 
অবলম্বন করিয়াও অনেক বৃক্ষের কাল স্থির কর হইয়াছে । “চেসনট'” 
নামক বক্ষ সঅ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে । £ইউ"” ও “ওক?” 
বক্ষ ইহা অপেক্ষাও দীর্ঘজীবী । “এটনা” নামক আগ্নেয় পর্বতের 
উপর কয়েটী “চেসনট” বৃক্ষ আছে, তন্মধ্যে বহত্টীর স্থাগুর পরিধি 
প্রায় ৬০ হাত হুইবেক এবং পাঁচ সহজ বৎসর হুইল উক্ত বৃক্ষ 
সমুহ জীবিত রহিয়াছে তুঁকদিগের রাজধানী ইস্তস্বোলের নিকট 
একটী “থ্রেন” রক্ষ জাছে, তাছারও বয়ঃক্রম প্রায় পাঁচ সহ 
বতসর হইবেক | জেরূসেলামের “অলিব পর্বতের” উপর কয়েকী 
জলপায়ের বক্ষ আছে। তাহা আট শত বৎসর পুর্বেও এইরূপ 
ভাবেই পল্লবিত ছিল | ইংলগ্ডের ইয়ক শীয়ের নামক জেলাতে কোন 
বিখ্যাত ভঙ্গনাগাঁরের নিকট একটী “ইউ” বক্ষ আছে, উক্ত বক্ষ 
১১৩২ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন বলিয় পরিচিত দ্িল। ইংলগ্ডের অন্য অন্য 
স্থানেও প্রাধান প্রধান “ইউ” ব্বর্থ আছে । ভারতবষেবট, অশ্ব- 
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খাদি বক্ষ দীর্ঘজীবী বলিয়। পরিচিত আছে। নর্খ্দাতীরে “কবীর- 
বট” নামে একটী বৃহৎ বটবক্ষ আছে। ইহা অতি প্রাচীন, বিখ্যাত 
কবি মিল্টন ইহার প্রশংসা লিখিয়া গিয়াছেন। ভাগলপুরের 
নিকট গঙ্গাতীরে আর একটী প্রাচীন বট রক্ষ আছে। “মুন্দর 
বনের” অনেক বক্ষ দ্ুই তিন শত বৎসর অপেক্ষাও প্রাচীন বলিয়] 
প্রকাশ পাইয়াছে | হিমাচলের উপত্যকায় অনেক প্রাচীন বক্ষ 
আছে, কিন্তু কাল নির্দিষ্ট না থাকাতে সেই সকল বক্ষের বয়টত্রম 
উল্লেখ করিবার কোন উপার নাই । ডাগন বক্ষ ছয় সহআ বৎসর 
পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। 


জলপাই বক্ষ ছুই সহত্ত বৎসর 

ওক রক্ষ যোল শত বৎসর 

জন্বীর সময়ে সময়ে সহস্র বৎসর জীবিত থাকে 
আকরোট বক্ষ নয় শত বৎসর 

নারাঙ্গা রক্ষ ছয় শত বৎসর 


সমুদ্রের উপকুলস্থ তাল ব্বক্ষ গ্রায় তিন শত বৎসর পর্যন্ত 
জীবিত থাকে । বক্ষকৌতুকের উপসংহার করিবার পুর্বে ছুইটা 
অপুর্ধ বৃক্ষের কথা এ স্থলে উল্লেখ করিতেছি । প্রথমটী “ব্রেডফুট”” 
অথবা রোঁটীকা ফলের বক্ষ । ইহা স্থির সমুদ্রের নানা দ্বীপে 
উৎপন্ন হয় । ইহা “কাঠাল” জাতীয় রক্ষ। যেরূপ কাঠালের 
কোষ হয়, ইহারও তদ্রপ হয়। ছ্বীপবাসীর তাহা অগ্নি সংযোগ 
করিয়া ভক্ষণ করে । এই অবস্থাতে উক্ত ফল “পাউণ্ড রোটীকার» 
ন্যায় দুষ্ট হয়। ইছার অন্িও (আঁটী) ভক্ষণ করিবার যোগ্য । 
কিন্ত তাহ! বিশেষ স্ুস্বাঢু হয় না। দ্বিতীয় অপুর্ব রক্ষের নাম 
“কাউ টি” অথবা 'গোরক্ষ? ।*হয্োল্ট দাহেব নিজের ভ্রমণবৃত্ান্তে 
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ইহার উত্তম বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন | দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্থত 
বেনিজোয়েল! প্রদেশের শুষ্ক ভূমিতে এই বক্ষ উৎপন্ন হয়। ইহার 
পত্রাদি প্রায় সকল সময়েই শুষ্ক থাকে। ইহার স্কুল ভূমি নিহিত 
বোধ হয় না। সাধারণ দৃষ্টিতে দর্শন করিলে বোধ হয় যেন, একটা 
শুষ্ক বৃক্ষ দণ্ডায়মান রহিয়াছে কিন্তু যদি লৌহদণ্ড দ্বারা বক্ষের 
নিশ্নদেশে একটী ক্ষত করিয়। দেওয়া হয়, তীহ। হইলে সেই স্থান 
হইতে ছুগ্ধের ন্যায় শুরু এক প্রকার রস বাহির হইতে থাকে | তাহার 
প্রবাহও ছুগ্ধের ন্যায় দৃষ্ট হয় | প্রাতঃকালেই এই রক্ষজ ছুপ্ধের 
অধিক পরিম।ণ বাহির হয় । সেই সময়ে দেশীয় ব্যক্তি সকল তথায় 
পাত্র লইয়! উপস্থিত হয় এবং ছুপ্ধপাঁন করিতে থাকে । কেহ শিশু- 
দিগকে প্রদান করিবার নিমিত্ত পাত্র গুণ করিয়া বাঁচীতে লইয়। যাঁয়। 
দিবা অধিক হইলে পর দুগ্ধের বর্ণ মলিন হুইতে থাকে । এমন কি, 
রৌদ্রের উত্তীপে এককালে গীতবর্ণ হইয়া! উঠে এবং ঘন হইয়া যায় | 
এই বৃক্ষের ফলও উত্তম হয়| কিন্তু ইহার ছুগ্ধের ন্যায় স্স্থাছ ও 
সদগান্ধ যুক্ত হয় না। জগৎঅক্টার কি কৌশল! অসভ্য জাতিদিগকে 
ছুপ্ধ পান করাইবার নিমিত্ত বক্ষরূপে গাভী সকল স্থাপন করিয়।ছেন ! 
এরূপ বক্ষ দর্শন করিয়। যে, মনুষ্য মাত্রেরই আশ্চর্য্য বোধ হইবে, 
তাহাতে আর সন্দেহ কি £ এতদেশীয় তাল বক্ষ ও খজ্জর বৃক্ষ 
বিদেশীয়দিগকে আমোদিত করে। এই রক্ষদ্বয়ের প্রাতঃকালীয় 
ছু ও পুর্টিকারক | নারিকেল ফলেরও প্রশংসা অধিক । বৃক্ষের 

খাদ্য দ্রব্য এবং পানীয় স্ুস্বাছ জল পরম পিতা স্থাপন 

ছন, ইউরোপ নিবাসীরা সে সুখ অন্কভব কারতে সমর্থ 

উষ্ণ প্রধান দেশের ক্টও অধিক এবং সুখও অধিক। 


ঝু 


পূর্ণ-শশী । 

পত্রিকা আবার হাস্যবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা পুর্ণ ! তুমি 
রাজপুক্রকে দেখিয়াছ & পুর্ণ শশী কথ। কহিলেন না। পত্রিকা 
সরিয়া বসিয়া পুর্ণ শশীর ছুখানি হাত ধরিলেন। চিবুকে অঙ্গ,লি 
দিয়া, মুখখানি তুলিয়া, মধুর বচনে কহিলেন, “ দোষ কি ১ লঙ্জ! 
কি? তুমি কিরাঁজকুমার শশীব্দশেখরকে দেখিয়াছ 2 * 

“মনে পড়ে না, চক্ষের পলক মাত্র ;--সে স্বপ্ন অতি 
মৃদুস্বরে দলজ্ৰভাঁবে এই উত্তর দিয়! পুর্ণশশী পুনর্বার মুখখানি অব- 
নত করিলেন । যেন উষাকালের চন্দ্র অথবা গোধুলি লগ্নের পদের 
নায় শোভা হইল। 

পত্রিকা রহস্য করিবার জন্য কঞ্ছিলেন, রাজকুমার তোমারে 
দেখিয়াছেন 2 এ প্রশ্নে পুর্ণশশীর মৃদু উত্তর “জানি না।” 

কথ। ঢাকা দিয়! পত্রিকা কহিলেন, রাজকুমার পত্র লিখিয়াছেন, 
আমাদের এখান হইতে লক্ষমণাবতী নগরে যাইতে হইবে । সেখানে 
বাড়ী নির্দিষ্ট হইয়াছে, লোকজন আমিয়াছে, তিনি নিজেও শীন্তর 
তথায় আমিবেন, আমাদেরও শীন্র রওনা হইতে লিখিয়াছেন | 
অদ্য হইতে তৃতীয় দিবসের প্রাতঃকালেই যাত্রা করিব । রাজা রাজ 
ডার হুকুম তামিল করা বড় শক্ত কথা । 

“রাজা রাজড়ার হুকুম তামিল করা বড় নিগ্রহ 1”--দীর্ঘ 
নিশ্বাস সহকারে এই কটী কথা বলিয়। পুর্ণশশী আবার কহি- 
লেন; দেখ পত্রিকে! আমি তাই তোমাদের রাজপুন্রের হুকুমে 
আর জপমালার মতি বারবার খ্ুরিতে পারি না। একবার 
পাটনা, একবার এলাহাবাদ, একবার লক্ষ্মণ, আবার কাশ্মীর, 
আবার এখানে, আবার সেখানে ঘূরাঘুরি করা আমার কর্ম 
নয়। তুমি একজন লেক দাও, আমি নিত্যকাঁমীরে লইয়1.পিতার 

৫৮ 
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আশ্রমে যাই | তোমাদের রাজপুভ্রকে আমার মিনতি জানাইয়। 
বলিওঃ বনব।সিনী বনে গিয়াছে, আপনি নিরুদ্ধেগে রাজত্ব করুন। 
আর তারে এ কথাও বলিও, তিনি যেন আমারে ভুলিয়া যান । 
আঁমিও তারে ভুলিলাম, এ কথাটীও জানাইও | আমার বিবাছে 
প্রয়েজন নাই, আমি রাজরাণী হইব না। আরো আমার জন্য তার 
যত কষ্ট হুইল, যত ক্রেশের কারণ আমি, সে অপরাধে ক্ষমা চাই। 
অবল1 বলিয়। যেন ক্ষমা করেন, এ কথ1টীও বলিও ॥ 

“কেন ভাই শাপ দাও? তুমি ত্রাক্মণের কন্যা, আশীর্বাদ 
ন। না, মঙ্গল কামনা কর, শাপ দিও না; ব্রাঙ্মণের কি অপরাধ 
আছে £ ও কথ! কি খুখে আনিতে আছে £ তাহাতে যে, রাজ পুন 
অপরাধী হইবেন, তীর যে অকলাণ হইবে, অমন কথা বলিতে নাই; 
আর তৌম।রে জপমালাৰ মত ঘুরিতে হইবে না, জময় নিকটে 
আসিয়াছে ।” হাঁসিতে হাসিতে এই পর্যান্ত বলিয়া পত্রিকা মধুর 
বচনে আবার কহিলেন? ওরে আমার সরলা রে! ওরে আমার 
লরলা ! চির দিন বনে থাকা, জপমাল1 বই আর কিছুই জানেন না 


আ মরি সরল! বালা, তপোধন বালা ! 
জপমাল! হইয়াছে, শুধু জপমালা ॥ 


«তা ভাই আমি আর কি জানি ৫ হরিণছানাশুলি নাচে, পাখী- 
গুলি ভালে বোৌসে শীত গায়,'আর পিতা আমার চক্ষুমুদিত করিয়। 
মালাগুলি জপেন, তাই দেখি, তাই জানি |? 

অবনত মস্তকে পুর্ণশশী এই কথাগুলি বলিলেন | পত্রিকা শুনিয়া 
ঈষৎ হাস্য মুখে কহিলেন, আমিও সেই কথা বলিতেছি। 
পুর্ণশশশীর শ্শীমুখ একটু উজ্জ্বল হইল | কিঞ্চিৎ উদ্ধানয়নে 


| ৪৫৯ || 


পত্রিকার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, পত্রিকে ! তুমি কখন কি 
বল, আগে ভাবিয়া দেখ না । রাঁজপুত্রকে আশীর্ধাদ করিতে বলিতে- 
ছিলে ! বল দেখি, সেটী তৌমার কোন্‌ বুদ্ধির কথ 2--আমার ত্রহ্গ- 
চারী পিতা এ কথা শুনিলে কি মনে করিবেন 2 কাশ্মীরের রাজকুমার 
একজন দেবতা বিশেষ, এক দেশের রাজ্োশ্বর, আর আমি একজন 
সন্ধ্যাসীর মেয়ে, আমি কি তীরে আশীর্বাদ করিবার যোগ্য ৫ আর 
তিনি আমার অপেক্ষা অনেক বড়। 

পত্রিকা উচ্চ হাস্য করিলেন । কহিলেন)__বড় 2--তাহাতে কি 
দোষ ? ক্ষত্রির রাঁজপুত্রেতে আর ব্রহ্মচারী ব্রাঙ্মণের কন্যাতে অমন 
হইতে পারে; অমন হইয়া থাকে 

প্র্ণশশশী রহসা বুঝিতে পারিলেন | উত্তর দিলেন না, লজ্জায় 
নেত্র নিমীলন করিয়1 বদন নত করিলেন । পত্রিকা সেই ভাব নিরী- 
ক্ষণ করিয়] রহস্যে নিরস্ত হইলেন । কহিলেন, অভিমানিনি ! অন্য- 
মনস্ক হইও না, যুবরাজের পত্র শ্রাবণ কর | ইহা শুনিলে তোমারে 
আর জপমালার ন্যায় ঘূরিতে হইবে না, পুনরায় বনবাঁসে যাইতেও 
ইচ্ছ। থাঁকিবে না| 

কতক ইচ্ছায়, কতক অনিচ্ছায় পুর্ণশশী সম্মতি দিলেন, পত্রিকা 
পত্রিকা পাঠ আরস্ত করিলেন, গুর্নশশী একমনে শুনিতে লাগিলেন । 


লক কারন 
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রাজপুজের পত্র । 


(হিন্দির অর্থ |) 
“ নবকুস্থৃমস্থন্দরী গন্ধরবরবরাঁজ কুমারী 
শ্রীমতী পত্রিকাস্থন্দরী দেবা 
করকমল পল্লবেু। 
জনরঞ্ভিকে পত্রিকে! 
তোমারে একটী সমাচার পাঠাই, স্পর্শমাত্র শীতল 
বোধ না হইলেও অশুভ মনে করিও না। গুরুদেবের 
রুপাঁয় এই সমাচার আমাদিগের পক্ষে শুভ সমাচার 
হইবে। শুনিয়াছি,নীলগিরির গুহা শ্রমী পরমপূজনীয় শ্রীধুক্ত 
সদাশিব ব্রাহ্ষচারী ঠাকুর আমার প্রতি, আমাদের বংশের 
প্রতি অনুগ্রহ করিয়! তদীর অনুঢ়া কন্যাঁটীকে প্রেরণ করি- 
য়াছেন। সেই তগস্বীপুভ্রীর হৃদয় তোষণের জন্য আমি 
তোঁমাঁরে পাটনায় পাঠাইয়া আর একবার দিল্লী যাত্র! 
করিয়াছিলাম | তথ। হইতে আরও তিন চারিটা নগর দর্শন 
করিয়া সম্প্রতি রাজধানীতে উপস্থিত হুইয়াছি। তুমি 
পুর্ণশশীর তৃপ্তি সাধনে আমার আশানুরূপ যত্রবতী আছ 
শুনিয়। সন্তুষ্ট হইলাম । প্রয়াগে তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ 
করিব লিখিয়াছিলাম, পারিলাম না, এখানে আসিয়! এক 
নূতন ঝঞ্চটে পতিত হইয়াছি। পিতা মহারাজ কি একটা 
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সামান্য অপরাধ কাঁরয়াছিলেন, আমাদের মহারাজ বাহা- 
ছুর তাহাতে মহ] রাগত হুইয়। ভীহাকে রাজ্য হইতে 
নির্বাপনের দণ্ডাজ্ঞ! প্রদান করিয়াছেন ।--আমি-_ 

এই পর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়া পুর্ণশশী চম্কিয়] উঠিলেন । সংশয়া- 
কুল হৃদয়ে কভিলেন, বুঝিতে পারিলাম না । তোমাদের মহারাজই 
মহারাজ, এই অমি জান, আবার মহারাজ বাহাছ্র কে 2 

পত্রিকা কছিলেন, আমাদের মহারাজ, মহারাজ বটেন, কিন্ত 
তিনি কাশ্মীর রাজ্যের অধীশ্বর নছেন। তিনি প্রধান অধিপতির 
অধীন নরপতি | মহ্ছারাঁজ বাহাঁছুরকে তিনি কর দেন । 

প্র্শশন্পী কহিলেন, ভাল, বুঝিলাম, পাঠ করিয়া যাও, দেখি, 
শেষে কতদূর যায় | পত্রিকা আবার পড়িতে আর্ত করিলেন । 

“আমি সেই দণ্ড! শ্রবণ করিয়া! মহারাজের দরবারে 
উপস্থিত হইয়াছিলাম | বিনয় পুর্ববক ক্ষম] ষাঁচঞ1 করিতে 
লজ্জা বোধ করি নাই, কিন্তু মহারাজ বর্গ মানিলেন না। 
তিনি আমারে সশ্রেহ জানাইয়া কহিলেন, তুমি এ সিংহা- 
সনে রাজা হও, তোমার কৃতদ্ব পিত। এ রাঁজ্যে বাঁপ করি- 
বাঁর উপযুক্ত নহে। আমি করযোঁড় করিয়া কহিলাম, 
মহারাজ ৷ কৃতত্বের পুক্র অকৃতদ্ব হইলেও পিতার অপমান 
সহ করিতে পারে না, পিতাকে ত্যাগ করাও অকৃতদ্ব 
পুজ্বের উচিত হয় না । অতএব ক্ষমা হুকুম হয়, আঁমিও, 
অদ্যাবধি কৃতত্ন হইলাম । আপনি আমাদিগের রাজ্যধন 
সমস্ত গ্রহণ করুন, আমর! 'সপরিবাঁর দেশত্যাগ করি। 
মহারাজ মহাত্রুদ্ধ হইয়া! তখাস্ত বলিয়াছেন। এখন আঁমাঁর__ 
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বাধা দিয়] পুর্ণশশী জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে যে, তুমি পন্রিকে ! 
তবে যে, তুমি বলিতেছ, ভূৃতীয় দিবস প্রভাতে লক্ষ্মণাবতী যাত্রা 
করিতে হইবে, এর ভাব ৫ 

“স্থির হও» শোনো, রাজকুমার আরো! কি লিখিয়াছেন।? এই 
কথা বাঁলয়া পত্রিকা পূনরায় পাঠ গ্রন্থণ করিলেন । 

“এখন আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে,-শুন পত্রিকে! 
_-বোঁধ হইতেছে নয়, আমার নিশ্চয় বিশ্বাস হইতেছে, 
সত্্রাট ওরঙ্গজেব এই ষড়যন্ত্রের মূল | সেই গর্বিবিত, ধর্মন- 
বিপ্লাবক মোগল বিজয়পুর আক্রমণ করিয়া অবধি নানা 
ছল অন্বেষণ করিতেছিলেন । আমি যখন দিল্লীর দরবারে 
ও আগরার সভায় তাহার সহিত তিন বাঁর সাক্ষাৎ করি, 
তখন তিনি বক্রদৃষ্িতে আমারে উপেক্ষা করিয়াছিলেন । 
এখন সেই দৃষ্টি অভিধান হইয়া আমার হদয়কে অর্থ বুঝ|- 
ইয়া দিতেছে । বিজয়পুরের মহারাজ আমার পিতার পরম 
বন্ধু ছিলেন, সেই আক্রোশেই পররাজ্যলোলুপ ঘবন আঁমা- 
দিগের শক্র হইয়াছেন। মহারাষ্রপতি বীরবর শিবজীও 
আমার পিতা মহারাজের চিরমিত্র ছিলেন। তিনিও 
যখন ওরঙ্গ৯জেবের জাতবৈরী হইয়াঁও লোভাকৃষ্ট হইয়া 
বিজয়পুর বেষ্টন করেন, তখন আমার পিত। আর তীহাকে 
তাঁদৃশ ভক্তি করিতেন না। শিবজীও এখন আমাদের 
বিপক্ষ | কাঁশ্বীরেশ্বর শিবজীরও বাধ্য নহেন, তিনি স্বজা- 
তির বন্ধু হইলেন না, যবনে তাহাকে বিমোহিত করি- 
যাছে। এ রাজ্যে আর থাকিতে নাই । নাঁজদণ্ড না হইলে 
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আমি ইচ্ছাপুর্বক কাশ্মীর ত্যাগ করিতাঁম। অন্যান্য 
ক্ষত্রিয় বন্ধুগণ আঁমাঁদিগের সহস্র হইবেন, জগদীশ্বর সমস্ত 
৮ হইতে রক্ষা করিবেন । 

“ আমরা শীঘ্র এ রাজ্য হইতে লক্ষণাঁবতী নগ তে 
প্রস্থান করিব। তুমি পত্র পাঠ মাত্র পুর্ণশশীকে লইয়! 
অনুচরবর্গ সহিতে প্রয়াগধাম প্রদক্ষিণ পুর্বরবক লক্গমণার 
যাত্রা করিবে। সেখানে আঁমার বাটা ও লোকজন নিদ্দিন্ট 
হইয়াছে । কৈশোরবাগের পশ্চিমে আমার জননীর ঘৌতুক 
প্রাপ্ত বে বাটী আছে, তুমি জানো, সেই বাঁটাতেই অবস্থান 
করিবে । বদি আমার পৌছিবার পুর্ব তোমরা আইদ, 
কোঁনো চিন্তা নাই। শ্রীমতী পুর্ণশশীকে আমার প্রির- 
সম্ভাঘণ জানাইবে | তুমিও আমার এবং প্রাণাধিকা ভগিনী 
চন্দ্রাবতীর সাদর সন্ভাঘণ গ্রহণ করিবে। 


শ্রীশশীক্দশেখর |” 


পত্র পাঠ সমাপ্ত হইলে পুর্ণ শশী একটী নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, 
কিন্তু পত্রকা কিছুমীত্র বিষ হইলেন না। সেদিন এঁ প্রসঙ্গ ছাড়া 
অন্য কোনে! কথা বার্তাও হইল না। 
ছুই দিন অতিবাহিত হুইন্না গেল, তৃতীয় দিবস প্রাতঃকালে 
শিবির উঠাইয়া পত্রিকা লক্ষমণ।বতী নগরীতে যাত্রা করিলেন । রাজ- 
পুর যেমন লিখিরঠছিলেন,নিয়মিত সময়ে সেইরূপ ঠিকানায় উহার। 
উপস্থিত হইলেন। রাজকুার তখনে। গৌছিতে পারেন নাই। 
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সাত আট দিন এইরূপে অতীত হুইল; সমভাবে পুর্ণশশী 
উদ্বিগ্ন, পত্রিকা উদ্বেগশৃন্য, নিত্যকামী মহ] ব্যতিব্যস্ত । এক দিন 
শেষ রজনীতে পুর্ণশশী স্বপ্ন দেখিলেন, পত্রিকা পুরুষ হইয়াছেন, 
শরীরের লাবণ্য বৃদ্ধি হইয়াছে, হাস্যমুখে কত প্রকার পরিহাস 
করতেছেন, একটী চমত্কার গীত গাইয়াছেন, সেই শীতের ভাবে 
যেন তিনি ক্রন্দন করিতেছেন, যথার্থই পুর্ণশশী কাদিয়া উঠিলেন | 
তিৎ্স্ষণাঁৎ শিএভঙ্গ হইল । কি দেখিলাম ৫ কেন এমন হইল 
ভাবিয়া অন্যমনস্ক ভইলেন,_-একট্‌ চিস্তার পর ভামি আমিল, 
প্র্ণশশী হাসিলেন ।- চক্ষু মার্জন করিয়া পত্রিকার শয্যার নিকটে 
গেলেন, দেখিলেন, পত্রিকা অকাতরে ঘমাইতেছেন । গুর্ণশশ্শী 
দেখলেন, অকাতর নিদ্রা, কিন্তু সতা সত্য পত্রিকা নিত্রিত ছিলেন 
না, কিছুক্ষণ পুর্বে নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে ।__পত্রিকা জাণিয়া ছিলেন ; 
শষ্যাপর্থে পদাঙ্গষ্টের সঞ্চার শব্দ শুনিয়া জিজ্ঞাস| করিলেন, কে 
_ প্রর্ণশশী যুখ টিপিয়! হাঁসিলেন, কথা কন্ছিলেন না। 

পত্রিকা পুনরায় পুর্বর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন; কে ?--পুর্ণশশী 
খিল্‌ খিল্‌করিয় হণসিয়া উঠিলেন)১_-কহিলেন, চোর নয়। স্বরে 
বুঝিয়া পত্রিক! উঠিয়া বসিয়া কহিলেন,__নয় কেন ?-_-নিশাশেষে 
নিঃশব্দে অপরের শধ্যাপার্শে যে আইসে, সেই-ই চোর । যাহ] 
হউক,-চোঁর হও, নাই-ই হও» কিন্বা বাই হও», বসো; নিশা- 
কালের,__বিশেষতঃ উষাকালের অতিথি অতি গুজ্য | 

পুর্ণশশী স্বতন্ত্র এক আসনে উপবেশন করিলেন,- পত্রিকা শষ্য 
হইতে বাহিরে আসিদ্লা একখানি চৌকীতে বসিলেন ।-_জিজ্ঞাসা 
করিলেন, পুরণশশি ! এখনো রাত্রি আছেঃ অসময়ে তুমি এখানে 


. আমিয়াছ কেন ? 


ডিমস্থিনিস। 
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স্বদেশীয় বান্ধবগণকে- নানাপ্রকার উপদেশ দান ও উত্তেজনা 
কাঁরয়। স্বদেশলুবীগী মস্থাত্সা| ডিমন্থিনিল পুনরায় কহিলেন, এক্ষণে 
কর্তব্য কর্মে সর্বদা সতকতা ও পরিশ্রম আবশ্যক । তছিষ্য় আপ- 
নার] সম্পুর্নরূপে ও বিশেষরূপে বুঝতে পারিয়াছেন, আমার আর 
অধিক বিবার প্রয়োজন নাই । কিন্ত কিপ্রকার প্রণ।লীতে দৈনিক- 
দল সজ্জিত হইবে, তাহা দিগের সংখ্যা কত চাই, কিরূপে তাহারা 
প্রাতপালিত হইবে এবং অন্যান্য প্রযোজনীয় আয়োজনে কি কি 
উপায় অবলম্বন করা উচিত,তাঁহ। এক বার বিবেচনা করিব / আমার্‌ 
মতে কিপ্রকারে ব্যবস্থাপিত করিলে, সৈন্য গণের ছারা তন্ত্রের কার্যয- 
বলি বুন্দররূপে সম্পাদিত হইৰে এবং কি কি উপায়ে বর্তম।ন কষ্ট 
ও বিপত্তি সমুহ হইতে আমরা উদ্ধার প্রাপ্ত হইব, স্পষ্টরূপে তাহা 
ব্যক্ত করিতেছি | কিন্ত হে অথেনীয় ভ্রাতৃগ্রণ! আমার অনুরোধে 
এক্ষণে আপনারা অধিক উতলা ও অধীর হইবেন না| মনোযোগ 
পুর্বক আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন । আর আমি যে, কেন প্রকার 
নুতন রীতির সংগ্রাম আয়োজনের প্রস্তাব করিতেছি, ইহা আপনার 
মনে করিবেন না | কিম্বা আপনাদিগের কার্ধা সমাধানে বিলম্ব ঘটাই- 
তেছি, ইহা।ও মনে কর উচিত নহে ; কারণ যাহারা এক্ষণেই, এই 
দণ্ডেই, ইত্যাদি ত্রা স্ুচক বাক্য শ্রয়োগ করে, তাহাদিগের পরা- 
মর্শ এ লময়ে খাটে না; যে হেতু গুর্ধে পৃথক, পৃথক সৈন্যগণের 
দ্বারা যে যে অন্যায় কার্য্য হইয়ছে, তাহার সংশোধন বা প্রতীকার 
এন্সণে হওয়া সম্ভবপর নহে ॥ ইহাদিগকেও ছিতেপদেশ প্রদান 

৫৯১ 
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করা আবশ্যক হইতেছে | যাহারা দেখাইবে, কীদৃশ সৈন্য শ্রেণী 
আবশাক, সংখ্যায় বা কত এবং যদবধি পুনরায় শান্তির প্রতিষ্ঠা না 
হয়, যদবধি আমরা বিপক্ষকুলকে পরাভূত ন1 করি, কিন্বা বিপক্ষে- 
রাই আমাদিগকে জয় ন] করে, তদবধি মেই সকল মেন? কিগক!রে 
পোৌঁধিত হইবে, তাহারাই তাহা বলিবার উপযুক্ত পাত্র। কারণ 
সাধারণ নীতিই এই যে, সংগ্রামের কার্ধা সৈন্যাধাক্ষ এবং সৈন্যগণ 
যেমন বুঝিতে পারে, অপরে তেমন বুঝিতে পারে না। এই সকল 
বিষয় অদা আমি বিশেষরূপে উল্লেখ করিব | কিন্তু তাঁভা বলিয়। 
আমার এমন উদ্দেশ্য নহে যে, আমার বক্ত তার পর অপর ব্যক্তি 
দিগকে ভীহাদিগের স্ব স্ব মন্তব/ ব্যক্ত করিতে দিব না | অবশ্যই 
সকল বিষয়ে সকলের স্বাধীনত। আছে, আমার কথা শুনিয়া আপনা- 
দিগের মধো যাঁভার বিচারশক্তিতে যাহা আইসে, তিনি তাহা 
অবর্শ/যই বলিতে পারিবেন । 

এইরূপ ভূমিকা করিয্না ডিমস্থিনিস কহিলেন, আপাততঃ পঞ্চাশ- 
খনি রণতরি সভ্িত করা আবশাক এবং প্রথম স্যোগেই সেই 
সকল জাহাজ লইয়] এই তীর পরিত্যাগ কর। কর্তব্য । প্রধান জাহা- 
জের সহকারিতা করিবার নিমিত্ত যতগুলি ক্ষুদ্র তরি প্রয়োজন হইবে, 
তাহার সংখ্যা যেন এরূপ হয় যে, আমাদের অশ্বব্ুছের অদ্েক 
ধারণ করিতে পাঁরে । এঁ সকল সহকারী তরি প্রধান রণতরির সঙ্গে 
সঙ্গেই চলিবে | আমরা এতদূর সুসক্জিত ও প্রস্তুত হইয়া থাঁকিব 
যে, রাজা ফিলিপ যেন স্বরাজ্য হইতে থর্শপিলি, চসীনমস, অলিম্থস্‌ 
ইত্যাদি স্থানে অগ্রসর কিন্ব৷ পরা ক্রম বিস্তায়ে কৃতকার্য্য হইতে ন1 
পারেন, কারণ তিনি তখন মনে করিবেন যে, আঘথেনীয়ের সম্ভবত 
অসামান্য আলস্য পরিত্যাগ পুর্বক যুদ্ধক্ষেত্রে দর্শন দিবার উপযুক্ত 
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সুইমাঁছেন । ইজুবিয়, ছেনিয়টন, এবং থর্মপিজিতে আপনারা যেমন 
তেজন্বিতা দেখাইয়াছিলেন, উদ্যোগ দেখিয়া ফিলিপ যেন তীহ। 
স্মরণ করেন। যদিও এক্ষণে আপনারা তাদূর্শ তেজাস্বতার সহিত 
কার্ধা না করেন, তথ।পি আমর প্রস্তাবিত বিষয়গুলি কার্যে পরি- 
ণত করিতে পারিলে অনেক উপকার দর্শাইবেঃ সে উপকার সামানাও 
নহে; পরাক্রাস্ত ফিলিপ ভয়ে শান্ত হইয়] থাকিবেন ; কিন্ত আমার 
ইচ্ছা আপনার এখন অবধি সমাঁন তেজন্বিত৷ দেখাইতে থাকুন । 
তিনি যখন শুনিবেন যে, আমরা যুদ্ধ করিতে সজ্জিত হইয়াছি, যুদ্ধ 
করিতে প্রস্তুত আছি. তখন তাহার অবশ্যই কিছু ভয় হইবে; ভয় 
না হয়, চৈতনযও হইবে । যদি তিনি আমা(দিগের রণসক্জা তুচ্ছ জ্ঞান 
করেন, তবে উহার দেই অহঙ্কার এবং নিভাঁক ভাব তীহার পক্ষে 
সাজ্মাতিক বিপদজনক হইয়1 দঁড়াইবে | আমরা তখন সম্পূর্ণ দল 
বলে একত্র হইয়া! বিনাকষ্টে প্রথম সুযোগেই তাহার রাঁজ্যসীমায় 
অবতীর্ণ হইতে পারিব। | 

আমার সঙ্কণ্প এইরূপ । আপনারা এই সঙ্কষ্প অনুসারে সমস্ত 
আয়োজন করুন । আরও পুর্বকিত সেনাদল বাতীত অন্য কতক- 
গুলি সেন। সংগ্রহ করা আবশ্যক | তাছ'র। ক্রমাগত ফিলিপের অধী- 
নস্থ রাজ্য আক্রমণ করিয়া! একদণ্ডও তাহাকে বিশ্রাম করিতে দিবে 
ন।। দশ সহজ অথবা বিংশতি সহজ বিদেশী সেনা আমদের আছে, 
ইহা আর মনে করিবেন না; কারণ তাহা কেবল কাগজে আঙ্কিত 
দেখিতে পুষ্ট ও জীকাল, কাজে পাওয়1 ষায় না। আমার ইচ্ছ। 
বাস্তবিক ততগুলি মেন আমাদের তন্ত্রের স্বতাবত প্রধান অন্কুবল 
ছয়, এবং তাহারা নিয়ত নিয়মিতরূপে নির্দিষ্ট প্রধান সেনাপতির 
আজ্ঞাবহ হুইয়া থাকে | এক্ষণে ইসন্য সংখ” সাল স৯প্ ্**স্প্দর 
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কি কি গুণ চাই,ভরণ পৌষণের নিমিত্ত কত অর্থ আবশ্যক এবং কিন" 
পেই বা সেই অর্থ সংগ্রহ হইবেক, একে একে তাহ নির্ণয় করিতেছি । 
প্রথম । পদাতিকদল | এই বিষয়ে আপনার] কিছু অধিক সতক 
হইবেন 1! আপনারা মনে করেন, আমাদিগের সৈন্য অধিক ও 
রণসজ্জাঁও ভয়ঙ্কর ; কিন্তু এটি মহা ভ্রম | আদেশে ভয়ঙ্কর হইতে 
পারে, কিন্তু কার্যে যৎ্পরোনাস্তি দুর্বল ও জঘন্য । আয়োজন ও 
রণনজ্জা প্রথমতঃ পরিমিত হওয়1 চাই | ততৎ্পরে যদি তাহা পর্য্যা্ড 
ন1 হয়, তবে কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করা অযুক্তি হইবে না। পদাতিকের 
সংখ্যা ছুই সহত হওয়া আবশাক, তাহাদের নধ্যে অন্তত পাচ খত 
এথেন্স নিবাসী থাক! উচিত । তাহাদিগের বয়ওক্রমের এমন একটি 
সীমা থাকিবে যে, তাহারা কোন্‌ নিদ্ধববিত সময় পর্য্যন্ত কার্ষা 
করিবে, অথচ সেই কালের মধ্যে অন্য একদল কর্মক্ষম হইয়] কর্ম 
শিখিয়।া লইতে পারে | কোন সেন।কে অধিক কাঁল এক কর্খে নিযুক্ত 
রাখা ভাল নছে। দেশবাসী পাচ শত ও অবশিষ্ট বিদেশী 
হইলেও কোন ক্ষতি নাই। পদাতিদলের সঙ্গে ছুই শত অশ্বারোহী 
থাকা উচিত | তীহাণরা যেন উহ্াদিগকে সাহাধ্য দান করিতে সমর্থ 
হয়| সেই দুইখতের মধ্যেও অন্তত পঞ্চাশ জন আথেনীয় থাকা 
চাই । এই নকল সৈন্যের নিমিত্ত কয়েকখানি ক্ষুদ্র রণপোত এবং 
দশখানি লঘু নৌকা নির্দিষ্ট রাখা কর্তব্য। কারণ ফিলিপেরও সামু- 
দ্রিক সেন! আছে। 
অপ্প সৈন্য রাখিবার কথা বলিতেছি কেন, তাহা আপনার! 
বিবেচনা করুন | আমাদের এখন এমন ক্ষমতা নাই যে, বহু সৈন্য 
ংগ্রহ করিয়া প্রকাশ্য রণক্ষেত্রে ফিলিপের সহিত যুদ্ধ করি, অতএব 
এরূপ কতকগুলি সেন! আবশ্যক 'যে, তাহারা অবিরত আক্রমণ ছার। 
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ফিলিপকে ক্ষণ কালের জন্য বিশ্াম করিতে না দেয় এবং তাহার 
রাজ্যে কদাপি শাস্তি ভোগ না হয়। এইকূপ প্রণালীতে প্রথমে 
যুদ্ধের স্রত্রপাত করা বুদ্ধমীন্র কাধ্য। সহসা বৃহৎ অনীকিনী 
সংগ্রহ করা বিবেচনাসিদ্ধ হইতেছে না। তাদৃশ অধিক সেনা রাখিতে 
গেলে আমরা এখন বেতন দিতে পারিব না, প্রয়োজনীয় সামগ্রী 
যোগাইতেও সমর্থ হইব না, অথচ তাদৃশ ফলঞ্ কিছু হইবে না। 
কিন্তু তাহা বলিয়! আমাদের সৈন্যশ্রেণী ষে নিতান্ত অন্প হইতেছে, 
তাহাও নয়। যাহা আমি বলতেছি, বর্তমান সময়ে তাহাই 
প্রচুর । 

দ্বিতীয় কথা, স্বদেশীয় নাগরিকণণ আপনারাই যুদ্ধকার্যয ও 
রণপোতের নাবিকত্ব করিবে। অনতিপুর্ধেই ইহার সফল দৃষ্ট 
হইয়াছে । কোরিস্থস্‌ নগরে একদল সহকারী সৈন্য এই তক্ত্রকে 
'রক্ষা করিয়াছিল, তাহার সেনানীর মধ্যে পোলিস্ট্রেটসও ইফিক্রেটিস্‌ঃ 
ও চেত্রিয়ম, প্রভৃতি বীর পুরুষেরা শীসনকার্ষ্যে ব্যাপৃত ছিলেন, 
আর আপনারাই নিজে ?নজে সৈন্যের কাধ্য করিতেন । সেই সহ- 
কারী ও স্বদেশীয় টৈন্যের একত্রিত চেষ্টার দ্বারা লাসিডিমনীয়- 
দিগের উপর এক মহ! জয় লাভ হইয়াছিল । কিন্তু তাহার পর 
অবধি আমাদিগের সেনাদল কেবল বিদেশীয় লোকের দ্বার। পুষ্ঠ 
হইতে আরম্ত হইয়াছে । তাহাদিগের জয় কেবল মিত্ররাজ্য ও 
অধীন রাজ্যের উপরেই হইতেছে ॥ এদিকে আমাঁদিগের শত্র- 
দল বদ্ধিত হইয়া অসম পরাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছে। বৈদেশিক 
সেনীদল আমাদিগের তন্ত্রের মঙ্গলার্থ কিছুই মনোযোগ করে না, 
তন্ত্রকল্যাণে তীছাদিগের জক্ষেপ মাত্রও নাই। তাহার কেবল 
আরটেবেজস. ব1 অন্য কোনো বাক্রিবিশেষের নিমিত্ত রণতরীতে যুদ্ধ 
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করিতে যায় । সেনাপতি তাহাদিগের অন্থুগ।মী হইয়া থাঁকেন [ 
ইহাতে আমাদিগের আশ্চর্যা জ্ঞান করা উচিত নহে । কারণ কোনো 
সেনাপতিই আজীবন স্বকীর সৈন্গণকে আপন বশে রাখিতে 
পারেন না। যিনি রীতিমত বেতন দিয়া শৃঙ্খল। রাখিতে পারেন, 
তাহার সেনারা বরং বশে থাকে, কিন্তু যিনি বেতন প্রদানে ও 
শৃঙ্খল] বিধানে অসমর্থ, ভীহার পক্ষে সৈন্যগণকে বশীভূত রাখা 
কোনক্রমেই মাধ্যায়ত্ত নছে। 
তবে আমি আপনাদিগকে কি পরামর্শ দিব 2--এই পরামর্শ 
দিব যে, নিয়মান্গুসারে বেতন প্রদান, সেনাপতিগণের পরিদর্শক 
নিয়োগ, এবং আমাদিগের স্বদেশীয় কতিপয় সৈন্যকে সাধারণ 
অনীকিনী মধ্যে নিবেশিত করিয়। সকলকে বশীভূত রাখা চাই। 
কারণ আমাদিগের বর্তমান কার্য্যপ্রণালী নিতান্ত নিন্দনীয় ও জঘন্য। 
আজি যদি কেহ আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, হে আথেনীয়গণ ! 
তোঁমর1 কি এক্ষণে শান্তিস্ত্রে বদ্ধ আছ £ তাহা হইলে তৎক্ষণ।ৎ 
আপনার এই উত্তর দ্রিবেন যে, কোন ভ্রমেই না । আমরা ফিলিপের 
বিরুদ্ধে সমরে প্ররুী হইয়াছি দেখিতে পাইতেছিঃ এবং সকলেই 
ছেখিতেছে যে, আমর] পুর্ব প্রথা অন্থসারে পদাতিক ও অশ্বারোহী 
গ্রন্থ গুর্বক সেনীপতিদিগরে নিযুক্ত করিয়।ছি। এখন বলুন দেখি, 
আপনার যে ষে ব্যক্তিকে যুদ্ধে প্রেরণ করেন, তাহার] ব্যতীত আর 
কাহার উপকার প্রত্যাশা! করে ? পুরোহিতের পশ্চাত্বভী হইয়া 
মছানমারোহের সহিত রাস্তায় রাস্তায় ঘূরিয়। বেড়ায় | অতএব 
আপনার জড় মৃত্তিকা নির্ষিত নিজ্জীব পুত্তলিকা সদৃশ দেখাইবার 
নিমিত্ত কেবল কর্মচারী নিযুক্ত করিয়] থাকেন, কার্যোর নিমিত নহে। 
হে স্বদেশীয়বর্থ ! বলুন দেখি, এ সকল সেনাপতি ও কর্মচারী 
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কিজন্য স্বদেশ হইতে মনোনীত না ভয় & যাহাতে আমাদের সৈন্য- 
দল প্রকৃত আথেনীয় দেখায়, তেমন কার্ধ্য কেন না করেন ৯ লেমনস্‌ 
আক্রমণ করিতে হইলে স্বদেশীয় সেন! চাহি, কিন্তু আমাদের নগর 
রক্ষায় নিযুক্ত সেনারা মেনেলসের অধীন ! আমি এ বাক্তির নিন্দা 
কারবার নিমিত্ত কিম্বা অপমশ গাইবার নিমিত্ত এমন কথা বলিতেছি 
না। কিন্তু যে কেহ এ পদে অভিষিক্ত হইয়াছে, সে ব্যক্তি অবশ্যই 
আপনাদিগের সম্মতিক্রমেই সেইপদ লাভ করিয়।ছে । বোধ হয়, 
এই সকল কথা আপনারা সম্পূর্ণরূপে অবগত আছেন, কিন্ত কিরূপে 
যাবতীয় প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করা যাইবে, এবং কোন্‌ কোন্‌ 
রাজকীয় আয় হইতে ধন সঞ্চয় করিতে হইবে। তাহা স্থির কর! 
আবশ্যক | সৈনা পোষণ নিমিত্ত এবং অন্য অন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য 
সংগ্রহ্থে প্রায় ছুই লক্ষ পঞ্চবিংশতি সহত্র মুত্রা লাগিবে । দশখানি 
রণপোতের জন্য গ্রতোকের মাসিক বায় আট শত সাড়ে বার টাকার 
হিসাবে দ্বাদশ মাসে ৯৭৫০০ সপগুনবতি সহজ পঞ্চশত মুদ্রা আব- 
শ্যক 1 ছুই সহত্ৰ সেনার নিষিত্ও উক্ত সমন্টি লাগিবে | প্রত্যেকে 
যেন মাসে ৪॥০ সাড়ে চারি টাকা করিয়া খোরাকী পায় । দুইশত 
অশ্বারোহীর জন্য ২৯২৫০ টাক! প্রয়োজন । তাহার] যেন মানিক 
১২৬/০ বেতন পায় । যদি টসনিকদিগের সঙ্গে সঙ্গে আহারীয় ত্রব্য 
থাকে, তাহা হইলে সামান্য সুবিধা নহে । কারণ আমার দৃঢ় 
বিশ্বাস আছে যে, যদি এইরূপ আয়োজন স্ুসম্পন্ন হয়, তবে যুদ্ধের 
দ্বারাই অবশিষ্ট দ্রবোর পুরণ হইবে এবং তদ্ারাই আমাদের 
রণলজ্জা নসম্পুণতা। গাপ্ত হইবে, কৌন বিষয়ে অঙ্গহীন থাকিবে 
না। আমি যে সকল কথা বলিতেছি, তাস! ফলবান্‌ করিবার 
নিমিত আমি রণতরিতে সেনাদলের সঙ্গে সঙ্গে যাইব । তাহ্তেও 


[ ৪৭২ 


দি স্ফল না ফলে, তবে আমি আপনার জীবন দিয়া ক্ষতি পুরণ 
করিব। 

কোন্‌ কোন্‌ আয় হইতে প্রস্তাবিত অর্থ সমষ্টি সংগৃহীত হইবে, 
মহা আসা ডিমস্থিনিস সংক্ষেপে তাস ব্যক্ত করিলে তন্্রসভার সম্পা- 
দক একখানি সংকম্পপত্র পাঠ করিলেন। সভ্য সমাজে তাহা পরি- 
থৃহীত হইল | তদনস্তর নীতিকুশশল বক্তা পূনরায় কছিলেন, অর্থ 
সংগ্রহ করা আমাদিগের ক্ষমতার অধীন হইতেছে । চেষ্টা করিলেই 
আমরা তাহ সংগ্রহ করিতে পারি । আপনারা যখন পরস্পরে স্ব স্ব 
মতামত প্রকাশ করিবেন, সেই সময়েই যেন এমন একী অদোঁঘ 
প্রস্তাব করেন, যে কার্যাতঃ ফিলিপকে সম্পূর্ণরূপে বাঁধা দেওয়া 
যাইতে পারে, কেবল আদেশপত্র দ্বারা তাহা হইবার নছে। আমর 
মতে আপনাদিগের কার্যাপ্রণালী ও রণসজ্জ। সম্বন্ধীয় সমস্ত আয়ো- 
জন স্ুফলপ্রদ হওয়] আবশ্যক | যেখানে রণক্ষেত্র হইবে, সেখান- 
কার দেশের অবস্থান কিপ্রকার এবং সামান্য বায়ু ও খতু কতদূর 
অনুকুল, ইহা যদি উত্তমরূপে বিবেচনা করেন, তাহ! হইলে মঙ্গল 
হইবে । ভাবিয়া দেখুন, শীতখতু আমাদের পক্ষে প্রতিকূল | কিন্তু 
রাজা ফিলিপ বায়ু ও খতুর সাহায্যে এন্তাদৃশ দেশজয় পক্ষে এত- 
দূর টি! হইয়াছেন যে, সে সময়ে আমরা তাহার প্রতিবন্ধকতা 
করিবার জন্য কোন ক্রমেই সহকারী সৈন্য পাঠাইতে পারি নাই। 
অতএব এই বিষয়টী আপনারা ভাল করিয়া বিবেচনা করিবেন । সর্ব- 
দাই যুদ্ধক্ষেত্রে সুসজ্জিত সৈন্য উপস্থিত ও প্রস্তুত রাখ! চাই । সময়ে 
সময়ে কখন কখন টসন্য প্রেরণ করিলে কার্য্য উদ্ধার হইবে না। 
কারণ সময় অতীত করিয়া] বহু বিলম্বে তাহার! নি্দিউ স্থানে উপ- 
নীত হইবে। 


শ্শান সঙ্গীত । 





বরষার নিশ। শেষে ছিলাম শয়নে। 

নিদ্রোদেবী ছল! করি, গিয়াছিল পরিহরি, 
স্থতক্দ্রা খেলিতেছিল ঝাপিয়ে নয়নে ॥ 
কতু মুদিতেছি আখি, কভু আছি চেয়ে। 

ভ্রমে যেন হামিতেছি, মোহভাষ ভাষিতেছি, 
আঁধ ঘুমে, আঁধ জেগে, শুভ উষা পেয়ে ॥ 
আঁচন্িতে যুদে আখি, দেখি যেন ফিরে, 

বিশ্ব-ইন্দ্রজাল ভেলা, স্বপনের একি খেল! 
আঁমিয়। পড়েছি যেন, ভাঁগীরধী-তীরে ॥ 
ঘোর অন্ধকার মেঘ, ভীম দরশন । 

কড় কড় কড় ধ্বনি, গড় গড় প্রতিধ্বনি, 
গুড়নি গু ডূনি ধারে, করে বরিষণ | 
অদূরে শ্মশান ভূমি, অতি ভয়ঙ্কয় ! 

চিত। অগ্নি স্থলে স্থলে, ধ্বক, ধ্বক, ধ্বক, জ্বলে, 
ধু ধু করি ধুমশিখা, পরশে অন্বর | 
ঠাই ঠাই কাড়ি কাড়ি, পচ] মড়া পড়ি। 


৬০ 


[ ৪৭৪ ] 


উলঙ্গ বিকটাকার, কারো অস্থি চর্ম সার, 
কাঁদ! মাখা, ভূমি তলে, যায় গড়াগড়ি ! 
পচ। গন্ধে নাঁড়ী উঠে, বমী হতে আসে। 
শঁ|কিনী ডাকিনী পালে, নৃত্য করে তালে তালে, 
ভীমকায় পিশাচেরা হি হি হিহিহাসে॥ 
জীহি লিহি লিহি করি, শুগাল বেড়ায় । 
কুকুরে তাড়াঁয়ে আনে, শকুনীর! নাঁড়ী টানে, 
গুণ টান] ঈাড়ী যেন, দড়ী টেনে ঘাঁয় !! 
এ ঘোঁর শ্াশাঁন ভূমে, হেরি এক ভিতে। 
শুয়ে আছে এক দেহ, নিকটে নাঁহিক কেহ, 
কেহ নাঁহি অভাগর, দেখিতে, কাঁদিতে !! 
হেন কালে যেন এক দেবের কুমার। 
নাঁমিলেন ধরাঁতলে, শ্বেত পুষ্প মাল। গলে, 
কহিলেন শব দেহে, শিব সমাচার ॥ 
ওহে জীব! ( একি ভ্রান্তি!) জীব কহি কারে ঃ 
মিশিতেছে * জীব শিব অনস্ত আকারে ॥ 
ওহে দেহ! কেছে তুমি? এ ছেন সময়। 
ধুলায় পড়িয়া! আছ, নাহি পাও ভয়? 
* শ্বাস মাত্র অবাশউ আছে। 
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রাঁজ। হও, দীন হও, উদাসীন হও। 

যে হও সে হও আজি, আঁর কেহ নও ॥ 
মাতা পিতা, ভাই বন্ধু, পুত্র পরিবার । 
ধন জন দাস দাসী, কিছু নাহি আর !! 
উলঙ্গ হইয়া! আছ, সব নেছে কেড়ে । 
একাকী পড়িয়। আছ, সবে গেছে ছেড়ে ॥ 
একাকী আসিয়াছিলে, যাও চলি এক।। 
এ ভবে কাহারে। সনে, নাহি হবে দেখা ॥ 
যে বেশে আসিয়াছিলে, সেই বেশে যাও । 
বিদেশে এ বেশে কেন ধলায় লুটাও £ 
ফুরালো সম্বন্ধ তব, ভবের সহিত । 

এ ভবে কেহই তব, সাধিবেন। হিত ॥ 
পদ, মান, গুণ, যশ, তেজ, অহঙ্কার । 

বত কিছু, জন্মশোধ, ফুরাঁলো। তোমার ॥ 
ধার কাছে যাইতেছ, তিনি সর্বময় । 
তার কাছে নাহি থাকে, জগতের ভয় ॥ 
এক। যাঁও, তয় নাই, তাতে রেখো! মতি 1 
ছুটী সঙ্গী অন্ত পথে, যাইবে সংহতি ॥ 
স্ুকৃতি ছুক্কৃতি সাথী, ঘাবে তব সনে । 
তাঁরা গিয়ে সাক্ষী হবে, ধন্ম সিংহাসনে ॥ 
হাঁতী, ঘোঁড়ী, জপ, তপ, রত্ব ভারে ভাঁরে। 
কিছুই নজর দিতে, হবে ন! তাহারে ॥ 
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শুরু কৃষঃ, ছটী বাট়ী, করিয়ে যোঁজন। 
পুণ্য, পাঁপ, করিবেন, স্বহৃস্তে ওজন ॥ 
তুলামাঁণে যদি তব, পুণ্য ভারি হয়। 
কোলে লইবেন পিতা, কিছু নাহি ভয় ॥ 
মোঁহ হেতু পাঁপ বাটা, যদি ঝুঁকে পড়ে। 
বাঁধা যাইবে না! তবু, লোহার নিগড়ে ॥ 
ক্ষমা চেও যুড়ি কর, খুলিয়ে হৃদয় । 
দিবেন চরণে স্থান, দীন দয়াময় ॥ 

রবি, শশী, শিশিরের জলদের জল । 
হতে পারে ঠাই ঠাই, অসম, বিরল ॥ 
দয়াল পিতাঁর দয়া, সকলে সমান। 
অনুপম দয়াঁধাম, দয়ার নিধাঁন ॥ 

হবে না ডুবিতে ঘোর, কুণ্ডের ভিতরে । 
দ্রংশিবে না কুমী কীট, তব কলেবরে ॥ 
কু্তীপাঁকে পড়িবে না, মাথ! নীচু করে । 
দণ্ডাঘাত করিবে না, কৃতান্ত কিন্করে ॥ 
দয়াময় রাখিবেন, দয়ার ছায়ায় । 
জুড়াইবে চির দিন, অনন্ত দয়ায় ॥ 

যাঁও চলি, ভয় নাই, পাবে পূর্ণ বল। 
বার তুমি, তার পদে, হইবে শীতল ॥ 


পার [রাজ 
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শুনিলাম, সবিম্ময়ে, অন্ত সমাচার । 
চাহিলাম, হেরিবারে, মুরতি তাহার ॥ 
আর কিছু নাহি হেরি, কিছু নাহি আর | 
কোথা আমি, কোথা সেই দেবেন্দ্র কুষার ॥ 
কোথাবা শ্মশান প্রেত বিকট আকার । 
স্বপন ভোজের বাজী, সব ফক্কিকার ! 
কেবল স্বপনে এই লভিলাম হিত। 

জীবের শিবের হেতু, শ্মশান সঙ্গীত ॥ 


সতীশোকে পশুপতি ৷ 
হেরিয়া বিদরে বুক মরি মরি হায় রে! 


প্রণয় দেখাতে লোকে, দারুণ মানস শোকে, 
কাধে করি মতীদেহ, পশুপতি যায় রে। 





ছল ছল ছুনয়নে জলধারা! ঝরিছে ! 
হায় রে! যেন অটল, হিমময় হিমাচল, 
বায়ুর পরশে মা, গলে গলে পড়িছে । 


প্রবল প্রণয় শোক অনলের প্রায় রে! 
ভুবন তাপিত যাতে, মেই অনলের তাতে, 
রজতের রাঁশি যেন দ্রব হয়ে যায় রে। 


সতিনী কামিনী-ছিল লুকান জটায় রে। 
সেই বুঝি পেয়ে দিন, সহিল ন! ছুই দিন, 
পতির হদয়োপরে বসিবারে ধায় রে। 
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চুলু ঢুনু ছুনয়ন শোকেতে এলায় রে। 
বিহনে তারার যুখ, আঁর কি হেরিয়া স্থৃখ, 
তাই বুঝি একবারে মুদিবারে চায় রে। 


স্বভাবত ছুনয়ন অরুণ নেশায় রে। 
কেঁদে কেঁদে আরে! লাল, যেন লোহিত প্রবাল, 
অথবা তুলনা আধ বিকাঁসি জবায় রে। 


পাপা 


শোকজলে ছুনয়ন অবনী ভাসায় রে। 
ললাট নয়ন তার, প্রকাশিছে রোষভার, 
দক্ষোপরে রুক্ষভাব সকলে দেখায় রে। 
আলু থালু জটাভা'র ধরণী লুটায় রে! 
রুষ্ট হলে ভ্রিলোচন, নষ্ট হবে ত্রিভুবন, 
তাই বুঝি ক্ষম বলি ধরে গিয়া পায় রে। 
শোকে রোষে অন্ুতাপে কাপিছে অধর রে। 
কীপিছে সব শরীর, পদ নাহি হয় স্থির, 
তাঁরা বিন! সব শুন্য হেরে যোগীবর রে। 


থর জে 


বদন ঈষত লাল অবিরত রোদনে । 
মনোগত শোকানল, হইয়া! অতি প্রবল, 
বেরোবাঁর তরে যেন বিদারিছে বদনে । 
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স্থধাঁসম কথাহীন তারামুখ-টাদে রে। 
হেরিয়! প্রমথগণ, হা রবে করে রোদন, 

থল শিরোমণি যত ফণীরাও কাদে রে। 

থেকে থেকে ফণীগণ বিস্তারে ফণায় রে। 
দক্ষে নাশিবার তরে, ওঠে যেন রোষ ভরে, 

প্রভৃর নিকটে তাই অনুমতি চায় রে। 


মহেশ পাগল হয়ে সতী লয়ে যায় রে। 
কখন ভুলিয়া সব, কাঁধে হেরি জায় শব, 
জীবিত ভাবিয়! ভ্রমে চন্বিবারে যায় রে। 


হরদেহ ত্যজি যেতে দেখিয়! তারায় রে। 
অবণে ধুতুরাফুল, দক্ষিণ কীধে ভ্রিশুল, 
সব যেন হরদেহ ত্যজিবারে চায় রে। 


থেকে থেকে দেখিছেন তারামুখ-চাদে রে। 
অমনি শিব স্ধীর, শোকেতে হয়ে অধীর, 
অধর ফুলায়ে আহা অবিরল কাদে রে। 


কেন আজি শশিমুখ মলিন দেখায় রে। 
আলু খালু সে বসন, মুদিত কেন নয়ন, 
সেই স্থচিকণ কেশ লুটায় ধূলায় রে। 


স্থধার আঁধার সেই অধর নীরস রে। 
নিশ্বাস রহিত নাসা, রমনায় নাহি ভাষা, 
ঝুলিছে ম্বণাল বাঁছু হইয়! অবশ রে। 
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থে চুরণের বলে ভ্রিলোঁক তরাঁয় রে 
€লই যুগল চরণ, অবশ হয়ে এখন, 
ঝুলিতেছে ছুলিতেছে মরি মরি হায় রে। 


ভিখারী মহেশ গৃহী লইয়া তারায় রে। 
'মব করি অবসান, সে যদি তাজিল প্রাণ, 
কি হবে কি হবে তবে শিবের দশায় রে। 
স্বভাবত তাঁরা মোর ভূষিত লজ্জায় রে। 
তবে কেন রে এখন, হৃদয়ে নাহি বসন, 
বসন টানিয়া কেন ন! দেয় মাতায় রে। 


হেরিব কি এ জনমে আবার তারায় রে। 
হাসিয়া হাসিয়া সতী, আনিয়৷ করি প্রণতি, 
গ্রভু আশুতোষ বলি ডাঁকিবে আমায় রে। 


কেন ব। দিলাম মত যজ্জছেতে আসায় রে। 
নহিলে ত মহামায়া, ত্যজিত ন নিজ কাঁয়া, 
কেন বা হলো এমতি হাঁয় হায় হায় রে! 


ধন্য সতী ছিল সতী পতির নিন্দায় রে। 
মনে ভাবি অপমান, ত্যজিল আপন প্রাণ, 
প্রতিশোধ কিব। দিবে মহেশ তাহায় রে! 


মৃত্যু যদি ভয় নাহি করিত আমায় রে। 
কি ছুখ তবে আমার, শুধিবারে এই ধার, 
যেখানে গেছেন সতী যেতাম তথায় রে। 


৪০ জলা 


/// %/7/-/ 
শিক্ষার ৷ 





সাহিত্য, বিজ্ঞীন, ধন্রনীতি, রাজনীতি, বা্তীশাস্ত, 
শিল্পা, ও সঙ্গীত প্রভৃতি যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা 
সাপেক্ষ । সদ্গুরুর নিকট উপদেশ প্রাপ্ত না হইলে কদাচ 
উদার শিক্ষা হয় না। পুরাঁণাদি শাস্ত্রপাঠ করিলে পুরা- 
কালের' শিক্ষা প্রণালীর বিষয় অনেক অবগত হওয়। 
যাইতে পারে। অতি প্রাচীন কালে এই ভারতবর্ষে বেদ- 
ব্যান, শঙ্করাচাধ্য, কপিল, গৌতম প্রভৃতি আচাধ্যগণ 
স্বস্ব ছাত্রবর্গকে শিক্ষা গ্রদান করিতেন । শিক্ষাগ্তরুর 
ঘে সকল গুণ থাকা আবশ্টক তাহা তীহাদিগের সম্পুণ্‌- 
ভাঁবে ছিল, সন্দেহ নাই । তাঁৎকালিক আচাধ্যদিগের বিব- 
রণ ও গ্রন্থাদি পাঠ করিলে, বিলক্ষণ প্রতীতি হইতে পারে, 
যে তাহারা যখন স্বয়ং শিক্ষাকার্ষ্যে নিযুক্ত ছিলেন, তখন 
কেবল ব্যাকরণ সাহিত্যাদি-বিষয়ে ব্যুত্পর্তি লাভ করিয়া 
এক এক জন এক একটী শাস্ত্রের বিশেষ আলোচিন। করি- 
তেন, স্তরাৎ যিনি যে শাস্ত্রের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হই- 
তেন, তিনি তাহাতে ই সবিশেষ নিপুণ হইতে পারিতেন । 
অধাপনাকালে তাহারা বিদ্যা-বিষয়ে স্শির্মিত ছাত্র- 
দ্রিগকেও উপদেশ দিতেন » ফলতঃ মেইরূপ ন। হইলেও 
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অ্রফতিয্প শিক্ষাকারধ্য সুসম্পন্ন হয় না! অধুনা অনে- 
কেই কহিয়! থাকেন, অমুক তকণলগ্কার সর্ববশীস্ত্রে বা ননা- 
শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী | ধাহারা এরূপ কথা অবলীলা ক্রমে 
বলিয়া থাকেন। আমরাতীহাদিগকে হয় অজ্ঞ নাহয় অযথা- 
বাঁদী ইহার অন্যতর ভিন্ন আর কিছুই মনে করিতে পারি 
ন1। যাঁহ! হউক, ইহা স্থির পিদ্বান্ত, যিনি যে বিষয়ের 
বিশেষ আঁলোচিনা1 করেন, তাঁহার তদ্বিষয়ের অধ্যাঁপন। 
কর! নিতন্তি আবশ্যক । অন্যথ] কদাচ সৎশিক্ষী) হইতে 
পারে না। সেই নিমিভই পূর্বতন ও ইদানীস্তন চতুষ্পাঠী- 
ধারী অধ্যাপক মহাঁশয়গণও সেই পুর্ববপ্রথা অবলম্বন করিয়! 
চলেন। ইহারা প্রত্যেকে এক এক শাস্ত্রের বিশিষ্টরূপ 
আঁলোচনা করিয়া পরিশেষে তাহাঁরই শিক্ষাদানে প্ররৃত 
হন 
ষাহীর। সর্ববশাস্ত্রে পঙ্ডিত, বুদ্ধিমান লোকে তীহা- 
দিগকে পল্লবগ্রাহী কহে। বস্ততঃ তাদৃশ অধ্যাপক শিক্ষ- 
কত কার্যে প্ররৃর্ত হইয়া কোনক্রমেই ' কৃতার্থতা লাঁভ 
করিতে পারেন না এবং তীহাদিগের শিষ্যেরাও অধ্য- 
য়নের প্রকৃত ফল প্রাপ্ত হন না। অতএব ইহাই নিশ্চিত 
হইল, শিক্ষাগুরুর শিক্ষণীয় বিষয়ে সবিশেষ বৃযুৎপত্তি চাই। 
কি পুরাতিনকাঁল, কি মধ্যকাঁল, এত পূর্ববর্তী সকল 
সময়েই এদেশে এইরূপ শিক্ষাপ্রণালী ছিল, তাহার ভূরি 
ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। পুর্লাকালে আচাধ্যগণ শিষ্য- 
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দিগকে উপদেশ প্রদাঁন করিয়া! অবশিষ্টকাঁল ধর্মচর্চায় 
অতিবাহিত করিতেন। ক্ষণকালের নিমিত্তেও অর্থের নিমিত্ত 
ব্যস্ত হইতেন ন!। বিষয় তোগ তাহাদিগের চক্ষে অকিঞ্চিৎকর 
বোধ হইত, স্থতরাঁং বিষয় বাসন! পরিশুন্যমনে অধ্যা- 
পন] কার্য" করিতেন বলিয়া তাহাদিগের দ্বারা এ কার্য্য 
স্রন্দররূপে সম্পন্ন হইত। যে বিষয়ে নিরন্তর মনোনিবিষ্ট 
থাঁকে, তাহাতে যে অপূর্বব ফল জন্মে, তাহার সন্দেহ নাই। 
মধ্যকালের পণ্ডিতগণের মধ্যেও অনেকেই পুর্ববাচরিতপথে 
চলিতেন। তাহার একটী উদাহরণ দেওয়া এ স্থলে উপ- 
যুক্ত বোধ হইতেছে, রাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের রাজত্বকালে 
গুপ্তিপাঁড়াগ্রধমে মভাঁকর বংশাবতহস মধুরেশ নামক এক- 
'জন মহামহেপাধ্যায় অধ্যাপক ছিলেন। ইহার তক্ষশাস্ত্রে 
বিশেষ পারদর্শিতা ও কবিতা রচনায় স্বভাবিকী শক্তি ছিল। 
তিনি যে ন্যায়শাস্ত্রের ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন, তাহার নাম 
মাথুরী টীকা এবং তাহার রচিত শ্যামাকল্পলতিকাও 
তাহার কবিত্বগুণের পরিচয় প্রদান করে। এ মহাত্বার 
কিছুমাত্র বিষয় বাসন! ছিল না, সর্বদাই অধ্যাপন। কার্ধে 
ব্যাপৃত থাকিতেন। শিষ্যগণের পাঠের ব্যাঘাত হইলে তিনি 
গুরুতর কষ্ট বোধ করিতেন। নবদ্বীপাঁধিপতি মহারাজ 
কৃষ্ণচন্দ্র তাহার গুণগ্রাম অবগত হইয়া আলাপ করিবার 
মানসে তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করেন। তাহাতে 
তিনি তথায় যাইবার অভিলাষ থাঁকিলেও ছাত্রদিগের 
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পাঠের বিদ্ব হইবে বলিয়া যাইতে পাঁরিতেন না, পরি- 
শেষে বিস্মত হইয়া যাইতেন। পাঠনাকাঁধ্য পরিত্যাগ 
পুর্র্বক রাঁজার সহিত সাক্ষাৎ করা তীহার পক্ষে দুর্ঘট 
হইয়া উঠিত। ইহা শ্রবণে গুণগ্রাহী রাজ। সাতিশয় 
কৌতুকাক্রান্ত হইয়া একদিন স্বয়ং তাহার আলয়ে উপ- 
স্থিত হন। মহারাজের আগমন ক্ষণে তিনি অধ্যাপনায় 
এরূপ নিবিষটচিত্ত ছিলেন বে, তাহার সমুচিত অভ্যর্থনা 
পর্য্যন্ত হইল না। পরে মথুরেশ আগন্তক ব্যক্তিকে রাঁজা 
কৃষ্ণচন্দ্র রায় জানিয়া সম্মান পূর্বক কুশাসনে উপবেশন 
করাইয়া কহিলেন, মহীীরাজ। আঁরদ্ধ পাঠের সসাণ্ডি 
পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন, পাঠ শেষ হইলে, আপনার সহিত 
আলাপ করিব। রাজা মথুরেশের শিক্ষকতা কার্ধের প্রতি 
তাদৃশ অনুরাগ ও উদার ভাঁব দেখিয়। যারপর নাই, সন্তুষ্ট 
হইলেন এবং তাহার সাংসারিক অপ্রতুল ঘুচাইবাঁর জন্য 
কহিলেন, মহাশয় ! আপনকার যদি কোনরূপ অনুপপত্তি 
থাকে তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া, বলুন, আমি 
তাহার পরিহার করিব। বিষয়বাঁসনাশুন্য মথুরেশ তাহার 
প্রস্তাবের তাঁৎপর্ধ্য অবগত হইতে না পারিয়া কহিলেন । 
মহারাজ ! আমি চারিখণ্ড চিস্তামণির উপপন্তি করিয়াছি, 
স্তরাৎ আমার শিক্ষণীয় হ্যাঁয়শাস্ত্রের কোন স্থানে অনুপ- 
পর্ভি লক্ষিত হইতেছেনা। রাঁজা তাহার বিষয়ের প্রতি 
দৃষ্টিপাত মাত্র নাই দেখিয়া তুধিকতর সন্তোষ প্রকাশ 
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পূর্বক কহিলেন, মহাত্মন্‌ ! আমি সাংসারিক অনুপপন্ভি মনে 
করিয়! এপ প্রস্তাব করিয়াছিলাষ, এক্ষণে বলুন্‌, সাঁংসা- 
রিক কোন বিষয়ে কোনরূপ কষ্ট আছে কিনা, আমি তাহা 
নিবারণ করিব তাহ! শুনিয়া তিনি তদ্দিষয়ে অনাস্থা গ্রদ- 
শন করিয়া কহিলেন, আমার যেরূপ আয় আছে, তাহাতে 
কোনরূপ কষ্ট নাই। বস্তৃতঃ তীহার ধন সম্পন্তি কিছুই 
ছিল না॥ কেবল যৎকিঞ্িৎ ভূমি ও কয়েকটা বৃক্ষ মাত্র 
ছিল। নিকটস্থ ধনাঢ্য লোকেরা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয় তাহার 
সাহাধ্য 'করিত, তাহাতেই কষ্টেস্যপ্টে শিষ্যবর্গের ও নিজের 
আহারাদি সম্পন্ন হইত । রাজা তাহার অসামান্য নিষ্পহতা 
দর্শনে মনে মনে বিস্মঘ়াবিষ্ট হইয়। প্রভূত ভূমিদাঁন পুর্ববক 
সবস্থানে প্রস্থান করিলেন । মহাত্মা! মথুরেশের বৃত্তান্ত শ্রবণ 
করিলে, ইহাই প্রতীতি হয়, যে অধ্যাপনা কার্ষ্যে অনু- 
রাগ থাকিলে কদাঁচ অধ্যাপকদিগের মন বিষয়াকুষ্ট হয় 
না। অতএব ধাঁহাদিগের মন বিষয়প্রবণ নহে, তীহারাই 
যেন এই মহৎ্কার্যে প্রবৃভ হন । ধন সম্মান বর্ধন করে, 
এইজন্যই অনেকে ধনাগমের নিমিত্ত সর্ধদ! ব্যস্ত হইয়া 
থাকেন। অধ্যাপকদিগের সম্মানের অভাব নাই, অত্যুচ্চ 
পদস্থ লোৌকদিগেরও তাঁদৃশ সম্মান লাভের সম্ভাবনা নাই, 
স্থতরাৎ মহাত্স। অধ্যাপক মহাশয়ের ধনের অভাব নিব- 
হ্ধন ছুঃখিত হন না, ধনাগমের জন্যও তাহাঁরদিগের মনোৌ- 
নিবিষ্ট করিবার প্রয়োজন হুয় না । এই নিমিভই জন্মন 
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দেশীয় উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্নচারী লোক সকল চরমে পদ- 
ত্যাগ কাঁলে একবার অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন, বা পাঁই- 
বার চেষ্টা করেন। এক্ষণে জন্দন দেশে যেরূপ অধ্যাঁপক- 
দিগের সম্মান, পুর্বেবে অন্মদ্দেশেও তাঁদুশ বা ততোধিক 
ছিল, সন্দেহ নাই ! এককালে এই ভাঁরতভূমিতে যে অধ্যা- 
পকদিগের কত গৌরব ছিল, তাহা ভাবিলে ও আমাদিগের 
এক্ষণকাঁর অবস্থার সহিত তুলনা করিলে, অত্যন্ত শোক 
উপস্থিত হয়। যেরূপ উচ্চপদস্থই হউন, কোন ব্যক্তিই 
সম্মান বিষয়ে ইহাদিগের সমকক্ষ হইতে পারিতেন না, 
এই কারণেই অধ্যাপক মহাশয়ের স্ব স্ব সন্তানদিগকে 
অধ্যাপনা কার্যে নিযুক্ত করিতেন। তীহাঁরাঁও দেশের : 
গুরুপদ বাঁচ্য। তাহাদিগের সমাদরের পরিসীমা ছিল না। 
স্তর কেন তীহা'রা ধনলুব হইবেন ! অর্থ নিষ্পৃহ হইয়া 
পাঠনাকার্ধ্য নির্বাহ করিতেন, বলিয়াই তাহারা যথার্থ 
শিক্ষাণ্তরু ছিলেন । অতএব শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হইতে 
হইলে, অর্থ নিষ্প.হতা গুণ থাক! নিতান্ত আবশ্যক। 

অতি প্রাচীন কালের মহাত্সা আচাধ্যগণের অর্থের 
প্রয়োজনই ছিল ন1। তীহারা শিষ্যবর্গের সহিত বন্য 
নীবার ও ফল মূল তক্ষণ করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেন। 
ইহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই গৃহস্থ ধর্মাবলম্বী ছিলেন, 
না। আবার ধাহার] গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করিতেন, তীহা- 
রাও অর্থলোনুপ হইতেন না। অনায়ালনধ ধনেই তৃপ্তি 
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লাভ করিতেন। মধ্যকালের শিক্ষা্ডরু মহ!শয়দিগকেও 
সাংসারিক ব্যয়োপযোগী অর্থের জন্য কষ্ট পাইতে হইত 
না। দেশস্থ সাধারণ জনগণে ই সাঁহাধ্য দান করিয়! তীহা- 
দিগের উৎসাহ বর্ধন করিত। অদ্যাপি সেইরূপ উৎসাহ 
দাঁনে এদেশীয় লোক সকল পরাখুখ হন নাই। এখনও 
ইহার নানামতে অধ্যাপক মহাশয়দিগের সাহীধ্য ও সমা- 
দর করিয়া থাঁকেন। তবে এক্ষণে পৃর্বববৎ গুণশালী অধ্যাপ- 
কের সংখ্যা হ্রাস হওয়াতে গৌরব ও আনুকুল্যেরও ন্যুনতা। 
ঘটিয়াছে। ফলতঃ অস্মদ্দেশে শিক্ষাকার্ধ্যের যেরূপ উৎ- 
কৃষ্ট প্রণালী ছিল, বোধ হয়, তাদৃশ স্থনিয়ম কুত্রাপি 
দেখিতে পাওয়া যাঁয় না| শিক্ষাঁকার্য্য চালাইবার জন্য কি 
রাজা, কি প্রজা, কাহাঁকেও চিন্তা বা কষ্ট স্বীকার করিতে 
হইত না| শিষ্যগণ যত কেন ছুঃস্থ হউন না, শিক্ষাবিষয়ে যত্ব 
থাকিলে অনায়াসেই কৃতকার্ধ্য হইতে পারিতেন। সাংসা- 
রিক গুভাঁশুভ যাবতীয় কার্যে সমস্ত গৃহস্থগণ অধ্যাপক 
মহাঁশয়দিগের প্রতি মুক্তহস্ত ছিলেন । তাহারা পদে পদে 
শিক্ষাঁকাধ্যের সাহায্য করিতেন, অথচ তজ্জন্য কিছুমাত্র 
কষ্ট বোধ করিতে হইত না । অধুনা কেবল সংস্কতবিদ্যার 
সমাদর ন! থাঁকাতেই পূর্ব শিক্ষা প্রণালী লুণুপ্রায় হই- 
তেছে। যদিও দেশীয় অধ্যাপনার পথ কুদ্ধপ্রায় হইয়াছে, 
তথাপি দেশবাসী ধনাঢ্য লোকের! পুর্ববাভ্যাস বশতঃ অধ্যা- 
পকদিগকে কিছু কিছু সাহায্য করিয়া থাকেন। অনেক 
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অধ্যাপক পুর্ববব শাস্্রীলোচনা করেন না, নাঁনাপ্রকার 
কুকার্্যে রত হন বলিয়াই এক্ষণে দিন দিন তীহাদিগের 
গৌরবেরও হান হইতেছে । অধ্যাপকত। অতিপবিত্র পদ, 
উহার গৌরবও বিস্তর ছিল। কিন্তু তীহারাই এখন ইচ্ছা 
পূর্বক তাহাতে জলাঞ্জলি দিতেছেন। কতকগুলি ভগ্ড 
ভানকারী অধ্যাপক-নামধারী মুর্খলোকের দোষে প্রকৃত 
মহাত্মা অধ্যাপক মহাঁশয়দিগেরও সম্মানের হাঁস হই- 
তেছে। না হইবেই বাঁ কেন ? তাঁদৃশ পবিত্র পথে যখন 
মিথ্যা প্রতীরণ জ্রুরত! প্রভৃতি অসঞ প্রবৃতির সঞ্চার 
হইতেছে, তখন আর পুর্বব সমাদরের আশা কোথায় ! 
এমন কি ইহাদিগের মধ্যে এমন সকল অধ্যাপক আছেন, 
ঘে রজনীযোগে বাকুদিগের বয়স্ভাব প্রাপ্ত হইয়া উপ- 
বনে ও বিলাস ভবনে যখেচ্ছাঁচার করেন, আবার দ্রিবমে 
গঙ্গাম্নন ও ললাটে ম্বত্তিক1! লেপন পূর্বক নিশার পাপের 
প্রীয়শ্চি্ত করিয়াথাকেন । ইংরাজি শিক্ষা করির। যে সকল 
লোক পাঁনভোজনের বিচার করেন না। তাহারাও এ 
সকল অধ্যাপকের নিকট যথেচ্ছাচার বিষয়ে পরাভূত হন, 
সন্দেহ নাই, সুতন্নাৎ এরূপ লোক সকল এ পবিত্র সম্প্র- 
দায়ের অন্তর্গত হইলে কেনই উহার গৌরব রক্ষিত হইবে? 
অদ্য আমরা অধুনাঁতন ও পূর্বতন অধ্যাপক মহাঁশয়দিগের 
অবস্থার বিষয় মনে মনে আলোচনা করিয়া যারপর নাই 
ছুঃখিত হুইয়া এই মকল কথা কহিতেছি। 
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অর্থকরী ইংরাজী বিদ্যার প্রভা যত কেন উজ্জ্বল হউক্‌না, 
ইদানীস্তন সংস্কত শান্তরচর্চার ঘত কেন দৈন্যদশা ঘটুক 

না, আমর! নিশ্চয় বলিতে পারি, অধ্যাপক মহাশয়ের! 
বদি পুর্ববাচরিত পথে চলিতেন ও অক্ুত্রিমভাবে শাস্ত্র- 
শিক্ষা করিয়া পুর্বববৎ তাঁহার উপদেশ দাঁনে প্রবৃত থাঁকি- 
তেন, তাহা হইলে কখনই তীাহাদিগের এরূপ শোচনীয় 
দশা ঘটিত না, এখনও সাবধান হইলে, পুনরব্যার পর্বব 
গৌরব পাইবাঁর অসম্ভাঁবন। নাই। 

_ আষর! মুক্তকণ্টে স্বীকার করিতে পারি যে, এদেশের 
উচ্চ শিক্ষা প্রণালী অতি উৎকৃষ্ট ছিল। এক্ষণে রাজার 
_ সাহাধ্যদান ও গ্রাম্য টাঁদীর দ্বারা যেরূপ কষ্টে স্থষ্টে 
সামান্য শিক্ষা সম্পন্ন হয়, ইহা অপেক্ষা যে কত উৎকৃষ্ট 
রূপে এদেশীয় উদার শিক্ষাকার্্য নির্বাহ হইত, তাহা 
বাক্য দ্বার প্রকাশ করণ অপেক্ষা মনে মনে ভাবিয়া দেখি- 
লেই সহজে বোধগম্য হইতে পারে । প্রণালীগত উৎক- 
ধানুসারে কাহাঁকেও শিক্ষাকার্্য চাঁলাইবার জন্য যত্ব ব! 
আঁয়াস স্বীকার করিতে হইত না, অথচ যন্ত্রের ন্যায় হুচারু 
রূপে এই মহৎ কার্য্য চলিত । এই নিমিত্ত অধ্যাপক মহাঁশ- 
য়েরা নিশ্চিন্ত মনে পাঠনা কাধ্য সম্পাদন করিতেন। 
শিষ্য বাসল্য গুরুদিগের একটী প্রধান গুণ। ধাঁহার এই 
গুণ নাই, তিনি কখনই শিক্ষাগ্ডরুর উপযুক্ত নহ্নে। 
শিষ্যগণকে সন্তানের ন্যায় জবান করিয়া তাহাদিগনক শিক্ষা 
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দ্রিতে হয়। সন্তান কৃতবিদ্য হইলে পিতাঁর যেমন আনন্দ 
হয়, শিক্ষকেরও তদ্রপ হওয়া উচিত । নির্ব্বোধ ছাত্র বদি 
স্বীয় উপদেশের মর্গ্রহ করিতে সমর্থ হইতে ন! পারে 
তবে তদ্বিষয়ে সাতিশয় কষ্ট বোধ করা নিতান্ত কর্তব্য । 
অযোগ্য গুরুরাই ঈদৃশ স্থলে ক্রোধাকুল হইয়া! উঠেন। 
ফলতঃ সদ্গুরু সকল শিষ্যের তাদৃশ শোচনীয় দশ। দর্শনে 
মনে মনে কাঁতরভাবাঁপন্ন হইয়। যাহাতে তাহার বোঁধো- 
ধয় হয়, নানাবিধ কৌশল করিয়৷ তাহার চেষ্টা করিতে 
থাঁকেন। অতএব ধাহারা শিক্ষাগুরু হইতে চাহেন, তাহা- 
দিগকে জিতেক্ড্রিয় হইয়! স্নেহুপূর্ণ মনে এই গুরুতর কার্ধ্য 
সমাধা করিতে হইবে । অতি প্রাচীনকাঁলের আচার্য্যগণ ও 
মধ্যকালের অনেক অধ্যাঁপকবর্গ ঈদৃশ গুণশালী ছিলেন) 
তাহার বিস্তর প্রমাণ আছে। কিন্তু অধুনাতন অধ্যাঁপক- 
দিগের মধ্যে এরূপ গুণসম্পন্ন গুরু অতি অল্প দেখিতে 
পাওয়া যায়। অতএব শিষ্যবাৎসল্য গুরুদিগের একটী 
প্রধান গুণ। 

মধ্যকাঁলে হিন্দুদিগের রাঁজ্যাধিকার ছিল না, যবনদিগের 
আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে, রাজকার্য্যে দেশীয় ভাষার 
প্রচলন রহিত প্রায় হয়, তখন অর্থকরী পারদী ও আরবী 
ভাষা শিক্ষা করিতে অনেকেই প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 
কিন্তু তাৎকালিক অধ্যাপক মহাঁশয়ের। পূর্ববাচরিত প্রথা 
পরিত্যাগ করেন নাই। অরিচলিত অধ্যবসায় ও উদ্যম 


[৪৯১ ] 


সহকারে সংস্কতশাস্ত্রের আলোচনা করিতেন। দেশের 
প্রধান প্রধান জমিদারগণও বিলক্ষণরূপে তাঁহাদিগের 
সাহায্য করিতেন। এই সময়ে ব্রক্মত্তর দানের প্রথা বিল- 
ক্ষণ প্রবলছিল। এই কাঁলে নবদ্বীপ কুমারহট্ট প্রভৃতি বঙ্গ- 
দেশের অনেক স্থানে বড় বড় প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক অধ্যাপক 
সকল অবতীর্ণ হন। তৎপরে ইংরাজাধিকার প্রবৃত্ত হইলে, 
ক্রমে ভ্রমে সংস্কতশীস্ত্রের আলোচনার হ্রাস হইতে থাকে, 
ইংরাঁজি শিক্ষায় অর্থলাভ হয়, দেখিয়া এদেশীয় লোক 
সকল মিজ নিজ সন্তানগণকে এবিদ্যার আলোচনায় প্রবৃত্ত 
করিতে লাগিল, ক্রমে বিদ্যোৎসাহী ইংরাঁজ রাজার উৎ- 
সাহু ও যত্বে দেশে অনেক বিদ্যালয় সংস্থাপিত হওয়াতে 
ইংরাজি বিদ্যার প্রভা দ্রিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । 
ইংরাজি কেবল অর্থকরী বিদ্যা নহে, ইহার আলোচনায় 
বিশেষ ফলও আছে । এই বিদ্যার প্রভাব বর্ধিত হওয়াতে 
অনেকাংশে দেশের উন্নতিও হইয়াছে সন্দেহ নাই 1 কিন্তু 
দুঃখের বিষয় এই যে দেশীয় আঁচার ব্যবহারের মস্তকে 
পদার্পণ করিয়! অনেকেই ইংরাজদিগের আচার ব্যবহারের 
অনুকরণে প্রবৃত্ত হইতেছেন। অনুকরণ করুন্‌, তাহাতে 
আমাঁদিগের আপনি নাই, কিন্তু গুণের হইলেই মঙ্গল। 
কেবল পাঁনভোজন ও পরিচ্ছদের অনুকরণ লঙ্জাকর মাত্র। 
আর একটা হুঃখের বিষয় এই, যেরূপ ইংরাজি শিক্ষার 
প্রথা চলিতেছে, ইহাঁতে যে, পূর্ববকাঁলের ন্যায় উদার শিক্ষ! 


[ ৪৯২ ] 


লাভ হইবে, এরূপ আশা করা ঘাঁয় না| যাহাঁতে অন্মদ্দে- 
শীয় যুবক বৃদ্ধ এক এক জন এক এক বিষয়ে বিশিষ্টরূপ 
কুতবিদ্য হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে দেশীয় বিদ্যোৎসাহী- 
গণের সবিশেষ মনোযোগ করা কর্তব্য । অস্মদ্দেশীয় এম্‌ 
এ উপাধিধারীগণের সহিত পরিচয় করিয়া আমর! বিশিষ্ট- 
রূপ তৃপ্তি লাভ করিতে পারি না। 

যাহ! হউক, উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষা বিভাগের বিষয় 
আলোচন] করিয়া দেখিলে, কথঞ্চিৎ আশা কর! বাইতে 
পারে যে উত্তর কালে আমাদিগের সৎশিক্ষা হইলেও 
হইতে পারে, কিন্তু শিন্বশ্রেণীর শিক্ষা প্রণালী দেখিলে 
একেবারে অবাক হইতে হয়। অন্য নিন্নশ্রেণীর শিক্ষা 
গুরুমহাশয়দিগের বিষয় আমর! কিছুই বলিতে অবকাশ 
পাইলাম ন। বাঁরান্তরে কহিবাঁর বাসন রহিল। 

উপসংহাারকাঁলে একটী কথ। বলিয়া ক্ষান্ত হুইব। 
দেশীয় বিদ্যার উন্নতিই প্রকৃত উন্নতি । তাহাতে যদি, 
এদেশ বঞ্চিত থাকে, তবে কি বিদ্যোঁৎসাহী রাজা ও কি 
বিদ্যোত্সাহী প্রজা ইহার! কিছুই করিতে পারিলেন না। 


কক্কিপুরাণ। 


স্থৃত কহিলেন, অনন্তর রাজন্যবর্থ সমাদরের সহিত অনন্তকে 
জিজ্ঞাসা করিলে, অনন্ত তপস্যা দ্বারা মোছের অপনয়ন ও ইন্দ্রিয় 
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নিগ্রছের বিষয় কহিতে লাগিলেন । তিনি কহিলেন, হে রাজুগণ! 
তত্পরে আমি বনে গমন করিয়া যথাবিধি তপস্যা আরপ্ত করিলাম, 
কিন্তু কোন রূপেই ইন্দ্রিয় সকল ও মনকে নিগৃহীত করিতে পারিলাম 
না| এ বনমধ্যে আমি যখন পরক্রন্গের ধ্যান করিতে প্রব্বত্ব হই 
অমনি স্ত্রী, পুল্দ্র, ধন, ও অন্যান্য বিষয় সকল আমার স্মরণ হইতে 
থাকে । স্ত্রী পুক্রাদির স্মরণ মাত্রেই আমার মনে নানাপ্রকার ভয় ও 
শোকের আবির্ভাব হয় এবং এ শোকভয়ে আমার জীবনে কষ্টদ'ন 
করে ও তপস্যার ব্যাথাত জন্মাইয়। দেয়। অনস্তর আমি ইত্ররিয় 
নিগ্রহে একবারে দৃঢ় নিশ্চয় হইলাম এবং ভাঁবিলাম যে, স্থির 
প্রতিজ্ঞ হইলে অবশ্শাই ইন্দ্রিয় সকল সংযত হইবে সন্দেহ নাই। 
তাহার পর দিক্‌, বায়ু, সুর্য, প্রচেতা, অশ্থিনীকুমার দ্বয়, অগ্নি, ইক্র, 
উপেন্্র ও মিত্র; এই দশ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা আমাকে ইন্দ্রিয় নিগ্রহে 
ব্যগ্রচিত্ত দেখিয়া আপন আপন আকার ধারণ গুর্বক আমার নিকট 
উপস্থিত হইলেন, এবং বলিলেন, ভো। অনন্ত ! আমরা ইন্ড্রিয়গণের 
দেবতা; তোমার শরীরে বান করিয়া থাকি। তুমি আমাদের 
শরীরে নখাগ্রের দ্বারা একী পামান্য আঘাতও করিতে পারিবে 
ন। হে অনন্ত! তোমার এই মনোনিগ্রহ রূপ ছুরূহ কার্য কিছুতেই 
স্থুসিদ্ধ হইবে না; ,তুমি আমাদিগকে বিনাশ করিতে গিয়া আপ- 
নিই বিনষ্ট হইবে সন্দেহ নাই | দেখ, কি অন্ধ, কি বধির, কি 
বিকলেক্দ্রিয়। কি বনবাসী; সকলেরই মন সব্বদ1 বিষয়াস্বাদে ব্যগ্র । 
তুমি নিশ্চয় জানিও, জীবই এই নংসারের গৃহস্থ, দেহই এ জীবের 
গৃহ, এবং এ দেহ সর্বদাই মনের বশীভূত; বুদ্ধিই এ জীবন্ধপ 
গৃহস্থের ভার্ধ্যা) আর আমরা সর্বদাই এ বুদ্ধির পশ্চাৎৎ পশ্চাৎ 
গমন করিয় থাকি | মনই কর্মবদ্ধ জীবের বন্ধন ও বিযুক্তির হেতু 
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এবং এ মনই বিষ্১-মায়া বারা জীবকে সংসারী করিয়! থাকে ; অতএব 
যদি তুমি মনের নিগ্রহ সাধনে অভিলাষ করিয়া থাক, তবে বিষ 
ভক্তির আচরণ কর। বিষ্তক্তি হইতে সুখ ও মোক্ষ লীভ হুইয়। 
থাকে এবং বিষ্ণভক্তিই দর্ধকর্ম বিনাশিনী। বিষ্ণভক্তি হইতেই 
দ্বৈত ও অদ্বৈত জ্ঞানরূপ পরমানন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায় । হে মহা- 
মতে ! তুমি বিষ্ণভক্তি বলেই দেস্থান্তে ভগবান্‌ কল্কির সাক্ষাৎকার 
ও তজ্জনিত অক্ষয় নির্বাণপদ প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই। 

আমি এইবূপে তাহাদিগের কর্তৃক প্রবোধিত হুইয়া ভক্তি সহ- 
কারে বিধিপুর্বক কেশবের অচ্চনা করিলীম | পরে কলিকুলাস্তক 
কল্কিকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি | এক্ষণে আমি 
অরূপের রূপ দর্শন, অপদের পদপল্লব স্পর্শ, এবং বাক্যহীন পর- 
মামা কল্কির অমৃতময় বচন শ্রাবণ করিলাম । অনস্ত এইরূপে মহা 
আহ্লাদে আপন অভীষ্টদেব কমলাক্ষ পদ্মানাথ কল্কিকে নমস্কার 
করিয়। প্রস্থান করিল । নরপতিগণও অনন্তের বাক্যান্গসারে পদ্মা 
সহিত ভগবান্‌ কল্কিকে গুঁজা ও নমস্কার করিয় মুশিব্রত অবলম্বন 
গুর্ববক নির্বাণ পদবী প্রাপ্ত হইল | 

শুক কহিল, এই অনস্তকথ! মায় ও অজ্ঞান তিমির নষ্ট করিয়।? 
থাকে এবং ইছা পাঠ বা শ্রবণ করিলে লোকে, বন্ধন হইতে যুক্তি 
লাভ করে । যে ব্যক্তি সংসার সাগরে সম্ভরণ করিতে অভিলাষী হই- 
যাও বিষ্তসেবায় তৎপর হয়, এবং তক্তি গুর্ধক এই ভেদশুন্য পুণ্য 
আখ্যান পাঠ করেন তিনি সদ্ভক্তিূপ ছুর্খমধ্যে অবস্থান করিয়া 
জ্ঞানোন্সেষরূপ অনি দ্বার! আত্মস্থিত ছয় রিপুকে জয় করিতে 
পারেন ! 

দ্বিতীয়াংশের পঞ্চম* অধ্যায় সমাপ্ত । 


[ ৪৯৫ 1] 


দ্বিতীয় অংশ |-__যষ্ঠ অধ্যায় । 


নরপতিগণ গমন করিলে পর ভগবান্‌ কল্কি পদ্মাকে লইয়া 
সমস্ত সৈন্য সম্ভিব্যাারে দিংহল হইতে শম্তলে গমন করিবার 
অভিলাষ কঞ্তিলেন। স্ুরপতি ইন্দ্র কম্কির এ অতিপ্রীয় অবগত হুইয়] 
বিশ্বকর্মীকে আহ্বান পুর্ধক বলিলেন, ছে বিশ্বকর্মন্‌! তুমি অবিলঙ্বে 
শস্ভলগ্রামে মনোহর উদ্যান; এবং রত, স্কটিক, বৈদুর্ধ্য ও মহা মুল্য 
মণি দ্বার অলঙ্কু ত প্রাসাদ, হশ্্য ও ঘৃহ সকল নির্মাণ করিয়া দাও । 
ফলত এ বিষয়ে তোমার শিপ্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইবে | বিশ্ব- 
কর্ম স্থরপতির এ কথা শুনিয়া আপন মঙ্গলকামনীয় কমলাপতির 
নিমিত্ত শন্তল গ্রামে মনোহর প্রাসাদ সকল নির্মাণ করিয়। দিল | 
এ সকল প্রাসাদ হংস, নিংহ ও সুপর্ণাদি জীবের মুখচিত্রে চিত্রিত, 
বছমংখ্যক বাতীয়নে অলঙ্ক, ত ও নানাবন, লতা, উদ্যান, বাঁপী ও 
সরোবর সকলে সুশোভিত হইয়। স্থরপতির অমরাবতীর ন্যায় শে।ভ। 
পাইতে লাণিল। কমলাপতি কল্কি সেই কারুমতী পুরী পরিত্যাগ 
করিয়া সমস্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে সিংহলের বহির্দেশে সমুদ্রতীরে 
অবস্থান করিতে লাখিলেন। ব্ৃহদ্রত ও কৌযুদী ভীহার! উভয়েই 
ভাবী অপত্য বিরছে নিতীস্ত কাতর হইয়। অবিরল অশ্রুমোচন 
করিতে লাগিলেন। ভীহারা1 উভয়েই পদ্মা ও পদ্মাপতির মুখের 
উপর স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া! রহিলেন, কিছুই বলিতে পারিলেন্‌ 
না। অনন্তর মহারাজ বহদ্রত ভক্তি, স্মেহ ও আহ্লাদের সহিত 
কমলাপহিত কমলাকান্তকে দশ সহত্র গজ, একলক্ষ উৎকৃষ্ট অশ্ব, 
ছুই সহজ রখ ও ছুইশত দাসী প্রদান করিলেন। প্রস্থানকালে 
কল্কি ও পঞ্স! উভয়েই রৃছদ্রত ও তাহার পত্বীকে কালোচিত প্রণা- 


[৪৯৬ |] 


মাদি.করিলেন, রছদ্রতও জামাতা এবং কন্য] কর্তৃক যথোচিত গ্ুজিত 
হইয়। তাহাদিগকে বিসর্জন পুর্বক পীর সহিত আপন কারুমতী 
পুরীতে আগমন করিলেন । 

এ স্থানে সৈনা পরিক্কত ভগবান্‌ কম্কি এক জদ্বুককে সমুদ্র পার 
হইতে দেখিয়] একবারে স্তব্ধ হইলেন | পরে আগপহিও সমস্ত বল 
বাছুন এবং পঘ্মার সহিত সমুদ্র জলের উপর দিয়। গমন করিতে 
লাগিলেন । তীহাঁর পর কমলাপতি কল্কি সাগরের পরপারে গমন 
করিয়া শুককে বলিলেন, দেখ শুক ! বিশ্বকর্মা স্থরপতির আদেশে 
আমার প্রিয়ভিকীর্যায় শম্ভলগ্রামে স্থশৌোতন ভবন সকল নির্খাণ 
করিয়াছে, তুমি অগ্রে সেই স্থানে গমন করিয়! পিতা মাতা ও জ্ঞাতি- 
গণকে আমার মঙ্গল স্বাদ দাও; এবং আমার বিবাহ সম্বাদও বলিতে 
বিস্মৃত হইওনা, আমি পম্চাৎ যাইতেছি । আকাশ্গামী সর্ধজ্ঞ সুধীর 
শুক কল্কির এ কথা গুনিয়। স্ুরপুজিত শল্তলে যাত্রা করিল । গুক 
শন্তল সন্ধানে গমন করিয়া দেখিল ; এক্ষণে এ গ্রাম সপ্তযোজন 
বিজ্তীর্", ব্রাঙ্মণাদি চারিবর্ণে সমাকুল, রবিকিরণ সদ্ব্শ সমুজ্জ্বল, 
শত শত প্রাসাদ দকলে সুশোভিত ও সব্বর্ত, স্ুখপ্রদ । কীরবর এই 
ব্যাপার দর্শন করিয় ক্ষণকাল বিস্মিত হুইয়1 রহিল | পরে প্রক্ুল্প- 
চিত্তে পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়। গুহ হইতে খৃহান্তরঃ প্রাসাদ হইতে 
প্রাসাদান্তর, বন হইতে বনাস্তর ও বক্ষ হইতে বক্ষাস্তর অবলোকন 
করিয়। পরিশেষে বিষ্তযশীর সদনে উপস্থিত হইল । তথায় উপস্থিত 
হইয়1 মহাত্ম। বিষ্যশীকে সমস্ত শুভ সন্বাদ নিবেদন পুর্বক পরি- 
শেষে বলিল; তগবান্‌ কম্কি সিংহল হইতে পদ্মার সহিত আগমন 
করিতেছেন । মহাত্মা বিষ্ণ যী শুকমুখে এ ৰতান্ত শ্রবণমাত্রেই আহ্া- 
দিত হইয়। সমস্ত প্রজাগণকে আহ্ান পুর্ববক ভূপতি বিশাখ যুপের 
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নিকট এই শুতসম্বাদ পাঠাইলেন। নরপতি বিশীখযূপ মনোহর্কুজ্গুম 
ও রস্তা গুগ প্রভৃতি ফলদ্বার। পুরী স্থশোভিত,এবং কালাগুরু ও ধুপ- 
ছারা স্গন্ধিত করিয়া রাখিলেন। লাজ, অক্ষত ও চন্দন্লিগ্ত, পুণ্য 
সলিলপুর্ণ স্মবণকুস্ত সকল যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়। দিলেন । এ 
সময় শম্তল গ্রাম স্রগণেরও মনোহর হইয়] উঠিল । পরে সেনা 
পরিরত কৃপাময় কল্কি পূরনীরীগণের আনন্দ বর্ধন করিয়] পুরমধ্যে 
প্রবেশ করিলেন । পদ্মা ও পছাণনাথ উভয়ে পূরমধ্যে প্রবেশ করিয়া 
পিতামাতার চরণে প্রণিপাত করিলেন ৷ অমরাবতীতে ম্ুরপ্রস্ুৃতি 
অদ্দিতি যেমন স্মরপতি ও শচীকে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, 
ভাগাবতী স্থমতিও পুভ্র এবং পুত্রবধূকে পাইয়া সেইরূপ কৃতার্থ ও 
আ'হ্লাদিত : ইলেন | 

তৎ্কালে ধজ-পতাকা-শালিনী শস্তল নগরঈ তগবান্‌ কম্কিকে 
পতিরূপে জ্রাপ্ত হইয়া বামনয়না অঙ্গনার ন্যায় শোভা পাইতে 
লাগিল । অবরে।ধ উহার জঘন দেশ, প্রাসাদ উহার অত্তান্নত পয়ো- 
ধর, প্রাসাদস্থ ময়ুরগণ উহার ডরচক,হংসমীল| উহার মনোহর হার, 
পটবাস ও ধুম উহার বসন, কোকিলের কলরব উহার মধুরালাপ 
এবং গোপুরই উহার মনোহর সঙ্কাস-বদন | কলিবিনারশন কল্কি এ 
পুরীমধ্যে বহুদিন ব্যাপিয়া পদ্মার সভিত বিহার করিতে লাগিলেন । 
কিছুদিন পরে কামকলার গর্ভে কবির পরমধার্পিক ছুই পুত্র জম্মিল। 
উহ্বাঙ্গের একের নাম ব্্ত্কীর্তি ও অপরের নাম বহদবাহু | উহ্ছারা 
দুইজনেই মহাঁবল পরাক্রান্ত । গাঁজ্ছের রসে সঙ্গতির গর্ভে সর্বব- 
লৌক গুজিত বিজিতেক্দ্রিয় যজ্ঞ ও বিজ্ঞ নামে দুই পুত্র এবং স্বম- 
স্তরের ওরদে মালিনীগর্ভে শাসন ও বেগবান্‌ নামে সর্ব লক্ষণ সম্পন্ন 
স।ধুদিগের পরমোপকারী ছুই গ্রুত্র উৎপন্ন হইল । পরিশেষে তগ- 
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বান কল্কি পল্মার গভে জয় ও বিজয় নামে লোকবিশ্রুত মহাবল 
ছুই পুন্ উত্পাদন করিলেন । পরে অমাত্যপরিবত ভগবান্‌ সর্কেশ্বর 
কল্কি পিতামহতুল্য পিতাকে অশ্বমেধ যজ্ঞবিধানে উদ্যত দেখিয়। বলি- 
লেন, আমি দিকপাল সকলকে পরাজয় করিয়া ধন আহরণ পুর্বক 
আপনার যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া দিব । এক্ষণে অনুমতি করুন) অখাম দিগৃ- 
বিজয়ে যাত্রা করি । পরপুর-নাশন কল্কি এই কথা। বলিয়া পিতৃচরণে 
গ্রণ।ম পুর্বক প্রফুল মনে সেনাগণে পরিরৃত হুইয়] স্থবিপুল কীকট 
পুরে যাত্রা করিলেন | এ নগর বৌদ্ধদিগের আলয় | উচ্থার1 বেদ ধর্ম 
শুনা, পিতৃ ও দেবাচ্চ নাবিহীন, পরলোক বিলেপী, আত্মশৌরব- 
তৎপর, জাতিকুল-বর্জিত ও আত্মপরে অতেদদশ্শী | এ নগর 
নানাধন, স্ত্রী, নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রবা এবং পানতোজনততৎ্পর জন- 
সমুছে সমাকীর্ণ । মহাবলজিন কল্কির আগমনবার্তী শ্রবণ করিয়1 
ক্রোধে অধীর ছইয় ছুই অক্ষৌহিণী সৈন্যের সহিত পুর হইতে 
বহিপ্ধত হইলেন । এ সময় বহুসংখ।ক ধ্জ পট হইতেই সমস্ত 
আতপতাপ নিবারিত হুইল এবং পৃথিবী অসংখ্য গজ, রথ, তুরঙ্গ 
ও কনক ভূষণে ভূষিত অস্ত্রশস্ত্রধারী রথিগণে আত হইয়া অপ্ুব্ব 
শোভা ধারণ করিল । 
দ্বিতীয় অংশের ষষ্ট অধা য় সমাপ্ত | 
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আর্য জাতির জ্যোতিষ শাস্ত্রের 
আদিমত্ব। 


পাপী শিপ 


অতি গ্াাচীন কাল হইতে আধুনিক সময় পর্যান্ত €বদ' হিন্দু 
দিগের ধর্মশীসজ্্ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া আমিতেছে | সেই “বেদ 
হইতেই বেদাঙ্গের উৎপত্তি । বেদাঙ্গ ছয় ভাগে বিভক্ত ; যথা শিক্ষা, 
কপ্প, ব্যাকরণ, নিকুক্ত, জ্যোতিষ ও ছন্দস | সুতরাং জ্যোতিষ 
বেদাংশাল্সসারে হিন্দ্ধর্শশীস্্রান্ত গতি । ধশ্বশাস্ত্রো্তি সন্বঙ্ধে আদিম 
হিন্দুদিশের আকাজ্জা যেরূপ বলবতী ছিল, তাহাতে আশ্চর্য কি ষে, 
জ্যোতিঃশীক্জ সেই ধর্মের অন্তর্ঠত হইয়া এরূপ মহতী উন্নতির 
সোপান শ্রেণীতে অধিরোহণ করিবে যে, তাহার সহস্র সহজ বৎ- 
সর পরেও বিদেশীয় বহু পুর্বাবিষ্কিত ও সমালোচিত নেই শাস্ত্রের 
সমকক্ষ হইতে অদ্যাপিও পারিয়াছে কিন সন্দেহস্থল। এমন কি, 
যাহ খষ্টের শত শত বর্ষ পুর্ধে আবাল বদ্ধ বনিতা প্রভৃতি হিন্দু- 
দিগের সকলেই জানিতেন, তাহাও বর্তমান জ্যোতির্রিদের] অন্তু- 
সন্ধান করিয়। পান নাই, যদিও পাইয়1 থাকেন, সে অতি অদ্পদিন 
মীত্র | এক্ষণে ইহা। বলিলেই যথেষ্ট হুইৰে যে, গুর্বে বিদেশীয়দিগের 
কমেটকে ( 00109 ) জড় পদার্থ ( 12$9719] ) বলিয়া ভ্রম ছিল, 
অপ্প দিন হুইল, স্মপ্রসিদ্ধ এন্‌্কি সাহেব * উহাকে বাম্পীয় বলিয়। 
প্রতিপন্ন করেন। কমেটের এ দেশীয় নাম ধমকেতু | এই ধুম শব্দ 
দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ধুমকেতু বাষ্পীয়” । একথা হিন্দুরা 
শতসহঅ বৎসর পুর্ধে জ্ঞাত ছিলেন । ফলতঃ হিন্দু-জ্ো1তিষ সকলকে 
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পরাভূত করিয়া এরূপ দ্রতপদক্ষেপে চলিষাছিল যে, কাহার 
সাধ্য তাছার আর অন্গনরণ করে 2 কিন্তু এই যে উন্নতি, এই ষে 
জ্যোতিঃশাস্ত্রোঙ্নতি, এই উন্নতি কোথা হইতে আদিল ৫ প্রাচীন 
হিন্দুরা শত সহত্র বর্ষ গুব্বে স্বকীয় বাছবলে পার্থস্থ যাবতীয় শক্র- 
বিদ্রোহীণণকে (কিস্বজাতীয় কি বিজাতীয় ) করতলন্গে করিয়৷ যে 
নির্কিদ্ব, নিস্তন্ধত। ও স্থিরতা ভোগ করিতেছিলেন, এবং ঘোর চিন্তাই 
এবং অমেয় ও অতুল অধাবসায়শীলতা যে নিস্তন্ধতা ও স্থিরতার 
অমোঘ ফল, সেই চিন্তা ও অধ্যবসায়শীলতার ফল কি এই উন্নতি ৫ 
অথবা ইহ! শ্লেচ্ছদিগের নিকট হইতে সংগৃহীত ? 

এক্ষণে দেখা যাঁউক, এই শ্্রেচ্ছশর্ষে কাহারা বাচ্য ? সাধারণতঃ 
ইহ] দ্বার! হিন্দুভিন্ন সকল জাতিকেই বুঝায় | কিন্তু আদিম হিন্্র। 
মেই সকল জাতিকেই যে জানিতে, ইহ] কখনই সম্ভব হইতে পারে 
না। সুপ্রসিদ্ধ কৌলক্রক সাহেব (00101১7০০7০) বলেন, বিদেশীয়- 
দিগের মধ্যে পারসিক, যবন, রোমক, হিন্দুদিগের জ্ঞাত ছিল | পার? 
পিক ও যবন ক্রমান্বয়ে 'পারস্যবাসী ও গ্রীশবাসীদিগকে যে বুঝাইত, 
তাহাতে আর কোন সন্দেহ হইতে পারে না, কিন্তু রৌমক শক খোর 
তিমিরারত, এক্ষণে তাহারি অন্থসন্ধানে প্ররুভ হওয়] প্রয়েেজনীয় | 
« সিদ্ধান্ত শ্রীমণিতে ” ইহা কথিত অ।ছে যে, যখন রোমকদেশে রাত্রি 
দুই প্রহর,তখন লঙ্কাদ্বীপে স্ুর্য্যোদয় ইহাতে রো!মক শব্ষে ইটালীর 
অন্তর্থখত রোমন্গরীকে বুঝ।ইতে পাঁরে * । উইলফোর্ড সাহেবও 
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এই মতের অনুমোদন করিয়াছেন 1 1 কিন্তু আদিম হিন্দুর] (রাম- 
নগরী সম্বন্ধে যে কিছুমাত্র জ্ঞাত ছিলেন, তাহা কিরূপে অন্তব 
হইতে পারে ৫ বর্তমান সময়েও তাহ তাহারা জ্ঞাত আছেন কিন! 
সন্দেহ স্থল : | এক্ষণেও পারসাদেশে রোম শব্দে এসিয়| মাইনরকে 
বুঝায়। অঞ্ঞঞব দেখ! যাইতেছে যে, রোমক শবে রোমীয়দিগকে 
(1১০799079) বুঝাইতে পারে, এবং এসিয়ামাইনরবাসী ক্যাল্ভিয়ানস্‌ 
ও সিদিয়ানসদিগকেও বুঝাইতে পারে &; আমরা বিবাদ ভঞ্জনার্থ 
উভয় জাতিকেই উক্ত শব্গাস্তগত করিলাম | ইহা ভিন্ন আর্ষ্েরা 
চীনবাসী (0150 )খ এবং ইজীপ্টবাসী (1:01)0780) দিগকেও 
জানিতেন । সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অ্রেচ্ছদিগের মধ্যে 
হিন্দুরা চীনবাসী, আরব ও পারসাবাসী, সিদিয়ানস, ও ক্যালডি- 
য়ানস্, ইজীপ্টবাসী, রোমান ও গ্রীকদিগকে চিনতেন | এক্ষণে 
এই দেখান যাইতেছে যে, আর্ধ্দিগের জ্যোতিষোন্রতি এই ছয় 
্রেচ্ছ জাতিদিগের নিকট হইতে সংগৃভীত হয় নাই, এবং তাহাই 
এই প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য, এবং তাহা হইলেই প্রতিপন্ধ হইবে যে, 
ছিন্দুদিগের এতত শাজ্ুসম্বন্ধীয় উন্নতি স্বকীয়োন্রতি, ত্রেচ্ছদিগের 
নিকট হইতে সং চা নছে। 
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প্রথম চীনবাপী। 

এই দেশে জ্োঁতিষ বহু পুর্বকাল হইতে আলোচিত হইয়া 
আসিতেছে, কিন্তু কোন্‌ সময়ে এই দেশে ইহার প্রথম প্রাছুভীৰ 
হয়, তাহ! নির্ণয় করা অতিশয় হুবুহু । এই অপাধ্য নাধন সম্পাদ- 
নের জন্য ষে সকল অন্মানের সহায় লইতে পারা মায়, যাহার 
উপর আমরা সম্পুণ নিভর করিতে পারি, তাহা এরূপ অ্প সংখ্যক 
যে, আমর! ইহার সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিব, তাহা সম্পুর্ণ বিশ্বাস্য 
ও ভ্রমশ্ন্য হইবে না, তথাঁচ আমরা যে ক্রমেই সত্যের নিকটবর্তী 
হইব, তাহাতে আর অণমাত্রও সন্দেহ হইতে পারে ন1। পুরাকালে 
এই শাজ্জ মানব ভাগ্য সম্বন্ধ একপ্রকার ভবিষাদ্বক্ত। বলিয়] বিবেচিত 
হইত | যদি আকাশে গ্রহণ হইল, অথবা! ধূমকেতু উঠিল» তাহ। হইলে 
হুলস্থুল ব্যাপার ! রাজার রাজ্যধ্বংস হইবে, রাজত্বে বিদ্রোহ হইবে» 
দেশে ডুভিক্ষ হইবে ইত্যাদি বিপদ সংঘটনের অনুমান করিয়। দেশ 
বাসী, গ্রামবাসী, নগরবাসী সকলেই মহাভীত হইতেন, নিস্তার 
নাই ;_ সকলকেই মরিতে হইবে | কত রাজা যুদ্ধ সময়ে এই সকল 
কারণবশতঃ রণে ভঙ্গ দিয়াছেন, কত রাজা শত্রর পদানত হইয়। 
কর প্রদান করিতে স্বীকার করিয়াছেন, তাহার স্থির নির্ধয় করা 
ছঃসাধ্য । চীন দেশেও যে এই মত প্রচলিত ছিল, তাঁহাতে আর 
কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । 

অতি পুর্বে ভারতবর্ষ ও চীনদেশের সহিত পরস্পর কোন সংঅব 
ছিল না, এ কথা কতদূর সত্য, তাহা আমরা জানি না। আমরা 
শুনিতে পাই যে, খুষ্টের চতুর্থ শতাব্দীতে জটৈনৈক চীনবাসী এদেশে 
ভ্রমণ করিতে আইসেন, স্ততিরাং ইহার গ্ুর্বে যদি চীনের সহিত 
সংজব অস্বীকার করা যায়, তাহা] হইলে সেই সময়ের প্রমাণের 
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প্রয়োজন নাই ; যেছেতু চতুর্থ শতাব্দীর পুর্বকালীক উভয় দেম্দীয় 
জ্যোতিষ এঁক্য কিন্বা অনৈক্য হউক, মিলুক বা নাই মিলুক, যখন 
আমরা সেইকালের সংঅব মাত্রই অস্বীকার করিতেছি, তখন ইহা 
নিশ্চয় যে, উক্ত শাস্ত্র সম্বন্ধে কেহই কাহার নিকট খণী নহেন। 
কিন্তু এই অস্কারের প্রমাণ গুরুতর না হওয়াতে, আমরা অতি পুর্ব 
হইতেই (ষতদূর অনুসন্ধান করিতে পারি) উভয় দেশীয় জ্যোতিষের 
কাল নির্ণয় করিয় উভাদিগের পরস্পর অসংজ্বতা দেখাইব । 

ফাদর গবিল (18616. 09011) চীনদেশীয় জ্যোতিঃশাস্ত 
লইয় একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন, কিন্ত দুর্ভাগা বশতঃ তিনি এ 
দেশীয় এশাস্ের সকল বিষয় লিখিয়া যাইতে পারেন নাই | এই 
শাস্ত্র সন্বন্ধীয় চুকিং নামক আর একখানি পুস্তকে দেখা বায় যে, 
চীনবাসীঁদগের গ্রছণ গণনার কাল খুষ্টের ২৩০০ বর্ষ পুর্বে কিন্ত 
তাহার অস্থ্যন সহঅআ বত্স পুর্বে আধ্যদিগের গণনার কাল দেখ! 
যায় 11 

ইছার অনেক পরে ৭২০ হইতে ৪৮১ অব পর্য্যন্ত (খুঃ গু৪) চীন 
বাসীর! প্রস্তাবিত শাস্ত্রের অধিক উন্নতি করিয়া উঠিতে পারেন নাই; 
বাল্যকালে যে গ্রহণগণনা, এখনও সেই গ্রহণগণনা, অধিক কিছুই 
শিক্ষা! করিয়া উঠিতে পারেন নাই। গ্রহণই জ্যোতিঃশা স্তর, এই 





|| 17)০ 07056 00700050101] 01)৪ 11001817 69,0199 819 011088 70:০- 
11010, 20]. 11521070107 11. 150. 6০00] 204 271915590. ৮015080 
1) 73111910118 1001200 .50101001075 (010. 11). 41৩ 919০০ 
01 8])59 ঠ81)195 লি 0016 7921 9102 1১০009:9 015215৮ 2% ৮1)101) 61009 
1])6ঠ ৪0101১095০9 % £90678] 10001006107 010 20800111960 ০ 60৩ 
৯00) 10002 200. 018095. [১10]ঞঠ 06 98860] চ00519৫০. টব8৮- 
৪] [1)10501017%, 1715৮015 0£ 4৯১6০0০0105, টি, 9: 


| ৫০৪ ] 


উাহাদিগের জ্ঞান ছিল, সুতরাং ইহা কিরূপে সম্ভব, যে সেই শীস্্, 
য।হার এরূপ ছুরবস্তা, সেই শাস্ত্রের নিকট আর্ষ্যেরা খণী | 

আবার দেখা যায় ফেখুষ্টের ১৬৪ বৎসর পরে 1 চীনবাসীর 
রোমীয়দিগের সছিত গতিবিধি আরস্ত করে, এবং ইহাতে এই স্থির 
কর] যাইতে পারে, যে চীনেরা রোমীয়দিগের নিকট হইতে আপনা- 
দিগের শাস্ত্রের পুষ্ঠতাঁ সম্পাদন করিয়াছেন | অন্র সময়িক হিন্দুরা 
চীনবাসীদিগের নিকট হইতে আপনাদিগের উন্নতি সাধন করিয়া 
ছিলেন, একথা নিতীস্ত অযৌক্তিক, কারণ যে জাতির যে বিষয় এরূপ 
দুরবস্থায় পতিত, খহার। বিদেশীয়দিগের নিকট হইতে তাহার 
সৌষ্টবতা সম্পাদন করেন, সেই জাতির নিকটই যে আরবের] সেই 
বিষয়ের না ঝণী হইবেন, ইহ1 কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। 

যেবীর দন্ডা সমস্ত ভারতকে বিলোড়িত করে, ষাহার তীক্ষ- 
তরবারি অবিশ্রীস্ত রুধির ধারায় ভারতকে প্রাবিত করে, দেই 
জেঙ্গিস খ! কর্তৃক ১২১৬ হইতে তিন বৎসরের মধ্যে চীনদেশ জয় 
সম্পাদিত হয়, এবং সেই জয়ের সঙ্গে সঙ্গে আরব ও ইজীপ্টবাসী৷ 
কতিপয় জ্যোতির্বিদ আসিয়] চীনদেশের মৃতবৎ জ্যোতিঃশীজ্কে 
পৃনরুজ্জীবিত করে, কিন্কু সে ১২১৬ খষ্টাক্ মধ্যকাঁল, তাহার সহিত 
আদিম হিন্দ্ু'দগের কোন সংঅব নাই, এবং মধ্যকালের অসংঅবত! 
প্রদর্শন করাও এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয়; ফলে এখন এই দেখান 
গেল, যে আদিম হিন্টুরা আদিম চীনবাসীদিগের নিকট উক্ত শাস্্ 
সম্বন্ধে খণী নহেন 11 
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পুর্ণশনী। 


পুর্ণর্শশী স্বপ্নরত্বান্ত বর্ন করিলেন | বর্ণন করিয়। তিনিও হাদি- 
লেন, শুনিয়। পত্রিকা হাসিলেন । কিন্ত এই হাসির নঙ্গে একটী 
অপুর্ব ঘটন।| হইল । পত্রিক। কহিলেন, আমিও এরূপ স্বপ্প দেখিতে- 
ছিলাম ;--ঞ্সবিকল এরূপ । ভুমি দেখিয়াছ, আমি পুরুষমীলষ 
হইয়াছিঃ আমি দেখিয়াছি, তুমি পুরুষ হইয়াছ | তুগি শুনিয়াছ, 
আঁমি শীত গাইতেছি, আমি শুনিয়াছি, তুমি শীত গাইতেছ 7 
চমত্কার সুর, চমতকার গলা, আর চঘত্কার ভাব! সেই গীতগী 
গাইয়। ভূমি আমারে বিবাহ করিতে চাহিতেছ আমি যেন আদর 
করিয়া তোমার হাত ধরিতে যাঁইতেছি, এমন সময় নিদ্রাভ্গ 
হইল । সে নীতটি পর্যাস্ত এখনো অবিকল আমার মনে আছে। 

£৫ মনে আছে ৫--দে (ক *-ম্বপ্জেত কথ। কে মলে থকে 2৮ 
' বিম্মিত নয়নে এই প্রম্ম করিয়। পুর্ণশশী কহিলেন, আচ্ছা! কই বল 
দেখি? 

“শুনবে ৮শুনবে এই শুন, -বলিতেছি।” বিশেষ আগ্র- 
হের সহিত প্রফুল্ল বদনে এই কথা বলিয়া ললিত রাগিণীতে পত্রিকা 
এই গীতটী ধরিলেন ।-- 

গীত । 
(হিন্দির অর্থ 1) 


যে যারে বামনা করে, তারে বিধি দেন তারে। 

আমার কপাঁলে কেন, সে বিধি না হতে পারে ॥ 

নলিনী মলিলে ভাসে, তপন বহে আকাশে, 

তথাপি প্রমৌদে হানে, দোছে নিরখি দোহারে ॥ 
৬৪ 
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মিনতি করি তোমারে, আশা বিতর আমারে, 
ভাপি এসে একাধারে, প্রেম পারাবারে £-- 
নব প্রভাঁকর আমি, ফুল্ল কমলিনী তুমি, 

এক জীব তুমি আমি, দেহ দেহ প্রেমাধারে ॥ 


গীতটী সমাপ্ত করিয়া! হাসি মুখে পত্রিকা জিজ্ঞাসা করিলেন, 
কেমন, এই নয় ₹--এই শীতচী তুমি গাও নাই ? 

ঈষ্ হান্য করিয়! গুর্ৃ-শশী কহিলেন, মনে নাই। স্বপ্পে কি 
বলিয়|ছি, কিরূপে স্মরণ করিব ? কিন্তু কখনো এমন গীত আমার 
মনে আইসে না । কখনো কাহারও মুখে শুনিও নাই । 

পত্রিক। হাস্য করিয়] বলিলেন, তাহও কি হইতে পারে * স্বপ্সে 
তুমি পুরুষ হ্ইয়াছিলে, স্ত্রীলোকের অন্তঃকরণ তখন তোমার ছিল 
না, কিরূপে মনে করিবে 2 কিন্ত ভাই প্ুণ-শর্শি 1 তুমি পুণ-শশী৮ 
তুমি কুমুদিনীরে ভাল বাস,_আঁবার গ্রভাকর কবে হইলে ৫-- 
কমলিনীরে ভাল বাসিতে কবে শিখিলে ১ তুমি পুর্ণ-শশী, তুমি 
আমারে কমলিনী না বলিয়া যদি কুমুদিনী বলিতে, তাহা হইলে 
আমি তোমারে বিবাহ করিতীম | যখন তুমি আমারে কমলিনী 
বলিয়াছ, তখন আমি তোমারে বিবাহ করিতে পারিব না| পুর্ণ- 
শশলীর উদয়ে কমলিনী মলিনী হুইয়1 যাঁয়,-আমি তোমারে বিবাহ 
করিব না, আমি তোমার নিত্যকামীরে বিবাহ করিব | সে ত্রাহ্ধ- 
ণকে আমি বাক্য দিয়াছি, বন্ধ ত্রান্ষণ আমারে কমলা বলিয়াছেন, 
আমি তাহারে কমলাকান্ত বলিয়| বাগ্দান করিয়াছি, বাঁগদত্তা হুই- 
যছি, আমি কমলাকাঁন্তকে বিবাহ করিব । প্ুর্ণশশীকে বিবাহ করিব 
সা । কমলিনী পুর্ণশশ্পীকে বিবাহ করে না। 


[৫০৭ 4 


পুর্ণ-শশী লজ্জ। পাইলেন । লজ্জায় নতমুখী হুইয়। কহিলেন, 
পুর্-শশ্শী মেয়ে মানুষ | 

পত্রিকা আঁসন হইতে উঠিলেন | নিকটে গিয়1 পর্ণশশীর চিবুকে 
অঙ্গ,লীম্পর্শ করিয়! সাদরন্বরে কহিলেন, ওরে আমার বিলাতী 
দর্শন-শাস্রের অধ্যাপক ! এই বয়সে তোমার এতদূর শাস্তরজ্ঞান হই- 
মাছে ই আমাদের দেশের পুণশশী মেয়েমান্থৃষ নয়, বিলাতের পুর্ণ- 
শশী মেয়েমাকুষ | 

অন্তরালে দীড়াইয়। নিত্যকামী তাহাদের বাক্চাতুরী শ্রবণ 
করিতেছিলেন। যখন শুনিতে পাইলেন, প্রর্ণশশী পুরুষ হইয়াছিল, 
পত্রিকা তাহাকে বিবাহ করিবে, তখন আত্মাপুরুষ নিকটে ছিল না) 
যখন গুনিলেন, পত্রিকার বাগদান মনে আছে, কমলাকাস্তকে বিবাহ 
করিবে বলিল, তখন বদ্ধ ব্রাক্মণ আহ্বাদে নৃত্য করিয়া উঠিলেন। 
' আনন্দের বেগ ধারণ করিতে পারিলেন না। চীৎকার করিয়। কাহ্- 
লেন, ছ'ঃ 1 ন্ন্দরি !ছ'ঃ'-কমলাকান্ত ; হুঁঃ ! পুর্ণশশী মেয়ে- 
মানুষ ; ছঃ 

পত্রিকা ও পুর্ণশশী উভয়েই চমূকিয়া উঠিলেন। স্বর বুঝিয়। 
পত্রিকা বাহিরে গেলেন, কথোপকথন বন্ধ হইল; পুর্ণশশী আপন 
কক্ষে প্রবেশ করিলেন | পত্রিকার নহিত নিত্যকামীর কিছু কিছু 
বুহুস্য হইল, তাহা পাঠক মহাশয়ের শ্রবণ করিয়। বিশেষ আমোদ 
হইবে না, অতএব তীহাদিগকে গেোপনেই আলাপ করিতে রাখ! 
গেল । 

সর ওয়াল্টর স্কট তাহার নবন্যাসের নায়ক নায়ি কাগণকে গ্রাতঃ- 
কালে হস্তযুখ প্রন্মালন ও মধ্যাতে সান করিবার অবসরও উল্লেখ 
রাখেন নাই, মুখপ্রক্ষালন ও ক্মানাদির পুর্বে আহার করিতে বসাই- 
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য়াছেন্। এই অপরাধে আজকাল ইউরোপের কুটার্থ আলে।চক 
যৌধগণ ওয়েবরলী-ন্যাসের উরুদেশে গদাঘাত করিতেছেন । আমরা 
তাদৃশ পাঠকের তৃপ্তি বাসনায় লক্ষ্পণাবাসের নায়িকাছুটীকে প্রাতঃ- 
কৃত্যে ও মধ্যাহ্ন কর্তব্য প্রেরণ করিলাম | অর্ধ দিবা অতিবাহিত 
হইল । 

অপরাছ্ছে পত্রিকা একটু মুখ ভারি করিয়] নিত্যকীমীর সহিত 
সাক্ষাৎ করিলেন | নিত্যকামী মন খুলিয়া কথা কহিলেন না, গ্রাতঃ- 
কালের আলাপে যেন কিছু কথান্তর হইয়াছিল, নির্বোধ বিদৃষক হয় 
অ স্বকুমারী গন্ধর্দকুমারীকে কিছু কটু কথ! বলিয়াছিলেন, তাহা - 
তেই পত্রিকা বিষ, নিত্যকামী রাগান্বিত | পত্রিকা কহিলেন, দ্বিজ- 
বব! যদি তুমি আমারে কন্টক বোধ করিয়া থাক, আমি চলিলাম, 
অন্গচর-অন্ুচরীর1 রহিল, প্ুর্ণশশী রহিলেন, সাবধানে যত করিয়। 
রাখিও» আমি রাজকুমারের সহিত শীন্্র ফিরিয়া আনিতেছি; তাভার 
সাক্ষাতে তোমার যাহ। কিছু অভিযোগ থাকে, জানাইও, যাহা কিছু 
বলিবার থাকে, বলিও | আমিও সেই সময় বিদায় লইব। 

নিত্যকামী উত্তর দিলেন ন1। পত্রিকা ক্ষণকাল সেখানে অপেক্ষা 
করিয়া পুর্ণশশ্ীর গৃহে প্রবেশ করিলেন । সেখানে তাহার প্রকৃতির 
ভাবান্তর । তিনি পুণশশীকে কহিলেন, খধিকন্যে! কিছু দিন 
একাকিনী থাকিবে ? 
৫ কেন 2 





জিজ্ঞাসা করিতেছি ” 

----€ি ভুমি কোথায় যাইবে ৫? 

----% তুমি একীকিনী থাকিবে 

_---৫ বাচীর আর আর সকলে কোথায় যাইবে 22, 
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---+7া% আর কেহ যাইবে না; কেবল আমি একা | * 

পত্রিকার শেষ কথা শুনিয়া প্ুণশশ্শী বিষঞ বদনে কহিলেন, 
তুমি একা কোথায় যাইবে পত্রিকা উত্তর করিলেন, রাজকুমারের 
বিলম্ব হইতেছে, অগ্রণী হইয়া লইয়1] আনিব ! 

পুর্ণশশীঞ নিস্তব্ধ হইলেন । ক্ষণপরে মৌনভঙ্গ করিয়া কহি- 
লেন, বিলম্ব হইতেছে, তাহাতে ভাবন| কি ৫ তিনি রাজপুক্দ্র 
পূরুষ মান্য১বীরপুরুষ,- লোকজন সঙ্গে আছে, ভয় কি ৫ 
তুমি স্ত্রীলোক, কোথায় অন্বেষণ করিতে যাইবে £ 

অবসর পাইয়া পত্রিকা হাসা করিয়া কহিলেন, কেন ৮ তুমি 
তস্বপ্পে দেখিয়াছ, আমি পুরুষ মানুষ হইয়াছি, তবে আর ভয় 
কি? আমি জীলোক নই | 

পুর্ণশশী মৃছু হাস্য করিলেন, কহিলেন, সত্য সতাই গন্ধব্ধের 
মায়! বুঝ! ভার ! তোমার আকৃতিখানি যদি এত মনোহর না হইত, 
তোমার চক্ষুছুটী যদি এত ভালবাসা মাখানো না হইত, তোমার 
কথাগুলি যদি এত মিষ্ট মিষ্ট না হইত, তাহা হইলে কেহই তোমারে, 
_-সত্য বলিতেছি পত্রিকে তাহা হইলে কেহই তোমারে 
বিশ্বাস করত না।--আমি ত করিতাম ন1,অপরে কি করিত, 
জানি না। হাসিতে হাসিতে এই কটী কথা কহিয়1 হাস্য বদনে 
আবার কহিলেন, আরো শুন পত্রিকে, যদি তুমি আমার পরম উপ- 
কারিণী না হইতে, তাহা হইলে তোমারে বিশ্বাস করিতে আমার 
ভয় হইত । 

«£ বিশ্বাস করিতে ভয়ই হয়, কি সাঁহনই পাও, সে কথা পরের 
বিবেচনা, এখন মন খুলিয়! বল দেখি, কিছু দিন একাকিনী থাকিতে 
পারিবে কিনা ১” 
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£ পারিব 1--থাকিব।--শীন্র আমিও । ” পত্রিকার প্রশ্মে এই 
সংক্ষিণ্ত উত্তর দিয়! গ্রণশশী গন্ভীর বদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“ কবে যাইবে 2? 

কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া পন্িক1 উত্তর করিলেন, “ অদ)ই ঘাইব 
ইচ্ছ| করিয়াছি । ” প্রুণর্শশী পুনরায় জিজ্ঞাস] করিলেন, “ কত দিন 
বিলম্ব হইবে 2+ 

£« যে কারণে বইতে হইতেছে, তাহ অনিশ্চিত । বৌধ করি, 
সপ্তাভের অধিক হইবে না ।”? 

কথে।পক্থনে দিখ। অবসান হইল | ্ুর্য্যদেব সরলা প্র্ণশশীর 
হৃদয়কে সখী-বিরহে আকুল করিয়া অস্ত গমন করিলেন। গোধূলি, 
ক্রমে সন্ধা, দেখিতে দেখিতে রজনী সমাগত | শুক্লপক্ষ রজনী, 
আকাশ নির্শল, গগনমগ্লে অপ্ুর্ণ চন্দ্রমগুল যথাসাধ্য দীন্তি বিকাঁস 
করিল । পত্রিকা গাত্বোথান করিয় কিস্করীগণকে ডাকিলেন । পুর্ণ- 
শশী একাকিনী থাকিলেন, সর্বদ1 নিকটে থাকিও; যখন যাহ আব- 
শ্যক হুইবে, প্রদান করিও, আমি যেমন সাবধানে রাখিতেছি, এই 
প্রকার সাবধানে রাখিও, যেন অধত্র না হয় | অন্গুচরীগণকে এই 
আদেশ দিয় পুর্ণশশীর হন্ত ধারণ পুর্বক কহিলেন, «“অভিমানিনি ! 
অভিমান ত্যাগ কর, ঈশ্বর প্রসাদে শীঘ্রই আমি যুবরাজকে সঙ্গে 
করিয়া প্রত্যাগত হইতেছি। পুর্ণশশী সাশ্রনয়নে কহিলেন, যদি 
একান্তই যাইতে হয়, অদ্য রাত্রি হইল, রজনী প্রভাতে ধাত্রা করিও, 
রাত্িকালে জ্রীলোকের বাটীর বাহির হওয়া অসম নাহস। কুলের 
অপ্রথা, বিশেষতঃ ভূমি দুরদেশে যাইবে | 

পত্রিকা হাসা করয়া কহিলেন, তোমার সকলই গুণ, কেবল 
একটী দোষ | একটী কথাও স্মরণ মাখিতে পার না। যখনি শোন, 
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তখনি স্থুতন বোধ হয়, আবার তখনি ভুলিয়। যাও / আমরা ,কাম- 
চারী গদ্ধর্রকুমারী, শৃন্যে শুন্যে গতিবিধি হয়ঃদিবাভাগে আমাদের 
ভ্রমণের পদ্ধতি নাই । চন্দ্রের সহিত আমদের কুলের অতি নিকট 
সম্বন্ধ, রজনীদেবী আমাদের জননী হন। ভয় নাই, নিশ্চিন্ত থাক, 
আমারে যেরূঞা সহচরী জ্ঞান করিতে, এই সঙ্চচরীদের সেইরূপ জ্ঞান 
করিও, আমি নিকটে থাকিলাম না বলিয়া উৎক্িত কিন্বা অন্য- 
মনস্ক থাঁকিও না, যেমন আমোদ প্রমোদ করা অভ্যাস, তাহাতে 
সন্ক,চিত ₹ইও না। পরিণয়ের পুর্বে মানবী-কুলবালার! ষেমন আমো- 
দিনী হয়, আমি ইচ্ছা করি, তোমার স্বভাবেও তাছছার অন্থা 
ভইবে না? আমি ঘটকের কার্ধ্য চলিলীম,অবিলম্বে যুবরাজ শশ্পীন্দ- 
শেখরকে আনিয়া মিলন করিব, অবিলম্বেই তোমার বিবাহ হইবে । 

লজ্জায় পুর্ণশশী আর কথা। কছিলেন না) বারবার ভী্ছারে মাব- 
ধান করিয়া) বারবার কিস্করীগণকে সাবধান হইতে আদেশ দিয়া, 
ছুটীমাত্র অলুচরী সঙ্গে লইয়| পত্রিকা দেবী বাটী হইতে বাহির হুই- 
লেন | রজনী তখন প্রায় ছয়দণ্ড অতীত । উপদেশের বিপরীতে, 
নিরবচ্ছিন্ন চিন্তাতরঙ্গের মধ্যবর্তিনী হইয়া গুর্ণশশী নিশাজাগরণ 
করিলেন, মানসিক চিন্তার এক লহুমাও বিরাম নাই, হাস্যরমে 
হাস্য নাই, প্রমোৌদে পরিতৌধ নাই,-_নয়নে নিদ্র। নাই । 

' পরদিন প্রাতঃকালে নিতাকামী শুনিলেন, পত্রিকা চলিয়] গিয়াছে । 
বদ্ধ ব্রাহ্মণ মাথ! ধরিয়া বসিলেন | অন্তর-সমুগ্রে পরস্পর বিরোধী 
ডুটী তরঙ্গের ক্রীড়া 1_ষেন গ্রবল ঝড়ে একটী ঢেউ ভীরভূমি স্পর্শ 
করিতেছে, আর একটী তীরের দিক হইতে গড়াইয়া আসিয়া মধ্য- 
স্থলে জলনিধির উন্নত বক্ষে প্রতিঘাত করিতেছে । ব্রাহ্মণ ভাবি- 
তৈছেন, পত্রিষ্কা গেল, আর ফিব্লিয়া আমিবে কিনা 2 বদি না আসে 
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তবে,আমার বিন।হ হইবে না; পত্রিকার সহিত আমার কলহ হই- 
য়াছে, সেই জন্য কি রাঁগ করিয়] গেল ? ন1, রাঁগ হইবে না, অভিম|ন 
হইবে ;২তবে কি অভিমান করিয়া গেল 2 যদি তাচছ। হয়, তবে 
আসিবে ; যদি রাগও হয়, তবুও অবলিবে । অতিমান হয়, রাগ হয়, 
ছুই দিকেই আমার পক্ষে ভাল। আমি বদ্ধ হুইয়াছি,-লোকে বলে, 
আমি রদ্ধ হইয়ছি, কিন্ত কৈ, বৃদ্ধ ত তই নাই। রদ্ধের এক লক্ষণ 
আমাতে আছে; জগতের অনেক দেখিয়1 শুনিয়। পরমজ্ঞানী হইয়াছি) 
সকল জ্ঞানের উপর প্রণয় জ্ঞান পরিপক্ক হইয়াছে । কিরাতি যেমন 
রুরজিণীর প্রতি শরলক্ষোর অব্যর্থ সন্ধান জানে, আমিও তেমনি 
যুবতী কমিনীর প্রণয়ী হৃদয়ে প্রেমশর লক্ষ্য করিবার অব্যর্থ সন্ধ]ন 
জানি। নায়িকা যদি অভিমান জানায়, তাহা হইলে নায়কের প্রতি 
তাহার অন্করাগ গাঢ় হয়। সর্বদা নিকটে থাকিলে প্রণয়ের নবীনত 
থাকে না । লোকে বলে, প্রণয় পূরাতন হইলে অভেদ্য হয়, আমি 
তাহা। ভাবি না। পুরাতন হুইয়া ন্থুতন হইলে কিন্বা কিছুদিন বিচ্ছে- 
দের পর সাক্ষাৎ হইলে প্রণয় পরিপক্ক হয় । কেবল পরিপক্ক নয়, 
পরীক্ষাও হয় | পত্রিকা প্রণয় জানাইয়াছে, আমাকে পরীক্ষ! করি- 
য়াছে। হৃদয়ে প্রণয় প্রবেশ না করিলে নায়কের প্রতি নাফ়িকার 
রোষও হয় না, অভিমানও হয় না। পত্রিকার হৃদয়ে প্রণয় প্রবেশ 
কররয়াছে, সে প্রশয় আমারি প্রতিঃ তাহাতে আর কিন্দ্বমীন্র সংশয় 
নাই । কারণ কিনাযে দিন আমি পত্রিকাকে পরিহাস করিয়] হৃদ- 
য়ের কমলা বলিয়া ডাকিয়াছিলাম, সেই দিন সেই স্থলোচন1 আমার 
প্রতি হাসিতে হানিতে কটাক্ষ করিয়! বলিয়াছিল,“আমাকে যদি 
কমলা বলিলে, তবে তুমি কমলাকাস্ত হইলে, আজ্ভি অবধি আমি 
তোমারে কমলাকান্ত চক্রবর্তী বলিয়1 ডবকিব।” আহ]! সরলার এই 
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সরল প্রণয়ের চিহ্ন আর কি আমি ভুলিব% অবশ্যই আমার পত্রিকা 
আমার হইবে | আমার পত্রিকা অবশ্যই কমলা হইবে, অবশ্য আমি 
কমলাকান্ত চক্রবর্তী হইব | রীবণের মাতুলের ন্যায় মনে মনে এই 
সকল আন্দোলন করিয়া নির্বোধ ব্রাহ্মণ আহ্বাদে মাতিয়া উচি- 
লেন । আ্টনা আপনি উচ্চ হাস্য করিয়। উচিলেন । হাসিতে হাসিতে 
যেন নুত্যের তাঁলে উঠিয়া দাড়াইলেন । পত্রিকা ফিরিয়া আসিবে, 
যদি না আইসে, তবে কি হইবে ৮ তবে আমি পত্রিকার প্রণয়ে বিস- 
জর্জন দিব । অবাধ্য পরীর যুখদর্শন করিতে শাস্ত্রে নিষেধ আছে; 
যদি ফিরিয় না আইসে, তাছ। হইলে নিশ্চয়ই সেই পাপীয়সী আমার 
অবাধা'! আমাকে না বলিয়া ষখন প্রস্থান করিয়াছে, তখন আরও 
অবাধ্য | সেদিন কলহের সময় যাহা মুখে আনিবাঁর নয়, তাহা! বলিয়! 
শিয়াছে। ষদি সেই ভাঁৰ সেই অবিশ্বসিনীর মন্বে ভাব হয়, তাহা] 
হইলে আমি অভিসম্পাত করিতেছি, সে যেন আর লক্ষমণাবতীতে 
ফিরিয়! ন1! আইসে | কেবল এখানে কেন, ষেখানে আমি থাকিব, 
সেখানে যেন আর ফিরিয়! না আইসে ! আমার বহ্ছপুরুষ ব্রাঙ্ষণ, 
আমি পরম শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণের সন্তান ; ত্রিসন্ধা! জপতপ আঘাদের 
কৌলিক ব্রত । আমার বাঁকা, আমার অভিশাপ, নিষ্ষল হইবার নয়। 
বিশ্বাসঘাতিক1 পত্রিকা সতা তা যদি ফিরিরা না আইসে,_-এই 
পর্যান্ত বলিতে বলিতে ত্রাঙ্গণের ক্রোধ হইল! গুভ্রশ্নশ্রু থরথর 
করিয়। কাপিতে লাগিল, মূর্তিমান জ্বলন্ত পাবকের নায় উগ্রভাবে 
পরিপুর্ণ ক্রোধে নির্জনে একাকী উচ্চৈঃস্বরে দন্ত করিয়া কহিলেন, 
বিশ্বাদঘাতিকা 'পত্রিকা যদি আর ফিরিয়া না আইসে,তবে এই ব্রাহ্ম- 
ণের বেদবাকা, নিশ্চরই তাহাকে ব্যাম্থবে আহ্বার করিবে | দেই ছুন্ট 
পশু ষদি স্ত্রীহত্যায় পাতক মনে করে, তাহা হইলে পাপীয়সী নিশ্- 
৬৫ 
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য়ই বান্ডিচারিণী হইবে | আমার পবিত্র অকপট প্রণয়ে অবছেল 
কর] সামান্য মহাপাতক নছে। পত্রিকা আসিবে, আমার সম্মথে 
আসিবে, কমলাকান্ত বলিয়। পুনরায় প্রেমতাঁবে কথা কহিবে, আমি 
কথা কহিব না, যুখ ফিরাইয়। বসিব। সাপিনীর দিকে কটাক্ষপাঁত 
' করিয়া দেবছুর্লভ ভৃদেব ত্রহ্মনেত্র কদাঁচ কলুষিত করিব(না ; রোষ- 
ভরে গর্জন করিয়া]! কহিব, চাহি না)-_পর-পুরুষগামিনী ব্যতিচারিণি! 
তুই শণিকা, আমি তোরে চাহিনা। সে সময় যদি এই ক্রোধ 
আরও কিছু বেশী হুয়,_-পাপিনীর রূপ সম্মুখে দেখিলে অবশ্যই 
বেশী হইবে, সেই বেশী ক্রোধে আরও তর্জন করিয়া কহিবঃ 
রাক্ষপসি ! সম্ম খ হইতে দূর হ ! ভম্ম হু! ব্রহ্মণ্যদ্েবের এমন তেজ্‌ 
নয়, সেই গণিক] তৎক্ষণাৎ ভন্ম হইয়া যাইবে ! 

এইব্ধপ বিকৃত অসন্বদ্ধ প্রলাপ বকিতে বক্ষিতে নিত্যকামী যেন 
প্রকৃত উন্মাগ্রস্ত হইলেন । উদ্মন্তের ন্যায় আরও কত কি বলিলেন, 
কখন হাসিলেন, কখন কীদিলেনঃ কত শাপ দিলেন, কত গালাগালি 
দিলেন, বিদ্রমে মাতোয়ার। হইয়। বিকট স্বরে কত প্রকার প্রণয়- 
ভাব জানাইলেন, সে সকল শ্রবণ করিয়া পাঠক মহাশয়ের বিরক্তি 
বোধ হইবে, এই শঙ্কায় উন্মত্ত অবস্থায় এই স্থানেই তাহাকে ছাঁড়িয়। 
দেওয়া গেল। 

কৈশোরবাগ হইতে পত্রিকার ধাত্রার সাত দিন পরে পুর্ণশশী 
একী কক্ষের গবাক্ষে করন্যন্ত কপোলে উপবেশন করিয়া কি ভাবি- 
তেছেন। সন্ধা। হইয়াছে, মৃদছ যৃছ্ধ সমীরণ বছিতেছে, ষেই বাতাসে 
চিন্তাকুলার হৃদয়-দুকুল অণ্প অল্প উড়িতেছে,_-সরিয়! পড়িল/-_ 
জক্ষেপ নাই । গৃছে প্রদীপ জ্বলিতেছে ; গবান্ষের দ্বার যুক্ত, কক্ষ" 
মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিল, প্রদীপ নিব] গেল, জ্বক্ষেপ নাই। 
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গবাঁক্ষে বনিয় পুর্ণশশী ভাবিতেছেন | কিন্তু কি ভাবিজেেছেন ? 
অন্থঢ| সরল! কুলবালার মনের তাব কে বলিবে ? গবাক্ষে৪র ছার দিয়া 
চন্দ্রকিরণ গাত্র স্পর্শ করিয়াছে, আকাশে নক্ষত্রমালা যেন সেই গবা- 
ক্ষের দিকেই অসংখ্য চক্ষু নিক্ষেপ করিয়াছে । কি দেখিতেছে ? 
কিছুই না 1৯মানবী-দেছ অস্পন্দ, সংজ্ঞা আছে, কিন্ত অব্যক্ত । চক্ষে 
বিন্দু বিন্দু অশ্রু; সেই অশ্রু ধীরে ধীরে কপোলে, ক্রমে বক্ষে, গলিত 
হুইতেছে। চক্রে কলঙ্ক আছে । যাহার মনে কলঙ্ক থাকে, সে 
অন্যের সৌভাগ্যে ব্যথা পায়, ছুরতাগ্যে হাস্য করে। প্ুণশশীর এই- 
দশ] দেখিয়। চক্দ্রম] হাস্য করিতেছেন। কেন, প্ুর্ণশশী কি ভাঙার 
সতিনী £ কেন ১ আজি তো পুর্ণিমা নয়, আকাশে ত প্রুণশশীর উদয় 
নাই, তবে অসহারিনী বালিক! পুর্ণশশীর নিরানন্দে গগনবিহারী 
অপুর্ণশশীর এত আনন্দ কেন 2 কুমুদিনী নিজকাস্তের পুর্ণ, অপ্ুর্ণ, 
'উভয় অবস্থা দর্শনেই আমোদিনী হয়, চন্দ্রমার এই এক প্রণয়- 
অহঙ্কার । 

প্ুণশশী চিন্তা করিতেছেন | সপ্তাহ অতীত হইবে না বলিয়া 
পত্রিকা শিয়াছে, আজি সেই সপ্তাহ অতীত । অ।নিতেছে না কেন 2 
রাজপুজ্রের অন্বেষণ করিতে গিয়।ছে, রাজপুজ্রে আমার প্রয়োজন 
কি? আমি উদাসীন ব্রান্ধণের কন্যা, চিরজীবন উদাষিনী । রাজ- 
পুত্রের সহিত সম্বন্ধ হওয়া আমার জীবনে বিড়ম্বনা মাত্র । পত্রি- 
কাকে নিকটে দেখিলেই আমার মন প্রফুল্ল থাকে, যদি বিবাহ 
করতে হয়, তবে বিধাতা যেন সেই সুখময়ী বিভাবরীর স্বপ্নটী 
সতা করিয়া! দেন; পত্রিকা ভিন্ন অন্যে আমার রুচি নাই । ম্মন্য রূপ 
এ চক্ষে ভাল লাগে না । এমন ছুরাশা আমার কেন হইল 2 পত্রিকা 
শন্ধর্বকন্যা, আমি মানবী । আরও) পত্রকা জ্ীজাতি, সে কিরূপ 
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পূরুষ ছইবে এমন ছুরাশ। আমার কেন হইল ? আর, স্বপ্পুও কি 
কখনে। সভ্য হয় 2 আমার মন এমন অপথে কেন গেল 2 আমি বিদে- 
শিনী, পৃথিবীতে থাকি, পত্রিকা বিদেশিনী, আকাশে থাকে, পত্রি- 
কার প্রতি এত অন্ুরাগিণী কেন হইলাম ১ এমন দ্ুরাশা আমার 
কেন হইল % পিতা আমারে কেন এখানে পাঠাইয়াছিলেন ৫ 
আশ্রমে একাকী এখন তিনি কি করিতেছেন ই নিত্াকামী একবার 
যদি সেখানে আমারে লইয়া! যান, তবে একবার পিতৃদেবের চরণ 
দর্শন করিয়। সুখী হই। স্থখী হই বটে, কিন্তু পত্রিকাঁকে না দেখিলে 
অন্থখ হয় | আমার মন এমন চঞ্চল কেন হইল ৫ এখন কোথায় 
যাই 2 কোথায় গেলে এই চঞ্চলতা। একটু ডর হুয় ? শুনিয়ছি, এই--” 

পুর্ণশশী এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, আপনা আপনি কথা কহি- 
তেছেন, মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস নিক্ষেপ করিতেছেন, এই অবসরে 
একজন অন্চরী কক্ষ প্রবেশ করিয় অদ্ধেক্তিতে বাধা দিল। থৃন্থ 
অন্ধকার, প্রতিফলিত চন্দ্রালোকে যাহ! কিছু দেখা শুনা। অনুচরী 
নিকটে গিয়। কহিল, “ একি £ আপনার এভাব কেন ? আপনা 
আপনি কি বলিতেছিলেন £ ৮” প্রুণশশীর তখন চৈতন্য হইল 1 কর" 
তল হইতে কপোল উত্তোলন করিয়া কহিলেন, “ কিছুই নয়। এই 
বলিতেছিলাম, চক্রের আলো বেশ হিম '» অন্গচরী কহিল, “মনে 
কি কিছু অন্থখ হইয়াছে ৫ 

« চিরদিন অস্থুখ !” এই মাত্র সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়া পুণশশী 
মৌনাবলম্বন করিলেন । অনুচরী কিছু বুঝিতে পারিল না, কহিল, 
« পত্রিকাদেবী এখানে নাই, সেই জন্য অন্ুখ, কিন্তু আমরা রহছি- 
য়াছি, আমরাই আপনার দাসী ।_যদি আমাদের দ্বারা কিছু অস্থ- 
খের নিবারণ সম্ভব হয়, অক্ষমতি করুন, প্রস্তুত আছি ।” কিয়ৎঙ্ষণ 
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নীরব থাকিয়া, পুর্ণশশী কাহলেন, “ এই কারাগার হইতে বদি 
ক্ষণকাল কোন রনমণীয় স্থানে প্রকৃতির শীতল সমীরণ সেবন করিতে 
পাই, তাহা হইলে বোধ করি এই তাপময় হৃদয় কতক সুস্থ হয়|» 
কিন্কারী সাগ্রহে কহিল, “ ভাহাই হইবে | এই বাটীর সংলগ্ন একই 
দূরে একটী উদ্যান আছে, আপনি এক দনও তাহা দেখেন নাই, কি 
জানি কি ভাবিয়1 পত্রিকা দেবী একদিনও আপনারে সেখানে লইয়া 
যান নাই |" ষদি ইচ্ছা করেন, রাত্রি এখনও অধিক হয় নাই, আর 
সে উদ্যান্টী চারি দিকে প্রাচীর দিয়ে ঘ্বেরা, যদি ইচ্ছা করেন, আমি 
আপনারে সেই খানে লইয়। যাই । 
পাঠক মহাশয় স্মরণ করুন, রাজকুমার শশ্ীক্রর্শেখরের পত্রে 
যে বটীর কথা লেখা ছিল, যে বাটীতে পত্রিকাদেবী প্ররণশশ্ীরে 
আনিয়। রাখিয়াছেন, কৈ্পোরবাগের সেই বাটীর অগ্রসিকোণে একটী 
অরণ্য আছে, তাহাকে সাধারণে লক্ষ্মণারণ্য কছে। অন্ুচরী ষে 
উদ্যানের কথা বলিল, তাহার পরপারেই সেই অরণ্য । অরণ্য বটে, 
কিন্তু হিংআ জন্তু বাঁসকরে না। তাগবত-বণিত নিকুঞ্টকাননের 
ন্যায় অতি শৌতাময় ও মনোহর | 
পুর্ণশশ্শী উদ্যান বিহ্বারের নাম শুনিয়] কৌতুহলে ব্যস্ত হইয়া 
কন্ছিলেন, “নিতান্ত ইচ্ছা হইতেছে; চল, সেইখানে যাই। 
কালব্যাজ ন। করিয়! কিন্করী উহাকে সেই উদ্যানে লইয়া গেল। 
অতি রমণীয় উদ্যান । চারি ধারে পৃজ্পকানন, মধ্যে মধ্যে লতাকুঞ্, 
মধ্যস্থলে একটী প্রস্তরবদ্ধ সরোবর । পুর্ণশশী কিয়ৎক্ষণ সখীর সহিত 
'ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া প্রমোদিত মনে সেই সরোবরের সোপানে 
গিয়! বসিলেন । শশিকর-ক্িগ্ধ পুর্বধাম ষামিনীর স্থন্সিপ্ধি পবন্‌- 
ছিল্লোলে শরীর শীতল হইজে লাগিল। 
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্ণক্ল উভয়ের মুখে বাকা নাই। বায়ুহিল্লোলে বক্ষলতার 
মৃছুল পত্রশব্দ ব্যতীত অন্য শবও শ্রুতিগোচর হয় না। পক্ষীরাও 
নীরব । উাহারা স্থির হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় প্রাচীরের 
বাহিরে লক্ষ্ষণাটবীর এক প্রান্ত হইডে সহুস| সুস্বর বংশীধ্বনি 
কণকুহরে প্রবেশ করিল | 
পুর্ণশশী চমকিত হইয়া সেই দিকে চাছিলেন | আহা ! কি স্থমধুর 
স্বর ! রাত্রিকালে এই বিজন অরণ্য মধ্যে কে আনিয়াছে ৫ কাহার অন্থ- 
রাগে কোন্‌ সুখী অথবা বিয়োশ়ী এমন মধুর বাশরী ব1জাইতেছে £ 
আম।র হৃদয়ের ন্যায় তাহার হৃদয়ও কি কোনো অঙ্গতাপে সন্তা- 
পিত ? অন্চরীকে এই কটা প্রশ্ন করিয় উত্তর শ্রবণের প্রতীক্ষা ন। 
করিয়াই বংশীস্বরে কর্ণ স্থির করিলেন | ধ্বনি নিস্তন্ধ হইল। মুহূর্ত 
মধ্যেই জগংমোহন কঞস্বরে তানলয় বিশুদ্ধ গীত আরম্ভ হইল । 
পুর্ণশশীর কৌতুহল চন্দ্রচ্ছবি-প্রতিবিস্বিত জলনিধির সলিলের ন্যায় 
স্কটীত হুইয়1 উঠিল | কণ, চক্ষু ও মন একত্রে লক্ষমমণাটবীর সেই অংশে 
সেই সুমধুর স্বরের প্রতি এককালে আকর্ষিত হইল । অন্গচরীকে 
জিজ্ঞীসা করিলেন, "এই উদ্যানের ভিতর দিয়া কাননে প্রবেশের কি 
কোনো পথ আছে £ ইচ্ছা হয়, যাহার স্বরে হৃদয় মুগ্ধ হইতেছে, 
তাহার সুর্তিখানি একবার চক্ষে দর্শন কবি। ” এই পর্য্যস্ত কলিয়াই 
যেন অন্যমনস্ক হইলেন ৷ নীলগিরি মনে পড়িল ;--পাত্রকার 
সহিত আলাপ মনে পড়িল ; এই স্বর কোথাও শুনিয়াছি, তাহাও 
মনে পড়িল । কিন্ত কোথায় শুনিয়াছেন, কাহার স্বর, সেটী মনে 
পড়িল কিনা, সে উত্তর কেবল স্বরযুগ্ধা গুর্ণশশীই দিতে পারেন, 
অন্যের পক্ষে অসম্তব। 
কিন্কুরী উহাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া, আর আক্তরিক আগ্রহ 
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তুঝিয়া, সকৌত্ুছলেই কিল, দেবি ! পথ আছে, কিন্তু রাঁতি ₹ই- 
যাছে। আমার বিবেচনায় রাত্রিকালে অরণ্য প্রবেশ কর তাল, 
দেখায় না।”” 

“ ভালই দেখায়; আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত অস্থির হইয়াছে। 
তুমি চল | » শশব্যস্তে এই কথা বলিতে বলিতে গ্রুণশশী উঠিয়। 
দাড়াইলেন | ছুই চারি পদ চলিয়া গেলেন । অন্গচরী অগত্যা অঙ্গ- 
বর্তিনী হইল । প্রাচীরের দক্ষিণ দিকে একটী ক্ষুত্র দ্বার, উদ্যানের 
ভিতর দিক হইতে অর্থলবন্ধ। কিন্করী সেই দরজ। খুলিয়া পুর্ণ- 
শশীকে পথ দেখাইল। তিনি ধীরে ধীরে কাননমধো এবধেশ করি- 
লেন। অধিক দূর যাইতে না যাইতে সেই শ্রুতপুৰ্ধ স্বর নিস্তব্ধ 
হুইল | বোধ হইল, অতি নিকট হইতেই সেই আলাপ শ্রুতিগোচর 
হইতেছিল । জ্যোত্ম্নীলোকে অস্প অস্প দৃষ্ট হইল, একটী বিশাল 
'বক্ষমূলে একজন বংশীধারী পুরুষ বসিয়! আছে। স্তিমিত আলোকে 
আর তরুলতার ছায়ায় সুস্পষ্ট মূর্তি নিরীক্ষিত হইল না। সেই 
পুরুষ বাঁক্শুন্য | ছুই দিকেই পুর্ণশশী হতাঁশ হইলেন | সঙ্গীত 
শ্রবণে কোতৃহল ছিল, পরিতৃপ্ত হইল না; সঙ্ীতালাপীর আকৃতি 
দর্শনে ইচ্ছা 'ছিল, অফলবতী হুইল । একান্তই কি নিষ্ষল 2 না, 
একান্ত নিশ্চল নয়। স্বরকৌতুকিনী পুর্ণশশী নিঃশব্দ পদসঞ্চারে 
ধীরেধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । বংশীধারীর রূপ স্পষ্ট নয়ন- 
গোচর হইল | হৃদয়ে যে আশালতা এতক্ষণ পর্যাস্ত সজীব ছিল, 
নিষ্ঠ,র চন্দ্রমা তাহ শুকাইয়া দিল 

“ ফিরিয়] যাই, লুকাইয়া অরণ্যে অবস্থান বিফল !” এইরূপ 
ভাবিয় পশ্চাদাবর্তন করিতেছেন, এমন সময়ে নিকটস্থ অপর এক 
রক্ষের শাখা হইতে একটী ময়নার সঙ্গীত শ্রবণকুহরে প্রবিষ্ট 


| ৫২০ ] 


হইল! কোন বিরহী কোন প্রকার দারুণ মনস্তাপে অতি করুণম্বরে 
এই শীত ধরিয়াছেন১-- গীত । 
( হিন্দির অর্থ |) 
বেহ্াগ 1--একতালা | 
পিরীতি আমায় দহে ;- দহে ! 
বপু অথর্ব, রিপু সচঞ্চল, 
ছারো পরাণে কতবা সহে ॥ 
কভু লভিবারে, পারিবনা যারে, 
কেনবা জীবন সপিলাম তারে, 
পাপ প্রেমবিষে জরিল আমারে, 
দেহে প্রাণ নাহি রছে ॥ 
ছিছি একি জালা ঘটিল আমারে, 
কেনবা ভুলিতে পারিনে তাহারে, 
লাঞ্চন নহি বাঞ্চিত তরে, 
পোড়া লোকে কটু কহে 
না হেরি নয়নে কুরঙ্গ নয়না, 
স্বর্ণলতা,__ পুর্ণচন্দ্র নিভাননা, 
শুকাইল শেষে মানস বসন, 
ছুনয়নে ধারা বছে ॥ 
যোগী হইলাম রাঁধারি কারণে, 
সাধিনু কাদিনু ধরিন্ু চরণে, 
তবু ত রাধিকা করুণ নয়নে, 
মোরে অনুকুল নছেঃ__ 
নারী তুষিবারে নারীরূপ ধরি, 
তবু ত আমারি হলোন। কিশোরী, 
কি কর্রকি করি প্রেমে ডুবে মরি, 
ঝাঁপ দিয়ে কালীদহে। 


নায়কের চিতারোহণ। 


১০৯ 


(১) 
এই তো আইনু আমি ভাগীরথী তীরে, 
ডুবাতে বিরহ-ব্যথ! বিস্বৃতি-সলিলে 
পুরাতে যুগল আখি আনন্দের নীরে, 
জুড়াঁতে তাঁপিত কাঁয় শীতল অনিলে । 
কিন্ত আজি কেন দেখি সব বিপরীত £ 
কেন এস্খের স্থান শ্মশান সমান ? 
কেন বিষাদের মীরে ভাসে মম চিত £ 
কেনই না হয় মম প্রমোঁদিত প্রাঁণ ? 
(২) 
কেন আজি জাহ্বাঁর রম্যকুল-ধারে 
ভ্রমণে না হয় মম হুখের উদয় £ 
কেন আর তৃপ্তি নাই নিকুঞ্জ মাঝারে £ 
বিহগের মধুধ্বনি কেন বিবময় ? 
কেন আজ অনিলের স্সিগ্ধগুণ নাই £ 
তাঁছলে হতে কি মম শরীর এমন £ 
করিছেনা কেন বিধু স্বধা বরিষণ £ 
তাহনে লভিত ষন আনন্দ সদাই। 
৬৩৬ 
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(৩) 
(উদ্ধে চাহিয়া) 
কই তাঁরাঁপতি বল কিরণ তোমার 
চেয়ে দেখ এই মম হৃদয় গগন, 
কই হে তোমার তাহে জ্যোতির সঞ্চার £ 
হইয়াছে এই দেখ তামস পতন। 
সুনীল গগন-ভূষ! দীপ্ত তারাগণ, 
তোমাদের মনোহর দে রপ কোথায় £ 
যে রূপ হেরিলে মোর জুড়াত নয়ন, 
চিত পুলকিত হতো যেরূপ বিতায়। 
(৪) 
এ সব হেরিলে পড়ে প্রিয়া-মুখ মনে, 
বিগত ঘটন! যেন নয়ন সমুখে ; 
উহু কি ভীষণ রূপ হাঁয় রে স্মরণে ! 
কি বিষম শেল আজি বিধিতেছে বুকে ! 
কাপিছে গঙ্গার জল বায়ুর হিল্লোলে, 
হেরে কি ভুলিতে পারি তব কেশ রাশি ? 
ওই যে কুমুদী হাসে সরশীর কোলে, 
হেরে কি ভুলিতে পারি তব চারু হাঁসি £ 
(৫) 
ওই যে ছুলিছে ধীরে তরু পত্রগণ, 
ওইরূপে ধীরি ধীরি তোমার অঞ্চল 
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ছুলিত, নাচিত তাঁয় মন্দ সমীরণ 
তুষিতে তোমায় যেন হইয়ে চঞ্চল ॥ 
নিশানাথে যেইক্ষণে করি দরশন, 
তখন তোমাঁর ভাঁবি বদন কমল ; 
পাখীর মধুর গান করিলে শ্রবণ, 
মনে পড়ে তব সেই স্বর স্থকোমল। 
(৬) 
প্রিয়ে ! 
মনে পড়ে একদিন ছাঁদেতে বসিয়ে, 
নয়নের নীরে মম ভিজেছে কপোল ; 
কোঁথ। হতে তুমি মম পাঁশেতে আঁসিয়ে 
জিজ্ঞাসিলে “প্রাণনাথ কি হয়েছে বল !” 
নীরবে রহিন্ধু আঁমি জড়জীবপ্রীয়, 
মুখেতে সরেনা বাঁক হছলো। ক্টরোঁধ, 
কপোলের অশ্রু ক্রমে পড়িয়াছে গায়, 
অশধাঁর জগত হায় হয়েছিল বোধ । 
(৭) 
এদশ! হেরিয়ে তুমি সজল নয়নে, 
আপন অঞ্চল লয়ে মুছেছিলে নীরে, 
ধরিয়ে ধ্চবৃক মম বিষ বদনে, 
' আবার বলিলে মোরে স্থমধুর স্বরে, 
“কি হয়েছে প্রাণনাথ ! বল আজি মোরে, 
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নয়ন-মলিল কেন বহে অবিরল ? 


কোন্‌ দোষে দোষী দাসী কহ দয়। করে, 
এ ভাব নিরথি তৰ হয়েছি বিকল !” 


: (৮) 

এই বলি তুমি মোরে কাদিতে কাদিতে 
পড়িলে লুটায়ে ভূমে মম পদপাশে, 

জ্ঞানের আলোক ক্রমে লাগিল পশিতে, 
তামস পুরিত তব হৃদয় আকাশে । 

চমকিনু ভয়ে হেরি ভীম কিরাতেরে 
চমকে সহসা যথ! স্প্ত কুরঙ্গিণী, 

অথবা পথিক যদি সম্ম,খেতে 'হেরে 
বিষময়ী ভীমমূর্তি চঞ্চলা সাঁপিনী | 


(৯) 
চমকিনু শিহরিনু হেরিনু তোমায় 
সজল নয়নে পড়ি মম পাদ মূলে, 
যেন কোন অনাথিনী, আশাহীন। প্রা়।_ 
(তাড়িত করেছে যাঁরে ভীম শত্রু দলে,) 
পাইয়ে সহসা কোঁন পথিক দর্শন, 
কাদিছে তাহখর পাঁশে আশ্রয়ের তরে, 
বলিতে পারেনা কৌঁন্‌ বিপদ ঘটন, 
মুখে কি তখন তার বচন নিঃসরে £ 
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(১০) 
এইমত হেরি তোম। ভুলিলাম কোলে, 
ধরিয়ে চিবুক তব করিনু চুম্বন, 
কিন্তু ভাসি হায় ঘোর বিষাদের জলে, 
€হরিনু তোমায় প্রিয়ে মূচ্ছিত তখন, 
ভাবিয়ে না পাই প্রিরে কি করি তখন, 
হস্ত পদ রহিয়াছে ক্ষণ শুন্য গতি, 
হেরিলাম কিছু পরে মেলিলে নয়ন, 
অমনি ভাঁমিল মন আহ্লাদেতে অতি। 
(১১) 
উঠিয়ে তথাপি তব মুখেতে বচন,- 
“কি হয়েছে প্রাণনাথ ! বল আজি মোরে, 
কেন আজি হলে বল নিদয় এমন ? 
কেন আর ব্যথা দাও বল ছুখিনীরে 1” 
শুনিয়ে তোমার কথা ব্যাকুলিত প্রায়, 
ঢাকিল হৃদয়াকাঁশ ছুখজলধর, 
না পারিয়ে এড়াইতে তব অনুনয়, 
কহিতে লাগিনু তোমা হইয়ে কাঁতর ;-- 
(১২) 
বিঘোর নিশীথ কালে নিদ্রোর আবেশে, 
হেরেছি প্রেয়দি আমি ঘোর কুম্ষপন ১ -- 
যেন আমি রহিয়াছি কোন দূরদেশে, 


নব 
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একা আমি মম সঙ্গে নাই কোঁনজন। 
সকলি বিপক্ষ মম একা আমি হায়, 
ছাড়িয়াছে মাত] ভ্রাত! প্রিয় সখাগণ, 
ছেড়েছ জীবিতেশ্বরি ! তুমিও আমায়, 
বিদরে এ পোড়া হিয়া করিতে স্মরণ? 
(১৩) 
সেই একদিন প্রিয়ে হয় কি শ্মরণে ? 
কতই বুঝাঁলে মোরে সান্ত্বনার তরে, 
সেই সব কথ এবে পড়ে কিরে মনে € 
কিম্বা ডূবায়েছ সব বিস্মৃতি-সাগরে ? 
সেই দিন বল প্রিয়ে আছে কি স্মরণ ? 
স্মরণ থাকিত যদ্দি, তবে কি আমায় 
ছাড়িতে ? করিতে কভু কুপথে গমন £ 
কখনই নয়, প্রিয়ে, কখনই নয়। 
(১৪) 
আর একদিন । 
পূর্ণিমার চাদ যবে উদ্দিয়! আকাশে, 
ধরেছিল মনোহর স্তুরূপ যৌবন, 
অপনীত করেছিল বিঘোর তামসে 
হেসেছিল প্রাণ ভরে-_স্থন্দর কেমন ! 
আর কে হাসিয়ে ছিল, মনে পড়ে প্রিয়ে £ 
বদিয়ে উদ্যান পাশে নিকুঞ্জ মাঝারে, 
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প্রাণ্ণের সহিত তব করেতে ধরিয়ে £ 
সে স্থখের লীমা বল কে গণিতে পারে ? 


(১৫) 
পাশা পাশি রনি মোর। হাত ধর। ধরি, 
চাহিয়াছি প্রিয়ে! তব বদন কমলে, 
সে রূপ দেখিয়ে বিধু মস্তক আবরি 
লুকাইল ধীরে ধীরে জলধর কোলে । 
.উঠিলে তখন হায় ছাড়িয়ে আমায়, 
চলিলে প্রেয়সি তুমি কু্বম আগারে, 
কতবার উচ্চরবে ডাঁকিনু তোমায়, 
প্রত্যুত্তর পশিলন। শ্রবণ মাঝারে । 


(১৬) 
তোমারে না হেরি বসি বকুলের তলে, 
কতভাব ভাবিতেছি আপনার মনে, 
আঁসিয়ে পশ্চাতে প্রিয়ে তুমি হেনকালে, 
নিজহস্তে আবরিলে আমার নয়নে ; 
কিন্ত মে কোমল কর লুকানো কি রয় £ 
যারে আমি সারাদিন জপেছি অন্তরে, 
কেমনে লুকাবে তাহা- হস্ত মধুময় ? 
অনলের কাঁছে,তৈল লুকাতে কি পারে ? 
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(১৭) 
খুলিলে যখন মম আথি আবরণ, 
হেরিনু তোমায় চাঁরু ভূষণে ভূষিত, 
সেরূপ হেরিয়ে হায় জুড়াল নয়ন, 
সেরূপ করিল মোরে অতি হরষিত ; 
পরেছ অলকদামে কুস্থম নিচয়, 
মাঝে মাঝে তার পুন লোচন বিভ্রম, 
কঙ্জল ভূষিত পুন দিব্য আখি ছ্বয়। 
সেজেছে কুন্ম মাঝে ভ্রমরের সম। 
(১৮) 
হাঁয় রে বিধাত কেন করিলি এমন £ 
যেই লত। করেছিল আমারে আশ্রয়, 
কিদশ। তাহার এবে হইল ঘটন ? 
ভাবিয়া বিরহে দহি হতাশ উদয় ! 
ভ্বালিল ভীষণ চিতা,--চাঁহি তার পানে-_- 
ক্ষণেক,_-যেমন যুবা ঝটিতি পড়িল,__ 
তছ্ুপরে, মুহুর্তেই মরিল পরাণে, 
জীবন কুম্ুম তার তাপে শুকাইল!! 


০০ 
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আধ্য জাতির বর্ণ-ভেদ। 





মনুর মতে হিন্দুজাতি সাধারণতঃ চারি শ্রেণীতে 
বিভক্ত ; যথা, ব্রাঙ্মিণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। একথা! 
সকলেই জানেন, স্থতরাঁৎ এতৎমন্বন্ধে কিছু বলিবার আর 
অধিক কিছুই নাই। এক্ষণে দেখা যাঁউক, এই চারি শ্রেণী 
ভিন্ন হিন্দুদিগের মধ্যে আর কোন শ্রেণী ছিলকি না, 
কিন্ব! অন্য কোন জাতি এই চারি শ্রেণীর মধ্যে আপনা- 
দিগকে অন্তর্গত করাইবার জন্য সচেষ্ট হইয়া হিন্দুদিগের 
'মধ্যে পরিগৃহীত ও গণনীয় হুইয়াছিলেন কি না) এবং 
বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ বিশেষ কর্তব্যকর্্ম কি ৮. 
এই কথ গুলির মীমাংসা করাই এই প্রস্তাবের মুখ্য 
উদ্দেশ্য । 

হিন্দুজাঁতি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, কিন্তু অনেকে একথা 
স্বীকার করেন না । 'ভাহারা এই চারি বর্ণভিম্ন শিল্পকর 
47990 নামক আর একটী শ্রেণীর উল্লেখ করেন । প্রথম 
দৃশ্যতেই ইহা যথার্থ বলিয়া! বোধ হইবে, কিন্ত একটু 
বিচার করিয়া'দেখিলেই ইহার অসত্যতা! প্রমার্ণ কর! বড় 
হরূহ ব্যাপার হইবে মা । হিন্দুদিগের মধ্যে পূর্বের শিল্প* 
কর নাঁমে যে এক জাতি ছিল, তাহা আশ্চর্য্য নহে, এবং 

৬৭ | 
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চি নং অনিক গ্রমাণও টিসি রা বশেষ 
বিশেষ ব্যবসায়ান্ুসাঁরে বিশেষ বিশেষ বর্ণনিণী তিহইয়াছে, 
এ কথায় যদি বিশ্বাস করা যায়, তাহা হইলে ইহা! স্পষ্ট 
অনুমিত হইবে, যে, মন্ুর সময়ে শিল্প বিদ্যার অধিক 
উন্নতি হয় নাই, কারণ তাঁহা হইলে শিল্পকর' নামে যে 
এক বিশেষ শ্রেণী মনুকর্তৃক নির্দিউ হইত, তাহাতে আর 
২শয় নাই । শ্থতরাৎ মনে করুন, মন্তুকর্তৃক হিন্দুজাতি 

প্রথমতঃ চারি বর্ণে বিভক্ত হইল; তাহার কিছুকাল পরে 
শিল্পকর নামে এক শ্রেণী আমিল; কিন্তু ইহারা কোথা 
হইতে আমিল ? এই চারি শ্রেণী হইতেই । স্তুতরাৎ 
তাহাদিগকে কোন বিশেষ শ্রেণীভূক্ত করা যাইতে পারে 
না। পুনশ্চ বিঞ্ু্পুরাঁপে দেখা যায়। 

দ্বিজাঁতি সংশ্রয়ংকম্ম তাঁদধ্যৎ তেন পৌষণম্‌। 

 ক্রয়বিক্রয়জৈর্ববাপি ধনৈঃ কারূভ্ভবেনবা ॥ 
বিষুপুরাণে । তৃতীয়াংশ । ৮ অ ৩২ 

শুদ্র ব্রা্ষণের সেবা করিবে, এবং দেই সেবা-লন্ধ 
ধন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবে, অথবা ( এসকল না 
করিলে) বাণিজ্য ও কারুকরের ব্যবসা করিবে । 

ইহ্ঠতে স্পষ্ট উপলব্ধি হয়, যে কারুকর অথবা শিল্প- 
কর নামে যে এক জাতি ছিল, তাহারা শুদ্রেরই অংশ্‌ 
'মাত্র ; ব্রান্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতির ন্যায় বিশেষ শ্রেণীতৃক্ভ 
নহে। 
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আবার দেখা যাঁয়, কেহ কেহ রাজার উপূদেশুককে 
ব্রাহ্মণ হইতে এক স্বতন্ত্র জাতি বলিয়! সিদ্ধান্ত করেন! 
স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, উপদেশকেরা ব্রাম্ণ ছিলেন, 
কিন্তু তাহারা রাজ সেবা করিনেন বলিয়া অন্যান্য ব্রাহ্মণ 
হইতে স্বপ্ীন্ত্র জাতি বলিয়া অভিহিত হইতেন, নতুবা 
এতৎসম্বন্ধে বিশেষ কৌন শ্রেণী বিভাগ দেখিতে পাওয়! 
যায় ন!। : 

আবার কেহ কেহ বৈশ্যজাতিকে ছুই ভাগে বিভক্ত 

করেন) এক ভাগের কর্ম মেষ পালন, অপরের কৃষিকম্ম | 
ইহার কোনটীও বিশেষ শ্রেণীভূক্ত নহে। 

এক্ষণে দেখ! যাউক, অন্য কোন জাতি হিন্দুদিগের 
মধ্যে গণনীয় হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কি না? 

দেখ! যায়, সিদিয়ানেয়! ব্যাকটি য়া জয় করিয়৷ ভারত 
লু্টনের জন্য এদেশে আগমন করেন, এবং ইহার কিয়দংশ 
হস্তগত করিতেও সমর্থ হয়েন। স্থপ্রসিদ্ধ কর্ণেল টড্‌ 
তৎ্প্রণীত রাঁজস্থানে বলিয়াছেন, এই সিদিয়ানেরা রাঁজ- 
পুতদিগের মধ্যে প্রবেশ করতঃ ক্ষত্রিয় বলিয়া আপনাঁ- 
দ্িগের পরিচয় দিয়াছিলেন, এবং এই চেষ্টায় ভাহার' 
্পূর্ণ কৃতকার্ধ্য হইতেও অনমর্থ হয়েন নাই । স্ৃতরাঁং 
তঁমান সময়ে অমিশ্র রাজপুত দেখিতে পাওয়া বড় ' 
ক্র! নিদিয়ানদিগের সহিত রাজপুতদিপের আচার 
যবহার ও ব্যক্তির নাম আনেক দূর এঁক্য হয়। ইহারই 
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উপর.নির্ভর করিয়া উক্ত মহোদয় একথা বলিতে অগ্রসর 
হইয়াছেন । কিন্ত ইহা বোধ হয় ভ্রমাত্মক। কারণ রাজ- 
পুতদিগের নাঁম, যথা জয়পিংহ, অমরপিংহ প্রভৃতি সংস্কতা- 
ভিধানানুপাঁরে ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্ত সিদিয়ানদিগের 
নাম এরূপে ব্যাখ্যা কর! বড় ছুরূহ ; স্ৃতরাং ইহার উপর 
নির্ভর করিয়৷ উক্ত প্রকার মীমাংসাকর। নিতান্ত অসঙ্গত। 
আচার ব্যবহারের একতার উপরেও কোন ক্রমে বিশ্বাস 
করিতে পাঁর! যায় না; কারণ রাঁজপুতদিগের আচার ব্যব- 
হার সিদিয়ানদিগের অপেক্ষ। হিন্দুদিগের সহিত অধিকতর 
এঁক্য হয়। (১) 

হিন্দুজীতি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। এক্ষণে মন্ুর 
মতে তাহাদিগের প্রত্যেকের কর্তব্যকম্্ন নিরূপণ করিয়। 
আমর! এ প্রস্তাব সমাপ্ত করিব। 

১ম ব্রাঙ্ষণ ।_-কথিত আছে, ব্রহ্মার মুখ হইতে 
ব্রাহ্মণের উৎপন্তি । সুতরাং অধ্যয়ন, অধ্যাপন, 
ঘজন, ধাজন, দান, প্রতিগ্রহ ইত্যাদি ত্রাঙ্ষণের কর্তব্য 
কর্ম । 


দানং দদ্যাৎ যজেদ, দেবান্‌ যজ্ৈঃ স্বাধ্যায়তৎ্পরঃ | 
নিত্যোদকী ভবেঘিপ্রঃ কৃর্য্যাচ্চাগ্রিপরিগ্রহম্‌ ॥ 
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বৃত্যর্থৎ যাঁজয়েচ্চান্যান্‌ অন্যানধ্যাপয়ে তথা! । 

কুর্য্যাৎ প্রতিগ্রহাদাঁনৎ গুর্বর্থং ন্যায়তে। দ্বিজঃ ॥ 

সর্বভূতাহিতহ কৃর্ধযাৎ নাহিতং কস্যচিদ্দিজঃ | 

মৈত্রী সমস্তভৃতেষু ত্রাহ্গণস্যোতমৎ ধনম্‌। 

ব্রাহ্মণের কর্তব্য এই যে, দানি করিবে, যজ্ছদ্বারা 
দেবতার আরাঁধনাঁয় নিযুক্ত থাকিবে, বেদাঁদি অধ্যয়ন 
করিবে, নিত্য স্নান তর্পণাদিতে রত হইবে এবং অগ্নি 
পরিগ্রহ করিবে ॥ ত্রাঙ্গণ জাতি জীবিকার নিমিত্ত কাহারও 
যাঁজন করিবে, কাহাকেও বা অধ্যয়ন করাইবে, গুরুতর 
কার্ধ্য উপস্থিত হইলে বা গুরুদক্ষিণার আবশ্যক হইলে 
ন্যায়ানুসারে প্রতিগ্রহ করিবে । ব্রাক্ষণের কর্তব্য এই যে, 
'সর্বব প্রাণীর হিতসাঁধনে নিযুক্ত থাকিবে, কখন কাহারো 
অনিষ্টাচরণ করিবে না, কাঁরণ সর্ব প্রানীর প্রতি সদয় 
ব্যবহারই ব্রাঙ্গণের পরম ধন। (২) 

ব্রাহ্গণের এই সকল কর্তব্যকর্্মন হইলেও তাঁহার 
অসীম ক্ষমতাশালী ছিলেন । ধাঁহার যাহা ইচ্ছা, তিনি 
তাহাই করিতে পারেন ; তিনি কোন পাঁপ করিলে তাহার 
দণ্ড নাই, কিন্তু কেহ তাহার বিপক্ষে কোঁন কথা উচ্চারণ 
করিলে তাহাকে অসীম শাস্তি পাইতে হয় । এমন কিঃ -- 

(২) পুরাণপ্রকাশ | বিষণ, পুরাণ । ভৃতীয়াংশ ৮ম অধ্যায় । 

কাব্য প্রকাশ যন্ত্রে যুদ্রিত। 
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'ভূতানাম্প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাঁৎ বুদ্ধিজীবিনঃ। 
বুদ্ধিমত্সনরাঃ শ্রেষ্ঠাঃনরেষ্‌ ত্রা্গণাস্ৃতাঃ ॥ 
মন্ুমংহিতা | ১ম অ। ৯৬। 
উৎপত্ভিরেব বিপ্রস্যমূর্তি ধর্মমস্য শাশ্বতী । 
সহি ধর্দ্ার্থমুৎপন্নে। ব্রহ্মভুয়ায় কল্পতে || $1 ৯৮ 
ব্রাহ্মণোঁজায়মানোহি পৃথিব্যামধিজায়তে | 
ঈশ্বরঃ সর্ববভূতানাং ধন্মকোবস্য গুপ্তয়ে ॥ ১1 ৯৯ 
সর্ববস্বং ব্রাহ্মণস্যেদং যৎকিঞ্চিজজগতীগতং 
শেষ্ট্যৈর্নাভিজনেনেদৎ সর্ববংবৈত্রাহ্মণোর্হতি (১1১০০ 
স্বমেব ব্রাঙ্মণোভূহক্তে স্বন্বস্তে স্বন্দদাতিচ। 
অনৃশংন্যাদ্বন্গণস্য ভূপ্ততে হীতরে জনাঃ ॥ ১1 ১০১ 
তেষাস্ত সমবেতানাঁৎ মন্যো স্নাতকপার্থিবৌ । 
রাজন্নাতকয়োশ্চৈব স্নাতকোনৃপমানভূক || ২ ১৩৯ 
সমস্ত স্থাবরজঙ্গমের মধ্যে ( কীটাদি ) প্রাণির! শ্রেষ্ঠ 
হয়, সেই প্রাণি সকলের মধ্যে (পশু প্রভৃতি) বুদ্ধিজীবিরা 
শ্রেষ্ঠ, আর এ বুদ্ধিজীবিদিগের মধ্যে মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ 
হয়েন, এবং মনুষ্যদের মধ্যে ত্রীঙ্গণদিগকে শ্রেষ্ঠ 
কহা ঘায়। ব্রাক্ষণদেহের উত্পর্তিই ধর্মের নিত্যশরীর, 
যে হেতু ধন্মের নিমিত্ত ব্রাঙ্মণ জন্মগ্রহণ করেন এবং 
ধর্মনাধ্যে আত্মজ্ঞান দ্বারা তিনি ব্রহ্ম প্রাপ্তির যোগ্য 
হয়েন। ক্ত্রাঙ্মণ জন্ম গ্রহণ করিলেই পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ 
হয়েন, এবং সর্ব প্রাণীর কর্ম সমূহ রক্ষার নিমিত্ত তিনি 
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প্রভু হয়েন। পৃথিবীস্থিত এই যে কিছু ধন সে সমুদ্বায়ই 
ব্রাহ্মণের; ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপত্তি রূপ যে আভিজাতা, 
সেই শ্রেষ্ঠতা প্রযুক্ত ব্রাহ্মণ এই সকল গ্রহণের যোগ্য 
হয়েন। ব্রাহ্মণ আপনারই দ্রব্য ভোঁজন করেন এবং আপ- 
নারই ধন দীন করেন, অর্থাৎ অপরেও যে দ্রব্য জ্ৰাক্ষণ 
ভোজনাদি করেন, সে ট্াহীর আপন বস্তর ন্যায় । অতএব 
অন্য লোক মকল ব্রাঙ্গণের কপাতে ভোগ করে। 

রথচক্র যানারূট, ৯০ বশ্সরের অধেক বয়স্ক পুরুষ, 
রোগী,' ভাঁরবাহক, স্ত্রী, স্নাতক, রাজা! এবৎ বর একত্র 
মিলিত হইলে ইহাদিগের মধ্যে দেশাধিপতি ও স্নাতক 
মান্য হয়েন ; আর রাজা ও ম্নাতকের মধ্যে রাজ? অপেক্ষা 
ন্নাতক অধিক মান্য হয়েন। (৩) 

ব্রাঙ্গণদিগকে চতুরাশ্রমবাপী হইতে হয়। প্রথম 
ব্রহ্মচারী, দ্বিতীয় গৃহস্থ, তৃতীয় বাঁনপ্রশ্থ, এবং চতুর্থ 
ভিক্ষু । এক্ষণে এই আশ্রম চতুষ্টয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
গৃহীত হইল। 

ক। ত্রহ্মচর্য্যঃ_ইহা ভীহাদিগের পাঠদ্দশ] | 

বালঃ কতোপনয়নো বেদাহরণতৎপর? 

গুরুগেহে বসেন্ভূপ ! ত্রন্মচারী সমাহিত? ॥ 





(৩) এ প্রস্তাব মধ্যে মন্গুসংহিতাঁর যত অন্কবাদ প্রদত্ত হুইল, 
তাহা কুল্ল,কভটটের ব্যাখ্যা হইতে গৃহীত। 
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শোচাচাররতা তত্র কার্য্যং শুঙ্ধষণং গুরোঃ। 

ব্রতানি চরত গ্রাছ্যে। বেদশ্চ কৃতবুদ্ধিন। ॥ 

উভে সন্ধ্যে রবিৎ ভূপ ! তৈবাগ্নিৎ সমাহিতঃ। 

উপতিষ্ঠে তথা কুর্ধ্যাৎ গুরোরপ্যভিবাদনম্‌ ॥ 

স্থিতে তিষ্ঠেৎ ব্রজেদ্‌ যাঁতি নীচৈরাসীৎতথা। সতি 1 

শিষ্যে। গুরো নৃপশ্রেষ্ঠ ! প্রতিকুলং ন সম্ভজেৎ ॥ 

উর্বব কহিতেছেন,_রাঁজন্‌! বাল্য কালে যখন উপ- 

ন হইবে, তখন ব্রহ্মচারী হইয়া সমাহিত চিত্তে বেদ 
অধ্যয়নার৫থ গুরুগৃহে বাঁস করিবে । সেখানে গুচি ও বিশুদ্ধা- 
চার হুইয়! গুরুশুশ্রষায় নিযুক্ত থাকিবে এবং নিত্য প্রাজা- 
পত্যাদি-ব্রতানুষ্ঠান-পুর্ববক বুদ্ধি স্থির করিয়। গুরুর নিকট 
বেদ অধ্যয়ন করিবে। রাঁজন্‌্। ছুই সন্ধ্যা সমাহিত হইয়া 
অগ্নির উপাসনা ও সূর্য্যের উপাসনা করিতে থাঁকিবে এবং 
এ উপাসনার পর গুরুকে নমস্কার করিবে। নৃপশ্রেষ্ঠ ! 
গুরু দণ্ডায়মান হইলে দণ্ডায়মান হইবে, গুরু গমন করিলে 
গমন করিবে, গুরু উপবেশন করিলে হীন ব্যক্তির ন্যায় 
উপবিষ্ট হইবে, কখন প্রতিকুলাচরণ করিবে না। (8) 
পুনশ্চ মনুসহহিতায় 
সেবেতে মাংস্ত নিয়মান্‌ ব্রহ্মচারী গুরৌবসন্‌। 
সন্িযম্যেক্তিয়গ্রামন্তপোরুদ্ধযর্থমাত্সবনঃ ॥ ই। ১৭৫ 


(৪) পূরাণপ্রকাশ | বিষ্ত, পুরাণ তৃতীয়াংশ ৯ অধ্যায় । 
কাব্গ্রকাশ যন্ত্রে মু্রিত। 


পাশ পক পাপা পাশ শা পপ পপির 
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দ্যুতঞ্চ জনবাদঞ্চ পরীবাদস্তথানৃতহ | 

সত্ীণাংঞ্চ প্রেক্ষণাঁলভ্তমুপযাতং পরস্য চ ॥ ২। ১৭৯ 

গুরুর নিকটে বাস করিয়া ব্রহ্মচারী ইন্দ্রিয় সকলকে 
দননে রাখিয়া আপনার পুণ্যবৃদ্ধির নিমিত্ত পরে বক্তব্য 
নিয়ম সকলের অনুষ্ঠান করিবে। 


এ ৫ ও সর সঃ 
দ্যুতক্রীড়া ও লোঁকের সহিত (নিরর্থক ) বিবাদ, 
পরের দোষ কথন, অসত্য বাক্যপ্রয়োগ (সম্ভোগের ইচ্ছায় 
অনুরাগ পূর্ববক) স্ত্রীদর্শন ও আলিঙ্গন, এবং পরের অপ- 
কার এই সকল ত্যাগ করিবে। . 
এতভ্ভিন্ন ব্রহ্মচারীদিগের আরও অনেক কর্তব্য কর্ধ 
আছে। 

খ। গৃহস্থাশ্রম ;-এই আশ্রমে ব্রাহ্মণ তাহার পুভ্র- 
কলত্রাদি লইয়া সংসারী হয়েন। অপ্রয়োজনীয় দাঁন 
গ্রহণ অথব] কাহারও প্রতভুত্ব স্বীকার করা তাহার পক্ষে 
একান্ত অবিধেয়। এমন কি, তাহার ভিক্ষা করা উচিত, 
ব্যবসা কর! উচিত, তথাপি যেন পরাম্নভোগী হুইতে ন! 
হয়। গীত, বাদ্য প্রভৃতি সকল প্রকার আমোদ হইতে 
বঞ্চিত থাকা তাহার আবশ্যক । (৫) পৃথিবীর মান যশ 
প্রভৃতিও বিষঝ ত্যাগ কর! তীহার পক্ষে সর্বতোভাবে 
বিধেয়। 
| (৫) মন্থুসংহিতা | চতুর্থ অধ্যায় ৬৩ ও ৬৪ শ্লোক দেখ । 

৬৮ 
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বিধিনাবাগুদারস্ত্ ধনং প্রাপ্য স্বকর্্মণা । 
গৃহস্থকাধ্যমখিলং কুর্ধ্যাদ ভূপাল ! শক্তিতঃ ॥ 
নিবাঁপেন পিতৃনর্চে ঘজৈর্দেবাতস্তথাতিথীন্‌। 
অনৈথুীতস্চ ্বাধ্যায়ৈরপত্যেন প্রজাপতিম্‌ ॥। 
বলিকন্মণা চ ভূতাঁনি বাকৃনত্যেনাখিলংজগৎ । 
প্রাপ্মোতি রা পুরুষে! নিজকম্মম সমর্জিজি তান্‌ ॥ 
ভিক্ষাভূজশ্চ ষে কেচিৎ পরিজ্রাট-ব্রহ্মচারিণঃ | 
তেহপ্যত্রৈব প্রতিষ্ঠন্তে গাহন্থ্য তেন বৈ পরমূ ॥। 
রাঁজন্‌! জ্তানী ব্যক্তি এই গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ পুর্ববক 
বথাবিধানে দার পরিগ্রহ করিবে। পরে স্বকর্ম অর্থাৎ 
বাজন অধ্যাপন প্রভৃতি দ্বারা ধনোপার্জন করিয়। ঘথা শক্তি 
সমুদায় গৃহস্থ কাঁধ্য নির্বাহ করিতে থাকিবে । পিগুদা- 
নাদি দ্বার! পিভৃগণকে, যজ্ঞ দ্বার দেবগণকে, অন্ন দ্বার! 
অতিথিগণকে, স্বাধ্যায় দ্বারা খষিগণকে, সন্তান উৎপত্তি 
ছার! প্রজাপতিকে, বলি কন্ম অর্থাৎ ভূতোপহার প্রদান- 
দ্বারা ভূতগণকে, এবং সত্যবাক্য দ্বারা সমুদায় লোককে 
অঙ্চিত করিবে । লোকে এইরূপ ব্যবহার করিলে স্বীয় 
কর্ম ঘারা উপার্জিত পুণ্যলোৌকে গমন করে। যে নকল 
পরিব্রাজক বা ব্রহ্ধচারী ভিক্ষাদ্থারা জীবন ধারণ করেন, 
গৃহস্থই তাহাদের অবলম্বন, স্থতরাং গাহস্থ্য আশ্রযই 
শ্রেষ্ঠ । (৬) এই কয়টী প্ধণ হইতে মুক্ত হইলে ব্রাহ্মণ, 


পাপা পি পাপা পপালাতিশি 


৬) পুরাপপ্রকাশ বিষ্ণ,পুঁরাণ তৃতীয়াংশ ৯ ৯ অধ্যায় । 
কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে যুদ্রিত। 
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₹সাঁর ভার পুত্রক্ষন্ধে ন্যস্ত করিয়া গৃছেও, থাকতে 
পারেন, অথবা তৃতীয়াশ্রম অবলম্বন করেন । 

গ। বাঁনপ্রস্থাশ্রম ; (৭)--এই আশ্রমবাদী হইলে 
তাহাকে অরণ্যে থাকিতে হয়, কফলমুলাদি দ্বারা জীবন 
ধারণ করিতৈ হয়, ইত্যাদি । 

বয়ঃপরিণতৌ রাজন্‌ ! কৃতকৃত্যো গৃহাশ্রমী | 

পুত্রেষু ভাঁধ্যাৎ নিঃক্ষিপ্য বনং গচ্ছেৎ সহৈব বা ॥॥ 

পর্ণমূল ফলাহাঁরঃ কেশশ্মশ্রুজটাধরঃ । 

ভূমিশায়ী ভবে তত্র মুনিঃ সর্ববাতিথির্প 1 | 

যন্তেতাঁৎ নিহিতশ্চর্ধ্যাং বানপ্রস্থশ্চরেগ্রনিঃ | 

স দহত্যগ্রিবদ দোষান্জয়েল্লোকাংশ্চ শাশ্বতান্।| 

রাঁজন্‌! গৃহস্থ এইরূপ সমুদাঁয় গৃহস্থের কর্তব্য কর্ম 
সমাধান করিয়া বয়ঃপরিণতি হইলে পত্বীকে পুত্রের নিকট 
অর্পণ করিয়া, অথব1 পত্রীর সহিত বনগমন করিবেন । 
ভূপাল ! অনন্তর বনে বাস করিয়া, কেশ শ্মশ্রু ও জটাধারী 
হইয়া, ফল মূল ও বৃক্ষের পত্র আহার পূর্বক ভূমিতে শয়ন 
করিবেন, এবং মুনিবুত্তি অবলম্বনপূর্বক সকলের প্রতিই 
সাধু ব্যবহার ও পুজা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। যে ব্যক্তি 
বানপ্রস্থ হুইয় মুনিবৃত্তি অবলম্বন পুর্ববক গ্রণিহিত হৃদয়ে 
এই দ্ূপ ব্যবহার করেন, তিনি হুতাশনের ন্যায় আত্মদোষ 





চে 











(৭) মনুসং ংহিতা ষ্ঠ অধ্যায় । 
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সমুদায় দ্ধ করিতে থাকেন এবং শাশ্বত লোক অর্থাৎ 
ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন (৮)। 

ঘ। ভিক্ষু ;-_এ অবস্থা ভৃতীয়াশ্রম হইতে অনেক 
হৃখপ্রদ । তাহাকে আর এখন পঞ্চাগ্রিমধ্যে বাস করিতে 
হয় না, বাহ্যিক কোন কা্যকলাপও আর তাহাকে 
দেখাইতে হয় না। 

ব্রৈবর্গিকীতস্ত্যজেসর্ধানীরস্তানবনীপতে !। 

মিত্রাদিফুসমোমৈত্রঃ সমস্তেষেব জন্তৃঘ্‌, ॥ 

প্রাণাত্রা নিমিতঞ্চ ব্যঙ্গারে ভূক্তবজ্জনে | 

কালে প্রশস্ত বর্ণানাঁ ভিক্ষার্থং পর্য্যটেদ্‌ গৃহাঁন ॥ 

অবনীপতে ! ভিক্ষু ব্যক্তি ধর্ম অর্থ ও কাম রূপ ত্রিবর্গ 
সাধন সমুদাঁয় আরন্ত অর্থাৎ বেদবিহিত যাগাঁদির অনুষ্ঠান 
পরিত্যাগ করিয়া (ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবেন ) এবং শত্রু, মিত্র 
ও ক্ষুদ্রে বৃহৎ সমুদায় প্রাণীর প্রতিই সমান সদয় ব্যবহার 
করিবেন। যে সময় গৃহস্থের পাকাদির অগ্নি নির্বাণ হইবে, 
যে.সময় সকলেই আহার করিবে, ঈদৃশ সময়ে প্রাণ যাঁত্র! 
নির্বাহের নিমিত্ত ভিক্ষার উদ্দেশে প্রশস্ত বর্ণের অর্থাৎ 
ত্রাহ্মণীদির গৃছে পর্যটন করিবে । (৯) 


সিিসিপটি পালা পপির স্পপসির  পতী পন পিসি পলিসি পাপী উস লীি িি পর পিপি পরত সরলা পাটি পেস সসসি পা সির সিাি ০৯) লতা 


(৮) পুরাণপ্রকাশ । বিষ্ণ,পুরাণ, তৃতীয়াংশ ৯অ | 
কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রত ৷ 

(৯) পুরাণ প্রকাশ | বিষ্ণপুরাণ তৃতীয়াংশ ৮ম অধ্যায় । 
কাব্যপ্রকীশ যস্ত্রে মুদ্রিত। 
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দ্বিতীয় । ক্ষত্রিয়-_বাহু হইতে ইহাদিগের উৎপত্তি, 
সুতরাং দেশ রক্ষা করা, যুদ্ধ করা প্রভৃতি ইহাদিগের 
কর্তব্য কর্ম । 
প্রজানাং রক্ষণন্দানামিজ্যাধ্যয়নমেবচ | 
বিষয়েষ প্রসক্তিস্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ || 
মন্ুনংহিতা। ১। ৮৯। 
প্রজারক্ষা, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, আর নৃত্য গীত সম্ভো- 
গাদি বিষয়ে অতিশয় আসক্তি ত্যাগ, এই সকল কর্ম 
ক্ষত্রিয়ের প্রতি নিরূপণ করিলেন, ইহা সংক্ষেপে উক্ত 
হইল। 
ব্রাহ্মণসন্বন্ধে যাহ! উক্ত হইল, তাহার মধ্যে ছুই 
: চারিটা ক্ষত্রিয়দিগেরও করণীয়। ক্ত্রিয়দিগকে গৃহস্থাশ্রমী 
হইয়া কতিপর খণ হইতে মুক্ত হইতে হয়। রঘুবংশই 
ইহার প্রমাঁণ। কবি মহারাঁজ অন্গ ম্বদ্ধে বলিতেছেন 8 
খষিদেবগণ স্বধাডূজাং 
শ্রুতযাগপ্রসবৈ? স পার্থিবঃ | 
অনৃণত্বং উপেজিবান বৌ 
পরিধেমুক্তইবোঞ্ঞদীধিতিঃ ॥ 
রঘুবংশ। ৮ম সর্গ ৩০ শ্লোক । 
আবার এ সর্গের ত্রয়োদশ শ্লোকে দেখা যাঁয় 85 
রঘুরশ্রুমুখস্য তস্য তৎ 
কৃতবানীপ্সিতমাত্মজ প্রিয় 


[ ৫৪২ ] 
ন তু সর্পইব ত্ব্চৎ পুনঃ। 
পতিপেদে ব্যাপবর্জিতাহ শ্রিয়ম্‌ ॥ 

অজরাজ যখন তাহার পিতা রঘুকে বনবাঁসোন্ম,খ 
দেখিয়া! তাহাঁকে গৃহে থাকিতে অনুরোধ করিলেন, তখন 
অশ্রুপুর্ণ বদন দর্শনে ভীহার উপরোধ রক্ষা করিলেন; 
কিন্তু সর্প যে রূপ আপনার ত্যক্ত ত্বকৃকে আর গ্রহণ করে 
না, সেই রূপ রঘু আর রাজলক্ষী ধারণ করিলেন না । 

ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, ক্ষত্রিয়েরাঁও বৃদ্ধ 
বয়সে পুক্রস্কন্ধে সংসারভার অর্পণ করিয়া! বনাশ্রয়ী হই- 
তেও পারিতেন, অথবা গৃহেও থাঁকিতে পাঁরিতেন। 

ক্ষত্রিযদিগকে আর ভিক্ষু হইতে হইত না, বাঁনপ্রস্থই 
তাহাদিগের শেষাশ্রম। কারণ, দ্রিলীপ রাজকে লক্ষ্য 
করিয়! কালিদাস বলিতেছেন £ 

অথ স বিষয়ব্যাবৃভাত্বা যথাবিধি সুনবে 

নৃপতিককুদৎ দত্বা যনে দিতাতপবারণম্‌। 

মুনিবনতরুচ্ছায়াং দেব্যা তয়! সহ শিশ্রিয়ে 

গলিত বয়সামিক্ষাকৃণামিদংহি কুলব্রতম্‌॥ 

তৃতীয় । বৈশ্য--উরু অথবা! বক্ষঃস্থল হইতে ইহাদিগের 
জম্ম, সুতরাং বাঁণিজ্যাদি করাই ইহাদিগের কর্তব্যকন্ম । 

পশুনাং রক্ষণন্দানমিজ্যাধ্যয়ন মেবচ'। 
বণিকৃপথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ || 
মনুসংহছিত1। ১। ৯০। 
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পশুপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য, এবং বৃদ্ধির 
নিমিত্ত ধন দেওয়া, আর কৃষিকর্ম, (ইহা ) বৈশ্যের প্রতি 
নিরূপণ করিলেন ) বিষ্পুরাঁণেও লিখিত আঁছে, বৈশ্যেরা 
“ পশুপাঁলনে নিযুক্ত থাকিবে, বাণিজ্যে প্রবু হইবে, ও 
কৃষিকন্মন করিবে । ” 
চতুর্থ । শুদ্র--পদ হইতে ইহীাদিগের জন্ম কথিত 
বলিয়া, দাঁসত্বই ইহাদিগের কর্তব্যকণ্্ন ; ইহা! মনু কর্তৃক 
উক্ত হইয়াছে । যে হেতু £-- 
একমেব তু শুদ্রন্য গ্রভুঃ কন্মন সমাদিশহ । 
এতেষামেব বর্ণানাঁৎ শুশ্রুষামনসুয়য়। ॥ 
মনুনংহিতা | ১। ৯১। 
পুনশ্চ | 
মাঙ্গল্য ব্রাহ্মণপ্য স্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতং | 
বৈশ্য্য ধনসংযুক্তং শুদ্রদ্য তু জুগুপ্মিতৎ ॥ 
ব্রাহ্মণের মঙ্গলবাঁচক, ক্ষত্রিয়ের বলবাচক, বৈশ্যের 
ধনবাঁচক ও শুদ্রের নিন্দাবাঁচক নাম করণ করিবেক। 


কন্কি পুরাণ । 





সপ্তম অধ্যায়। 


অনস্তর জয়শীল কলি-বিনীশন ভগবান্‌ কল্ছি, কেশরী যেমন 
করিণীকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া,ফেলে, মেইরূপ সেই বৌন্ধসেনগণকে 
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একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন । তাহার পর তিনি অস্তত্রণরূপ 
সুরত-ক্ষত-শাঁলিনী শৌণিতাদ্র-বসন। বিবত-মধ্যা বিকীণ-কেশা ও 
রোরুদ্যমান1 বৌদ্ধ-সেন। রূপ অঙ্গনাকে পলায়ন করিতে দোঁখয়!| 
বলিলেন, রে রে বৌদ্ধগণ ! পলায়ন করিও না, রণস্থলে প্রতিনিরত্ত 
হইয়া আপন আপন পৌরুষ প্রকাশ পুর্বক যুদ্ধ কুব | হীনবল 
মহারাজ জিন কম্কির এ কথা শুনিয়া রোষারুণ নয়নে খড়াচর্ম 
ধারণ পুর্ববক যুদ্ধ করিবার মানসে বষারোহছণে আগমন করিলেন । 
নানাশস্ত্র-কুশল বিবিধ যুদ্ধ-বিশারদ সুধীর জিন দেবগণেরও বিস্ময় 
উত্পাদন করিয়! ক'ম্কর সহিত যুদ্ধ করিতে আরস্ত করিলেন | মহা - 
বীর জিন শুল দ্বারা অশ্বগণকে বিদ্ধ করিয়। শরাঘাতে কল্কিকে 
মুচ্ছিতি করিয়া ধরাশায়ী করিলেন ; কিন্তু বহু ষত্বেও তাহাকে ভূমি 
হইসে উত্তোলন করিতে ন। পারিয়া পরিশেষে দাসের ন্যায় তাহার 
কবচ ও শল্ত্র নকল ছেদন করিয়] দিলেন | এই অবসরে মহারাজ 
বিশীখযুপ জিন শরীরে গদাঘাত করিয়। অবলীলাক্রমে সুচ্ছিতি 
কল্কিকে লইয়া রথারোহণ করিলেন । সেবকগণের উত্সাহ-বদ্ধন 
ভগবান্‌ কম্কি সংজ্ঞা লাভ করিয়! বিশাখয়ুপের রথ হইতে লক্ষ 
প্রদান পুর্বাক জিন অমীপে আগমন করিলেন, এবং বাপব্যথা! 
বিশ্বত হইয়] রিঙ্গণ, ভমণ ও পাদবিক্ষেপ দ্বার] সেনাগণ মধ্যে 
বিচরণ পুর্বক কাহাকে হনন, কাহাকে দণ্ডাঘাতি, কাাঁকেও বা সটা- 
ক্ষেপ করিতে লাগিলেন । তিনি এইরূপে একবারে শত সুত্র অরাতি 
সেনা বিনাশ করিলেন । তৎকালে তীহার নিশ্বীস-বায়ুতে সৈন্য- 
গণ ছ্বীপান্তরে পতিত হইতে লাগিল এবং হুল্তী, অশ্ব ও রথ সকল 
রণস্থলেই শয়ন করিতে আরম্ভ করিল । এ সময় গর্ধা বষ্টি শত, 
ভর্গা দশসহুত শত কোটি, বিশাল পঞ্চবিংশ সহত্র, পুজছয়ের 
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সহিত, কবি ছুই অযুভ, প্রীজ্ঞ দর্শ লক্ষ এবং সুমন্ত্র প% লক্ষ সৈন্য 
ঘিনাশ করিলেন । অনস্তর কম্কি হাস্যবদনে জিনকে বলিলেন, 
রে ছুষ্ট! তুমি আমার সম্মখে আইস। আমাকে সর্বত্র শুভাশুভ 
ফলদাতা দৈব বলিয়া জানিও । তুমি এই দণ্ডেই আমার শরজালে 
বিদ্ধ ও অৈষ্ভন্য হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে | আর তোমাকে বন্ধুবান্ধ- 
বের স্কৌমল বদনকমল দর্শন করিতে হইবে ন1 | কল্কির এই কথা 
শুনিয়া বলবান্‌ জিন হাসিতে হুণসিতে বলিল, দেখ, আমরা! টৈব- 
দ্বেষী ও প্রত্যক্ষবাদী বৌদ্ধ; আর শীস্রেতিও বৌদ্ধ হস্তে দৈবের 
বিনাশ লিখিত আছে ; অতএব তোমাদের এই পরিশ্রম নিতান্ত 
নিক্ষল। আর যদ্দিও তুমি দৈবস্বরূপ হও» তথাপি এই আমি 
তোমার সম্মখে অবস্থান করিতেছি, যদি সামর্থ্য থাকে আমাকেই 
শরজালে বিদ্ধ কর, অন্যান্য বৌদ্ধগণে তোমার প্রয়োজন কি? 
'আজ তুমি আমার গপ্রতি ষে সকল তিরক্কীর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছ 
তাছা তোমাতেই প্রযুক্ত হউক । বলবাঁন্‌ জিন ক্রোধভরে এই সকল 
কথ] বলিয়1| তাহাকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল | ভগবান্‌ 
কম্কিও দিবাকর যেমন নীহাররাশি অপনীত করেন, তদ্রুপ সেই 
সমস্ত শরজ।ল বিনষ্ট করিয়] ফেলিলেন | ব্রাক, বায়বা, আশ্রয় ও 
পার্জনা প্রভৃতি জিন-নিক্ষিগু সমস্ত বাণ কল্কির দর্শন মাত্রেই উষর 
ক্ষেত্রে রোপিত বীজের ন্যান, অশ্রোত্রির়ে দানের ন্যায় এবং সাধ্‌- 
দেষী ব্যক্তির বিষ্ণতক্ভির ন্যাঁয় নিতান্ত নিষ্ষল হইয়া গেল । 

তখন ভগবান্‌ কল্কি লম্ষএদান পুর্ববক বধারোহী জিনের কেশ 
ধারণ করিলেন । তৎকাঁলে তীহারা উভয়েই ক্রুদ্ধ হইয়া তাতচুড়- 
পক্ষীর ন্যায় ভূমিতলে পতিত ও বিলুশ্ঠিত হইতে লাগিলেন | ভূমি 
নিপতিত জিন একহস্তে কম্ষ্ির কেশ ও অপর হস্তে ভাহার হস্ত 
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ধারপ করিলেন । তত্পরে দৈত্য চানুর ও কেশবের নায় উভয়েই 
ভূমিতল হইতে উ্থিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের কেশ ও হস্ত ধারগ 
করিলেন এবং আমুধশূন্য হইয়া প্রবলপরাক্রান্ত খন্ষদ্বয়ের ন্যায় 
মন্যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। প্রমত্ত ছ্বিরদ যেমন তা'লরক্ষ ভগ্ন করে, 
সেই রূপ মহাবীর কল্কি পদাখথাতে জিনের কটিদে* ভগ্ন করিয়! 
ভারে ধরাশায়ী করিলেন । সেনাগণ জিনকে পতিত দেখিয়। 
হাহা] শক্ডে চীৎকার করিয়া উঠিল। শক্রুর নিধন দর্শনে কম্ি- 
সেনাগণের আনন্দের আর পরিসীম] রহিল না। 

জন সমরক্ষেত্রে নিহত হইলে তাহার ভ্রাতা মহ্থাবীয় শুদ্ধোদন 
গদাগ্রহণ পুর্বক কম্কিকে বিনীশ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হুইল । 
তখন গজারেহী পর্বীর্হন্তা কৰে বাণ ব্ষণে শুদ্োদলকে সমাচ্ছন্ন 
করিয়! নিংছের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন । ধর্জ্ঞজ কবি জিন- 
অ্রতা গদাপাণি শুদ্ধোদনকে পাঁদচাক্েে গমন করিতে দেশিয় আপনি 
পাঁদ গ্রহণ পুর্বক পাদচারী হইয়া শুদ্ধোদনের অমীপে দণ্ডায়মান 
ছইলেন 1 ভীমপরাক্রম শুদ্ধোদন ততকালে তাঁহার সহিত ঘোরতর 
যুদ্ধ কৰিতে লাগিল । মাতঙ্গ যেমন দন্তদ্বারা প্রতিদ্বম্বী মাতঙ্গের 
ঈহ্বিত যুদ্ধ করে, সেইরূপ তাহাবাও গদাদ্বার] যুদ্ধ করিতে লাগিলেন 
এবং রপৌদ্ধত্য-প্রযুক্ত ভীষণ শব করিতে লাগিলেন । পরস্পর অ- 
লীলাক্রমে পরস্পরের গদাখাত নিবারণ করিতে লাগিলেন । ততপরে 
মভাঁবল কবি সিংহনাদ পরিত্যাগ পুর্বক গদাধাতে শুদ্ধোদনের হাস" 
স্থিত্ত গদ অপনীত করিলেন এবং পুনর্ধার গদ] ঘূর্ণিত করিয়। তাহার 
বক্ষস্থলে আঘাত করিলেন | শুন্ধোদন গদাথাতে ব্যখিত ছহয়। 
ভূতে পতিত হইল্র, এবং ক্ষণকাল যধ্যেই গাত্রোরাঁন করিয়া গদা 
ধারণ পুর্ধক কবির মন্তকে আঘাত স্রিল। মহাবীর কবি তাহার 
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গ্রদাখাতে আহত হইয়া ধরণীতলে পতিত হইলেন নু] বে, কিন্ত 
বিজ্বলেব্দিয় ও অচেতনপ্রায় হুইয়। স্থাপুর ন্যায় নিশ্তপ্ধ হুইয়। 
রছিলেন। গুদ্ধোদন কবিকে মহা বলপরাক্রান্ত বহুমংখ্যক করীগরণ” 
পরিবত দেখিয়। মায়াদেবীকে আনয়ন করিবার নিমিত সত্বর গমন 
করিলেন । 

অনন্তর শুদ্ধোদন প্রভৃতি বৌদ্ধেরা, যাহার দর্শনমাত্রেই স্গরা- 
ক্র ও নর প্রসভৃতি নকলেই পুততলিকার ন্যায় নিঃসার হুইয়। ভূতলে 
পতিত হয়, সেই মায়াদেবীকে অগ্রে রাখিয় এবং এক লক্ষ কোটি, 
ন্েচ্ছ টসনো পরিৰৃত হইয়া যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইল ফেরু 
ও কাক প্রভৃতি জন্তগণে সমাৰৃত, সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র এসবিনী, ষড় বর্ 
সেবিতা, নানারূপ-ধারিণী, বলবতী, ভ্রিগুণ-ধারিণী মায়াদেবীকে 
মিংহধ্বজরথে অবলোকন করিয়। সমস্ত কল্কিসেনা প্রতিমার ন্যায় 
'অসার হুইয়| অস্ত্রশস্ত্রের সহিত একবারে ভূতলশায়ী হইল। ভগবান 
কল্কি আপন জ্ঞাতি ভ্রাতা ও স্হ্ৃদ্গণকে পরমন্ুদ্দরী শ্রীরূপিনী নিজ 
জায়! মায়া কর্তৃক মোহিত দেখিয়া স্বয়ং তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান 
হইলেন | তখন দেবী মায়াও কল্কিকে দেখিবামাত্র তাহার শরীরে 
প্রবিষ্ট হইলেন | সমস্ত বৌদ্ধেরা মায়ার অদর্শনে নিতান্ত দীন ও. 
হীনবল হইয়| আবশ্রান্ত রোদন করিতে লাগিল এবং নিতান্ত বিল্ময়া- 
বিষ্ট হইয়] বলিতে লাগিল “ হায় ! দেবী কোথায় গমন করিলেন” । 
ভগবান্‌ কল্কি আপন দর্শন প্রদানেই স্বীয় সৈন্যগণকে উত্থাপিত 
করিয়। স্থশাণিত অনি গ্রহণ পুর্ববক শ্রেচ্ছবিনাশে উদ্যত হইলেন। 
ধর্্মনিন্দক বৌদ্ধের1 নেই অশ্থারূঢ়, খড়নধারী, ংন্ুষ্পাণ্, বাণজাল- 
বিকাশিত, হস্তত্রাণ ও তন্থত্রাণে আবরতাঙ্গ সুতরাং মেঘোপরুদ্ধ 
নক্ষত্র সদৃশ, স্বশবিন্দু সদৃশ দশন রাজি বিরাজিত, কিরীটস্থিত মি 
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সমুহে'লুশেটভিত কাঁমিনীগণের নয়নানন্দ বিধানে অপুর্ব রসমন্দির 
স্বরূপ, বিপক্ষগণের উপর নিতান্ত রুক্ষদর্শী, চরণ-কমল দাঁনেই 
সমস্ত তক্তজনের আনন্দদায়ী ভগবান্‌ কম্কিকে অবলে।কন করিয়! 
খারপর নাই ভীত হইয়া উঠিল, এদিকে আকাশে যাঁগাছত হুতাশ- 
নের ন্যায় স্থপ্রকাশিত স্ুরগণের আর হর্ষের পরিসীমা বছিল ন।। 

সুটসন্য সংমিলনে হ্ৃষ্টচি্ত, শক্রবিনাশী, সমরবিনাশী, সাধুসৎ 
কারী, স্বজনগণের ছুরিতহর্তা, জীবসমুহের অদ্ভিতীয় ভর্তা, এবং কাম 
ুরণের একমী ত্র অবতার ভগবান্‌ কল্কি তোম1দিগের মঙ্গল-বিধান 
করুন | 


দ্বিতীয় অংশের সগ্ডম অধ্যায় সমাপ্ত । 


পপ উপ 


তৃতীয় অংশ ।-_প্রথম অধ্যায় । 





স্ুত কহিলেন, অনন্তর কল্কি করবাল দ্বার! জেচ্ছগণকে এবং বাণ 
সমুছে অন্যান্য শক্রগণকে সন্তাড়িত করিয়া যমসদনে প্রেরণ ক।র- 
লেন। বিশাখয়ুপ এবং গার্্যঃ ভর্গা। বিশাল, কবি, প্রাঙ্ঞ ও সুমন্ত 
ইন্ারাও বছ সংখ্যক শ্্রেচ্ছগ্রণকে যমভবনে গমন করাইলেন ৷ পরে 
কপোতিরোমা, কাকাক্ষ ও কাককুষ্জ প্রভৃতি শুদ্ধোদনের অধীন 
বৌদ্ধসৈন্যেরা কল্কি দৈনোর নিত সংগ্রাম করিতে গ্রবত্ত হইল। 
উহাদিগের যুদ্ধ সমস্ত জীবের ভয়প্রদ হইয়া উঠিল | এ সময়ে 
সংগ্রামস্থল আহত গজ ও অশ্বগণের রুধিরআবে একবারে অরুণবর্ণ 
ও কর্দমময় হইয়া! গেল। ছুম্পার *শৌণিত-নদী-প্রবাহছিত হইতে 
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লাশিল। সৈন্য সমুছের বিকীর্ণ কেশ সকল উহার শৈব্ুল, নঅস্বগণ 
উহার গ্রাহ। ধন্ছু সকল উহার তরঙ্গ, গজসমুহ উহার প্রবাহ, 
ছিন্নমস্তক সকল উহ্ছার কুর্ম, রথ সকল উহ্ছার তরি; এবং ছিন্নহস্ত 
সকল এ নদীর মীন। মনস্বী জনমাত্রেই এ যুদ্ধ দর্শনে নিতান্ত 
আহ্কাদিত ছইলেন । ছুন্দুভির রবে দিক সকল বাণপ্ত হইয়! উঠিল ; 
ফেরু ও শকুন সমুহের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। হস্তী, 
অশ্ব, খর, উষ্ট ও রথ সকল আহত হইয়া পতিত হইতে লাগিল । 
বলনিপতিত দসৈন্যগণের বদন পকল ভল্মাচ্ছন্ন, বস্ত্র সকল শোণিত- 
ময়, এবং কেশগুচ্ছ নিতান্ত বিচ্ছিন্ন হওয়?তে উহাদিগকে সঙ্্যাসীর 
ন্যায় বোধ হইতে লাগিল | কেহ কেহ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পলায়ন 
করিতে আরস্ত করিল, কেহব। পুনঃ পুনঃ জল যাঁজ্ঞ্ঞা করিতে 
লাগিল। ফলত সমস্ত ক্লেচ্ছগণ কল্কি সৈন্যের বাণসমুছে বিদ্ধ 
ইয়া! কোনমতেই শীল্ধিলাভ করিতে পারিল না। বৌদ্ধসৈন্য সকল 
নিহত হইলে পতিশ্শোক অন্তপ্তা পতিত্রত1 যুবতীগণ এৰং অন্যান্য 
স্বৈরিণী» অতি কামিনী ও পুংশ্চলীগণও ভূষণ প্রভায় দশদিক, 
আলোকিত করিয়! কেহ কেহ রথারোহুণেঃ কেহ কেহ গজারোহণে, 
কেছ কেহ অশ্বীরোৌহণে, কেহ কেহ খরারোহণে। কেহ কেহ উষ্টা- 
রোহণে, কেহ কেহ বা বষারোহণে, খড়্ল? শক্তিঃ ধন্ক ও বাণ ধারণ 
প্রর্বক সমস্ত সাংসারিক ্থুখে জলাঞ্ুলি দিয়! কল্কিটসন্োর সহিত 
যুদ্ধ করিতে সমাগত হুইল । যখন মৃশ্ময়, ভম্মময়, কাষ্ঠময়ঃ বস্ত্র 
রক্ষণে সম্প্ণ প্রসৃতা বিস্তৃত হইয়া থাকে তখন যুবতীগণ স্বচক্ষে 
পতিনিধন নিরীক্ষণ করিয় কিরূপে সুস্থির থাকিতে পারে! এ 
সমস্ত নারীগণ আপন আপন পতিগণকে বিকলেক্ত্িয় ও বাধ- 
ভিন্নাঙ্গ দেখিয়া! কল্কিসৈনোন্ন সহিত যুদ্ধ করিতে আরস্ত করিল। 
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কল্কিসৈন্যগণ এ সকল ব্মণীকে আগমন করিতে দেখিয়া! নিতীস্ত 
বিস্ময়াবিষ্ট হুইল এবং হাসিতে হানিতে কল্কির নিকট গমন করিয়া 
এ বিষয় নিবেদন করিল। মহামতি কল্কি শাগণের সংগ্রামবাঁসন। 
শ্রবণ করিয়া অনুচর ও সৈন্যগণের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন, 
এবং এ সকল অস্ত্রশস্্ধারিণী নানাবাহনসংকূঢ়। কৃতকুঃ কামিনী- 
গণকে অবলোকন করিয় বলিলেন, রে জ্ীগণ! তোমর1 আমার এই 
হিতজনক বাক্য শ্রবণ কর। দেখ, জ্রীলেোকের সহিত পুরুষের যুদ্ধ 
কিরূপে সম্ভব হইতে পারে । বিবেচনা! কর, এ অলকরাজি-বিরা- 
জিত নয়নানন্দকর চত্দ্র সদৃশ মুখ চক্দ্রেকে প্রহার করিতে পারে ! 
যাহাতে ভারারূপ ভ্রমর অন্থক্ষণ বিচরণ করিতেছে সেই কোকনদ্‌ 
সদৃশ জ্াদীথ নয়নে কে প্রহার করিষে! হাররূপ ফণিগ্রণে বিভূষিত 
কামদপ দলন পয়োধররূপ শুর গাত্রেই বা কে প্রহার করিবে ! আর 
দোদুল্যমান অলক সম্মুহরূপ চকোরগণে আক্রান্ত অকলঙ্িত যুখচত্রে 
কোন্‌ ব্যক্তি প্রহার করিতে পারে ! অত্যুঙ্গত স্তন যুগলের তরে 
নিতান্ত আক্রান্ত স্ুসুক্ষ লোম রাজি-বিরাজিত পাণিমিত মধ্য” 
দেশেই বাকে প্রহার করিতে পারে! আর যাস! দর্শন মাত্রেই 
নয়নের আনন্দ জন্মে এবং যাহাতে নিন্দার লেশমাত্রও নাই, কোন্‌ 
ব্যক্তি প্রাণ ধারণ করিয়া সেই মনোহর জখন দেশে বাণ বণ 
করিবে! 

রমণীগণ কল্কির এই কথ। শুনিবামাত্র হান্য করিয়া বলিল, 
ছেবিভে।! আপনি আমাদিগের পতি বিনাশ করিয়াছেন তাছা- 
তেই আমর] বিনষ্ট হুইক়্াছি। এই বলিয়া তাহারা কল্‌কির প্রাত 
জঞ্জ বব প করিতে প্রবত্ত হইল, কিন্ত অস্ত্র কল কোন মতেই তাহা- 


িগের হস্ত হইতে বিডুযুত হইল না |" 
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অনন্তর খড়া, শক্তি, ধর্‌, বাণ, শুল ও তোমর এভূতি অস্ত্র শত 
নকল মুর্তি ধারণ পুর্ধ্বক লুবর্ণ-ভূষণ-ধারিণী কামিনীগণের সম্মুখে 
দণ্ডায়মান হইয়া বলিল, হে কফামিনীগণ ! আমরা আপন আপন তেজ 
দ্বারা ধাহার হিংসা করিব তিনি সব্ময় আত্মা, ইহা নিশ্চয় জানিও | 
ছে রমণীগণ্চ! আমরা ধীহার অন্ুজ্ঞায় ইতস্তত বিচরণ করিতেছি?" 
যাহা হইতে আমরা নাম ও রূপ ভেদে জগতে বিদিত হুইয়াছ্ি এবং 
রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দাতআক পঞ্চভূত যাহার অধিষ্ঠানবলেই 
বিচরণ করিয়া থাকে, ইনিই নেই পরমাক্মা কল্কি। যিনি কাল, স্বতাবঃ 
ংস্কীর, নাম ও আদ্য প্রকৃতি স্বরূপ, যাহার দৃষ্টি মাত্রেই এই 
প্রকাণ্ড ব্রদ্মা্ড ও অহঙ্কার প্রভৃতি তত্ব সকল স্ষ্ট হইয়াছে, বাহার 
মায়ায় এই স্ক্টি-স্থিভি-প্রলয়সংজ্ঞিতা জগত্যাত্রা সংসাধিত হই" 
তেছে, যিনি এই বিশ্বসংসারের আদি, সেই ভগবান্‌ কল্কিই জগ- 
তের অন্ত এবং পরম ঈশ্বর | ইনি আমার পতি, আমি ইহার ভার্যযা 
এবং আমার পুক্র ও আমার বন্ধুবান্ধব এই সকল স্বপ্পোপম ও বিবিধ 
ইক্রজাল সদৃশ । কালই বা কোথায় ! মৃত্যুই বা কোথায়, যমই বা 
কোথায়, আর দেবতাই বা কোথায় ! ভগবান্‌ কল্কিই মায়াপ্রভাবে 
নানাবিধবূপে আবির্ভূত হইতেছেন | কামিনীগণ অস্ত্রগণের এইরূপ 
বাকা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, এবং স্তরে মোৌহপরি ত্যাগ 
পুর্বক কল্কির শরণাপন্ন হইলেন | তখন ভগবণন্‌ মাধব তাহাদিগকে 
আত্মবিহিত কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ গ্রভৃতির বিষয় বলিলেন। 
তাহ? শ্রবণ করিয়৷ জ্ীগণ অনায়াসেই ইন্দ্রিয় গণকে নিগ্রহ করিলেন, 
এবং ভক্তিপ্রভাঁবে যোশীগণের ছুল্লভ পরম পদ গাপগু হইলেন । 
ভীমকর্ম *ভগবান্‌ কল্‌কি এইরূপে যুদ্ধ করিয়| বৌদ্ধ ও মেম্ছ- 
গণকে নিভত করিলেন এবং, তাহা দিগের কামিনীগণকে মে! 
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গ্রদান, করিয়া তাহা দিগের জ্যোতিস্থান সকল পুর্ণ করিয়া বিরাজ 
করিতে লাগিলেন । যে ব্যক্তি প্রতিদিন আদর পুব্বক এই শোকহর, 
শুভকর, হরিতক্তিগ্রদ মায়ামোহ-বিনাশন ও সংসার-তাপনাশন 
সর্ধবার্থ-সাঁধক বৌদ্ধ-নিধন ও মেক্রচ্ছক্ষয় শ্রবণ করেন ও পাঠ করেন 
তাহ।দিগের আর এই সংসারে জন্ম মরণ হয় না। 


তৃতীয় অংশের প্রথম অধ্যায় সমাগু | 


মি] 


পুর্ণশশী। 

শীত সমাপ্ত হইলে পুনরায় বীণার বঙ্কারের ন্যায় বংশীধ্বনি 
হইল । পুর্ণর্শশী একমনে তাহা শ্রবণ করিলেন | পুনরায় আর একী 
মীত হইল | কিন্ত কে গ্রাইল, শ্রোতারা দেখিতে পাইলেন না। 
কিঞ্চিৎ বিলম্বে বংশী ধারী পুরুষ আপন আদন হইতে উঠিয়া রৃক্ষান্ত- 
রালে গমন ক্লরিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে অন্ধকারে মিশাইয়া 
গেল ; আর দেখা গেল না । অনেকক্ষণ আর কিছু সাঁড়াশক্দ হইল 
না।_পুর্ণশশী এই সময় এত অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন যে, নিকটে 
অশ্থচরী দ্রাড়াইয়] ছিল, জ্ঞান ছিল না, উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়। 
উঠিলেন। তাহার রসন। হইতে শেষের শীতের একটী চরণ গ্রতি- 
ধ্বনিত ইইল | তখনি আবার যেন কি ভষ পাইয়] ক্রন্দন করিতে 
করিতে কাতর কণ্টে কহিলেন, নিকটে কি কেহ আঁসিতেছ ?--নিকটে 
কি কেহ আছ & যেই হও, আমারে ধর 1--না না আমারে 
'ধরিও না”-আমারে ছু'ইও না;-আঁমি কুমারী” আমি অবলা, 
আমি জন্গ্যাসিনী, আমি কাঙ্গীলিনী ! 

সহচরিপী পরিচাঁরিকা চমকিত হইয়া পুর্ণশশীর হস্ত ধারণ 
করিল ।--চঞ্চলস্বরে কহিল, দেবি! একি 2 আপনি এমন হইলেন 
কেন ৮অকম্মাৎ কি কিছু ভয় পাইলেন ভয় কি ? এই দেখুন, 
আমি নিকটে রহিয়াছি । আমি আপনার কিস্করী । 

চৈতন্যর সহিত পুর্ণশশীর ভাবান্তর হইল । তিনি অন্চরীকে 
আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, সখি! তুমি জানিতেছ না, ইহা দেব- 
মায়া! কোন্‌ দেবতা আমাদের অসহায়িনী অবলা ছুচীকে রজনীতে 
কাননে দেখিয়া ছলনা করিলেন! দেখিতেছ না, আমার সর্বশরীর 
রোমাঞ্চিত হইয়াছে, আমি কাপিতেছি, পিপাসা হইয়াছে ! 

যথার্থই প্রর্ণশশী তখন কীপিতেছিলেন | অন্ুচরী ব্যস্ত সমস্ত 
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ছইয়| কহিল, তবে আর এখানে বিলম্ব করা নছে, চলুন, শীত্বই গুছ 
ফাই। পুর্শখশী শিরশ্চালনে সম্মতি সঙ্কেত করিলেন, মুখে উত্তর 
করিলেন না । অন্ুচরী পুর্ব গুপ্ত দ্বার দিয় উদ্যান পার হইয়। 
তাহারে ধরিয়া গুছে লইয়1 গেল 1--গুছে প্রবেশ করিয়া! কিঞ্বিৎ 
পরে, পুর্ণশ শী কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন । অন্ুচরী কহিল, ছেবি ! আপনি 
যাহা অন্থমীন করিয়াছেন, তাহা সত্য ভইতে পারে । উহণর নাম 
লক্ষণাটবী | রাম লক্ষ্মণ ও সীতার প্রতিমা এ বনে আছে । রাহি 
হইলে তাহারা লীল| করেন। পুর্ণশশী নিশ্বাস ত্যাগ করিয়| কহি- 
লেন, ছ'ঃ 1 


অম্টম পরিচ্ছেদ । 





কাশ্মীর'যাঁত্রা । 
স্বর্ণ পিঞ্জরে বাস কত সমাদর । 
ক্ষণে ক্ষণে ক্ষুধা পেলে, মিলে ক্ষীরমর । 
তবু পাখী এত স্ত্বখ, ভুঞ্জিতে না চায় । 
কানন জনম ভূমি ক্রোড়ে মন ধায়। 


বে রজনীতে লক্ষ্মণাটবীতে গীত আবণে পুর্ণশশীর মনোবিকার 
জম্মিল, সে রজনীতে সে গৃহে আর কাহারও নিত্র! হইল না। অক* 
লেই এঁ কথ! লইয়া আন্দৌলন করিতে লাগিল। পুর্ণশশী কত কি 
াবিতে লাগিলেন । নিত্যকামী নিকট বঙিয়। সমস্ত নিপা! জাগি- 
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জেন। আর এখানে থাকিব না, তোমারে লইয়। কল্যই নীলগ্িরিতে 
চলিয়! যাইব, এই কথা বলিয়া বুঝাইলেন। 

প্র দিন বেল। এক প্রহরের পর একজন দূত আয় গৃহরক্ষীকে 
জানাইল, এই বাচীতে যাহারা অবস্থান করিতেছে, তাহাদিগকে 
কাশ্মীর রাজধানীতে যাইবার হুকুম হইয়াছে । আর একখানি চিঠি 
আছে, অন্তঃপুরে দিবার আদেশ | ছ্বাররক্ষক একজন কিস্করীকে 
ডাকিয়] রাজার আদেশ জানাইল এবং সেই পত্রখানি তাহার হস্তে 
দিল। দূত বিদায় হইয়] চলিয়া] গেল। 

পত্রের শিরোনামায় প্রর্শশীর নাম। কিন্করী তাহা দর্শন 
করিয়। পুর্ণশশীর হস্তে লইয়। গিয়1 দিল । পুর্ণশশী শুনিলেন, এখান 
হইতে কাশ্মীরে যাত্রা করিবার সংবাদ আসিয়াছে । পত্রেও তাহাই 
আছে, ভাবিয়। অসন্তষ্টচিত্তে একপার্থে রখিয়। দিলেন,-খুলিলেন 
না একবার ভাবিলেন, কে লিখিয়াছে ৫ রাজা ৮-তিন আমারে 
পত্র লিখিবেন কেন ?--রাঁজপুত্র তিনিও ত আমারে চিনেন 
না; হঠাৎ পত্র লিখিবার কারণ কি £ রাজারা এমন অঙ্কচিত কাজ 
করেন না । তবে কে লিখিল £ পত্রিকা ?--তাহাই সম্ভব । পত্রিকা! 
কাশ্মীরে গিয়াছেন, শীঘ্ব আসিবার কথা ছিল, আসিতে পারেন নাই, 
সেইজন্যই বোধ হয় কিছু লিখিয়1 থাকিবেন। এইব্ূপ নানা প্রকার 
চিন্তা করিতেছেন, প্রফুল্ল মুখখানি মলিন হইয়াছে, এক দুষ্ট 
পত্রের খামের উপর চাহিয়া আছেন, চক্ষুছুটী ছলছল করিতেছে। 
পত্রখানি পার্থে রাখিয়। ছিলেন, হুস্ত্ে তুলিয়] লইলেন | পত্রবাহিকা 
নিকটেই দড়াইয়াছিল, পুর্ণশম্পশীকে বিষ ও বিমনা দর্শন করিয়। 
কছিল, দেবি ! কি চিন্তা করিতেছেন £ পত্র পাঠ করুন । বোধ করি, 
পত্রিকা দেবীর লেখা । পুর্ণশশ্ী তাহার মুখপানে চাহিয়া গদ. গদ. 
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স্বরে কৃহিলেন, ভুমি কিরূপে জাঁনিলে ৯--জামিও এরূপ ভাবিভ্তেত- 
ছিলাম | দেখি, প্রিয়সখী পাত্রিকা এই প্রিয়পত্রিকায় কি সংবাদ 
লিখিয়াছেন । অস্ছচরীকে এই কথা বলি সকৌতুহলে পত্রিকাখানি 
খুলিলেন ৷ দেখিলেন, যাস্থা ভাঁবিতেছিলেন, তাহাই বটে । পত্রিকা- 
রই পত্রিকা । তাহাতে এইরূপ লেখা ছিলঃ-- 

“ন্রেহময়ী প্রেমময়ী পুর্ণশশি ! আমি তোমারে ছাঁড়িয়। 
এখানে আসিয়৷ বড় অস্থখে রহিয়াছি । আর কোনে অস্ুথ 
নাই, তোমার অদর্শনই প্রধান স্বখের অবসান। শীঘ্র 
যাহাতে দর্শন পাই, তাহার উপায় করিয়াছি । ভাঁই শশি ! 
তোঁমারে একটা শুভ সংবাঁদ দিই ।--প্রয়াগে রাঁজকুমারের 
পত্র পাঠ করিয়৷ তুমি অস্থখী হইয়াছিলে, আমিও চিন্তিত 
হইয়াছিলাম, এখন সে অস্থখ ও সে চিন্তার কারণ দূর 
হইয়াছে । ছুর্দিন গিয়াছে । মহারাজের সহিত আমাদের 
মহারাজের পুনরয় মিলন হইযাঁছে। মহা রাস্্রপতি শিবজী 
এখন আমাদের মহারাজের পুর্বব বন্ধুত্ব পুনর্ববাঁর অঙ্গীকার 
করিয়াছেন। ধূর্ত মোগল ওরঙ্গজেব একাকী হইয়াছেন। 
এটী আমাদের পক্ষে শুভ সংবাদ সন্দেহ নাঁই। রাজকুমার 
বিপাকে পড়িয়। ইচ্ছা! করিয়াছিলেন যে, পিতা ও স্বজন- 
বর্গের সহিত লক্ষৌ রাজধানীতে যাত্রা করিবেন, তাহ! 
আর হইল না। তাঁহারা পূর্ধের ন্যায় আঁপন রাজপ্রাসাঁদেই 
স্থখে ও নিরুদ্ধেগে অবস্থান করিয়া পূর্ব অধিকার ধারণ 
করিবেন । এক্ষণে তোমাকে লক্ষ্মণাঁবতী ত্যাগ করিয়া এই 
রাঁজ্যে শুভাঁগমন করিতে হইতেছে । রক্ষী বর্গ, অনুচরী বর্গ, 
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ও কিস্করীবর্গকে সঙ্গে লইয়। সত্বর,ষত সত্ব ,পার, 
তথা হইতে যাত্র! করিবে। খধিবর নিত্যকাঁমীও যেন 
তোমার সহিত আইসেন। আমি তাহারে বিবাহ করিব 
অঙ্গীকার করিয়াছি। ব্রাঙ্গণ যেন মনঃক্ষুপ্ন হইয়া ফিরিয়া! 
না ঘাঁন।আঁমি এখন এখান হইতে যাইতে পারিলাম না, 
_রীজকুমার আমারে কাঁধ্যান্তরে নিযুক্ত করিলেন। 
তোমারে আনিবার জন্য উপযুক্ত যাঁন, বাহক ও রুক্ষক 
রওন। হইল । সাবধানে আসিও | নিকটস্থ হইলেই আমরা 
সকলে আগু বাড়াইয়া লইব। তুমি এখানে আসিয়! পৌছি- 
লেই পরস্পর সাক্ষাৎ করিয়া সুখী হইব। এই খানেই 
€তোমার শুভ বিবাহ হইবে । সেজন্য চিন্তা করিওন1১_ 
রাজপুত্র বলিয়াছেন, শীঘ্রই বিবাহ হইবে | আমি তোমারে 
আনিতে যাইতে পারিলাম ন! বলিয়া! কিছু মনে করিও না। 
রাজকুমারের অনুরোধে আবদ্ধ থাকিতে হইল । আমার 
মন তোমার নিকটে আবদ্ধ; শরীরগতিক ভাল আছি। 


তোমারি অধীনী 


গ্রীমতী পত্রিক1 ১ । 
পত্রিক! পাঠ করিয়া পুর্ণশশী উন্মন হইলেন । নিকটবর্তিনী কিন্করীকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, যে লোক এই পত্র আনিয়াছিল, সে কি বিদায় 
হইয়াছে ? কিস্করী কহিল; হা, চলিয়। গিয়াছে । 
পুর্ণশন্শী বিষাদ-নিমগ্ন হইলেন | কিন্করী জিজ্ঞাসা করিল, €স 
বিদায় না হইলে কি হইত 2, 
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পুর্ণ ।-_জবাব লিখিতাঁম। 

কিন্ক।-_শ্শীপ্র এখান হইতে যাইতে হইতেছে, আর জবাব কেন ট 
গুণ 1--তবু লিখিতাম । 

কিঙ্ক |_-কি লিখিতেন ? 

পুর্ণ 1-_ এই লিখিতাম যে, কাশ্মীরে যাইব না । 
কিন্ক।-_সেকি ৫ 

পুর্ণ আরো! লিখিতীমঃ কেহ কারু নয়। 

কিন্ক |_-কি জন্য 2 

পুর্ণ ।-_ জগত মিথা | 

কিন্ক ।--যদি কাশ্মীরে যাইবেন না, তবে কোথায় থাকিবেন £ 
পুর্ণ যেখানে ছিল[ম । | 

কিন্ক এইখানে ? 


গুণ ।-_না। 
কিন্ক ।-_-তবে কোথায় £ 
পুর্ণ ।--বন্বাসে। 


শেষ কথ] শুনিয়া কিন্কুরীর হৃৎকম্প হইল | একবার মনে করিল, 
গত রজনীতে কাননের বাতাস লাশিয়াছে, গীড়। হইয়াছে ; আবার 
ভাবিল, হয় তউনি পন্িহাস করিতেছেন | অনেক তৌলাপাড়া 
করিল, কিছুই স্থির করিতে পারিল না, জিজ্ঞাসা করিতেও মন সরিল 
না| গুর্ণশশ্শী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । 

অস্থুচরী বসনাঞ্চলে নেত্র মার্জন করিয়। সান্তনা করিতে ল/খিল | 
গুর্বশশী আকাশ দৃষ্টিতে চাহিয়1 সাশ্রুনয়নে করণস্বরে কহিলেন, 
নিষ্ঠর ! আর কি তুমি বশী বাজাইবার সময় পাও নাই ?- তুমি 
দেবতা ছও, বক্ষ হও, রাক্ষন হও; কিন্ধর হও, নাগ হও, পিশাচ 
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হণ্ড, কিম্বা কোনো! মাঁয়ধারী মানব ছও+--যেই হও, আর কি তুমি 
মোহন বাশী বাজাইবার সময় পাইলে নাঃ--আর কি বাশ? 
শুনাইবার ক্ষেত্র পাইলেকঞ্জা ?--আর কি কাহারও কর্ণ নাই ?-- 
এই অভাগিনীর তপু হৃদয় ভিন্ন আর কি তোমার বাশী বিদ্ধ করিবার 
স্থান জগজ্নাই £ হৃদয়! দ্বিধা হও ! আমি-__ 

বলিতে বলিতে সহসা সেখান হুইতে উঠিয়া চলিলেন । কোথায় 
যান, এ অবস্থায় কোথায় যাঁইবেন ট--এই কথা বলিয়া অন্ুুচরী 
অন্থবর্তিনী হইল । প্র্ণশম্শী নিত্যকামীর নিকটে চলিলেন । সেখানে 
তাহার সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে অনেক কথা কহিলেন, নিত্যকাশীর 
চন্ষেও জল আসিল;__-ছুই জনেই কাঁদিতে লাগিলেন । 

দিবামান এই প্রকারেই অতিবাহিত হইল | ন্র্য্দেব পুর্ণশশীর 
ছুঃখে ছঃখিত হইয়া পুর্ণশশীর প্রতি গগন রাজ্যের তার সমর্পণ 
' গুর্বাক বিষ রক্তিম বদনে অস্তগমন করিলেন। পুর্ণশশী আকাশে 
উঠিলেন, চতুষ্দিক জ্যে)ৎন্াময় হইল, গুর্ণশশী আকার্শে নেত্রপাত 
করিয়া দী্ঘানশ্বান পরিত্যাগ করিলেন। রজনীর ঘটনাগুলি সমধিক 
কষ্টকর । 

পরদিন প্রাতঃকালে কাশ্মীর হইতে লোকজন আসিল,--আবাস 
উঠাইয়] যাত্রা করিবার অবসর উপস্থিত | প্রণশশী উচ্চৈঃশ্বরে রোদন 
'আরস্ত করিলেন । নিত্যকামী অনেক বুঝাইলেন, কিঞ্চিৎ উপকারও 
হুইল | অবশেষে নিতাকামীর অনিচ্ছাতে, পুর্ণশশীর সম্পুর্ণ অমতে 
লক্ষ্ণাবত্তী হইতে সাজপাট উঠিয়া চলিল ;--সকলে একত্রে যাত্রা 
করিলেন। 


[ ৫৬০ ] 


নবম পরিচ্ছেদ । 


ক 


উদাসিনী। 





“ কে তুমি কার কুলবাল! ! 
আলে করি বিল্বতলা ! 
কি বিষাদে মনের ক্ষেদে 
মুখে বল ববম্‌ ভোলা ! 

এ নবীন বয়সে ধনি ! 
(তুমি) কেন হলে সন্সযাসিনী ! 

জট] ভস্ম বিভূষিণী ! 

গলেতে কুদ্রীক্ষ মালা 1” 


পুর্ণ-শী কাশ্মীরে উপনীত হইলে যুবরাজ সবিশেষ সমারোহে 
স্ঘর্ভন| করিয়| আলয়ে লইয়া গেলেন । সখী উপলক্ষ করিয়া গুর্ণ- 
শশী রাজকুমারকে শুনাইলেন, ব্রত আছে, রাজপ্রাসাদে থাকা 
হুইবে না । স্ুচতুর রাজপুত্র ততৎক্ষণা্ড মনোভাব বুঝিতে পারি- 
লেন। রাজবাটীর সংলগ্ন মনোহর উদ্যানে সুসজ্জিত বাটীতে পুর্ণ- 
শনীর বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। কতক পরিচিতঃ কতক 
অপরিচিত স্থৃতন অন্ুচরী নিযুক্ত হইল। প্ুর্ণ-শশী সুন্দর শিবিকা 
আরোহণে তথায় প্রবেশ করিলেন। নিত্যকামীর নিমিত্ত স্বতন্ত্র 
আবাস নিদিষ্ট হইল। 


[ ৫৬১ ] 


আয়োজনে দিনমান গেল, রাত্রি হইল | রাত্রিক]ুলে উদ্যান" 
বাটীতে নৃত্যগীত আমোদ গ্রমোদ হইতেছে, চারি দিকে আলে! 
স্বলিতেছে, বিহগরুলের শ্মধূর সঙ্গীতে নয়নমন যুগ্ধ হইতেছে, 
গুর্ণশশীর কিছুই ভাল লাগিতেছে না;”-পার্থিব বৈরুষ্ঠধামের এত 
স্মখ-_এত পশ্বর্যা গুর্ণশশীর কিছুই ভাল লাগিতেছে না! তিনি 
একবার এক জনকে জিজ্ঞাস] করিলেন, “পত্রিকা দেবী কোথায় ৮ 
« এখনি আসিবেন, শীঘ্রই সাক্ষাৎ হইবে | ”--সংক্ষেপে এই 
উত্তর পাইলেন। সংক্ষিপ্ত উত্তরে তৃপ্তি বোধ হুইল না, পুনরায় 
জিজ্ঞাসা করিলেন, £ তিনি কি এখানে নাই ৮--এ প্রশ্নে কিছুই 
উত্তর হুইল না.--নকলেই শীত বাদোর আনন্দে উন্মত্ব | পুরী 
উন্মন। হইয়া আপন আপনি কহিলেন, কতক্ষণ 2--শেষ ব্ণটী দীর্ঘ 
নিশ্বাসের টামে অনেকক্ষণে উচ্চারিত হইল । 

' রাত্রি ছুইপ্রহর পর্যান্ত নৃত্যগীত হইল | যতক্ষণ আমোদ, তত- 
ক্ষণ পুর্ণশশী বিষ_-অন্ামনস্ক | মধ্যে মধো নয়নে, কপোলে, বঙ্গে 
অশ্রধারা ।-গীতবাদ্যের অবসাঁনে সকলে স্ব স্বস্থানে বিশ্রাম 
করিতে গেল, গুর্ণশশী আর কয়েকটী স্ত্রীলোক একটী কক্ষে রহিলেন । 
বড় অস্থখ, এই ছল করিয়। মে রজনীতে পুর্ণশশ্শী কিছুমাত্র আহাঁর 
করিলেন না! গভীর ত্রিষামকালে সহচরীগণ নিত্রিত হইলে, প্রর্ণ- 
শম্পী ধীরে ধীরে শয্যা হইতে উঠিলেন, উীহার নিদ্রা নাই । ধীরে 
ধীরে উঠিয়া আর একটী পার্খকক্ষে প্রবেশ করিলেন । সে গৃহ নিঙ্জন; 
_নিহ্জন? কিন্ত সুন্দর সুন্দর সঙ্জায় স্থশোৌোভিত। নানাবিধ আস- 
বাবে পরিপূর্ণ / স্থগঞ্জধে আমোদিত | পুর্ণশশী সেই গুছের মধ্যস্থুলে 
গিয়। বদিলেন | নয়ন ঘৃরাইয়া চতুষ্দিক একবার দেখিলেন ।_-দেখি- 
লেন, বিবিধ বেশ ধারণের উপযুক্ত উপকরণ ক্ুলিতেছে। ভাবিলেন, 
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খই জুযোগে ছক্সবেশ ধরিয়। পলায়ন করি ! আবার ভাবিলেন? লা, 
--তাঁহা হয় না; স্্রীলোৌক, বিদেশ, কোথায় বা! যাইব, পথ চিনি নাঃ 
লোক চিনি না, দেশ চিনি না, রাজাদের আইন কাঙ্গনমও জানি না 
কোথায় যাইব, কে ধরিবে, কাহার হাতে পড়িব, কিসে কি হুইবে।-- 
ভাল হয় না । দূর হউক, কাজ নাই, এই খানেই থাকি ' ঘা থাকে 
অদৃষ্টে, তাহাই ঘটিবে ;-_-তাহাই ঘটুক | এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়] 
অচলতাবে সেইখানেই বসিয়া! রহিলেন । অনেকক্ষণ বসিয়! বলিয়া 
ভাবিলেন। শেষে এই স্থির করিলেন যে, ধাছাতে এ ঘেশ আর কেহ 
দেখিতে না পায়, তাহাই করি । এই ভাবিয়া গাত্রের অলঙ্কারগুলি 
একে একে উন্মোচন করিলেন, নিবিড় কাদদ্বিনী কেশগুচ্ছ আলুলায়িত 
করিলেন, সঙ্গে তীর্ঘমৃত্তিকীর একটী ছোট কুলি ছিল, তাহা হইতে 
মৃত্তিকা বাছির করিয়] সর্বাঙ্গে লেপন করিলেন, আলুলায়িত কুস্ত- 
লেও মাটী মাখিলেন, অবিকল একটী সন্গাসিনী সাজিয়] সে গৃহ 
হইতে বাঞ্ছির হইলেন । বাহির হইয়া সোপানমঞ্ধে নামিয়া যাই- 
তেছেন, এমন সময় একটী জ্ীলৌক সম্মুখে পথরোৌধ করিল ।-_ 
জিজ্ঞাসা করিল, « এত রাত্রে কে উদ্যানগৃহ হইতে বাহিরে ঘায় 2% 
-প্র্ণশশী নিশ্চল নিস্তব্ধ (ভয়ে নিস্তব্ধ 2--হইতেও পারে 
তাহাই সম্ভব; কিন্ত ভয়ই বা কিসের ?--কাহারে। কিছু ফুরি করিয়া 
যাইতেছেন না, অঙ্গে অলঙ্কারও নাই, তয়ই বা কি?-_পুর্ণশশী 
আপন মনোভাবেই আপনি নিশ্চল নিস্তব্ধ । 

পথরোধকাঁরিণী অগ্রনারিণীকে নিরুত্বর দেখিয়া আরো কিছু 
উ্ঞম্বরে জিজ্ঞাসা করিল « কে 7 কথা কও,_-কথা ন| কহিলে 
শিরস্ছেদনের আদেশ 1” পুর্ণশশী কঙ্গিত হইয়া কথ! কহিলেন । 
-_-কহিলেন,--«' যদি ভয় দেখাও, পরিচয় পাইবে না; যদি পরি- 
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চয় দিই, বুঝিতে পীরিৰে মন, এইজন্য নিরুত্তর ছিলাম । আমি 
উদাসিনী। ” 
উভয়ের কথা উভয়ে গুনিলেন | যিনি প্রথমে জিজ্ঞাসা করিয়া- 
ছিলেন, তাহার স্বর উত্তরকারিণী বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু উত্তর- 
দাঁয়িনীর শুর তিনি বুঝিতে পারিলেন | পাঠক মহাশয়ও বুঝিতে, 
পারিয়া থাকিবেন; প্রশ্মকারিণী রমণী আপনার পুর্ব পরিচিতা 
পত্রিকা । 
পত্রিকা কহিলেন, রাজার আদেশ নাই, আমি তোমারে ছাঁড়িতে 
পারি না, কক্ষমধ্যে ফিরিয়1 চল । উদালিনী মৃদ্রস্বরে কহিলেন, আমি 
উদ্দানিনী, রাজার আদেশে আমার কি সম্পক £ উদাঁসিীর হছে 
প্রয়োজন কি ট পত্রিকা কছিলেন, কি সম্পক' কি প্রয়োজন, তাহা 
আমি জানি না, রাজার আজ্ঞা পালন করিব, তোমারে থুহ্মধ্যে 
লইয়া যাইব ॥ 
এই কথা বলিয়! পুর্ণশশীর হস্ত ধারণ পুর্বক উদ্যানগৃছে লইয়া 
গেলেন । দীপালোকে প্ুর্শশী দেখিলেন, পত্রিকা |__দেখিয়াই 
লজ্জা হইল;,”-লঙ্জার সঙ্গে আনন্দের চিহ্ৃুও দেখা দিল ; অপ্রস্তুত 
হুইয়। বদন নত করিলেন | পত্রিকা ব্যঙ্গচ্ছলে কহিলেন, রাজপ্রহরীকে 
দেখিয়া লজ্জা! করিলে হইবে ন1)--বল/ কোথায় যাইতেছিলে £-_গুর্ণ- 
শশী মৃদ্ুবচনে কহিলেন, তুমি বল, এতদিন আমারে ভুলিয়া কোথায় 
ছিলে £ পত্রিকা কহিলেন, তুমি বল, তোমার এবেশ কেন ? পুণ- 
শশী কহিলেন, তুমি বল, আমার সহিত সাক্ষাৎ কর নাই কেন ৫ 
এইরূপ পরস্পর বাক্চাতুরীতে যামিনী বাড়িতে লাগিল»--বাঁড়িয় 
বাঁড়িয়। শেষ হইতে লাগিল,_-উভয়েই প্রঙ্ম করেন, কেহই উত্তুর 
করেন না। 
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রজনী চারি দণ্ড মাত্র অবশিষ্ট | পত্রিক! এই অবসরে পুর্ণশশ্দীকে 
কহিলেন, দেখ শশি ! ব্যঙ্গ ছাড়, পরিহাসের এ সময় নয় ; পরি- 
হাঁস ত্যাগ কর; বল, তোমার এ বেশ বেন £ রজনীপ্রভাতে তোমার 
বিবাহ, তুমি কি ছুঃখে সন্াসিনী সাঁজিয়াছ ৫ 

“দুঃখ ৮৮ পুর্ণশশী দীর্ঘনস্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, 
ছুঃখ এ কথ] তুমি জিজ্ঞাসা করিলে, কি বলিব, অপর কাঁহারে। 
মুখে এ প্রশ্ন শুনিলে এই শাণিত ভুজালী বক্ষে বিদারণ করিয়া এখনি 
এ জীবনের»”_এ পাঁপজীবনের অবসান করিতাম ! এই কথা বলিয়। 
পত্রিকার যুখপানে চাছিয়! পুর্ণশশী একখানি তীক্ষ ভুজালী দেখাই- 
লেন, রোদন করিতে লাগিলেন | পাত্রকা বিস্ময়াপন্ন হইলেন, 
উহার শরীর কষ্টকিত হইল | কহিলেন, অভিমানিনি ! মনে মনে 
তোমার এতদৃর ভয়ঙ্কর সংকণ্প ৫ 

সাশ্রুনয়নে পুর্ণশশী কহিলেন, হইত না; কিন্ত তুমি স্ত্রীলোক । 

পত্তি।-__আমি জীলোক, তাহাতে তোমার কি ? 

পুরণ | মনে বুঝিয়! দেখ । প্রয়াগধাম মনে কর, লক্ষ্মণ মনে 
কর, স্মরণ হইবে | 

পত্রি।_মনে করিলাম, মনে পড়িল না। আমি স্তীলেক, এই 
জন্য তুমি আত্মহত্যা করিবে ? 

পণ ।-__-স্গতরাং | 

পন্ধি।--স্তরাং ৫ তাৎপর্য্য বুঝলাম না। 

গণ ।-স্বপ্পবত্তীস্ত মনে কর | 

পত্রিকা হাঁস্য করিয়া! কহিলেন,_-এইজন্যই লোকে মেয়ে মাচ্গু- 
যকে অবলা বলে। স্বপ্ন ইন্দ্রজীল,-_স্বপ্রও কি সত্য হয় ? স্বপ্নের 
মায়া মনে করিয়া,স্বপ্পের মায়ায় বিশ্বাস করিয়া যাহারা শ্বইচ্ছায় 
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অমুল্যধন জীবন বিসর্জন দেয়, তাহার ইহছলোকে অবোধ পরুলোকে 
পাতকী। 

গুণ ।--তবে তখন তেন কথ! বলিয়াছিলে কেন ৫ 

পত্র | প্রবোধের নিমিত্ব ; আশু প্রবোধের নিমিত্ত । 

পুর্ণ (ন্ধররবকুমারী কামচারী, এ কথাও কি গ্রবোধ ৫ 

পত্রি।যেমন্,ক্ষেত্র, সেখানে তাহার উপযুক্ত সঞ্চল কথ।ই 
প্রবোধ। 

প্র্ণ ।--তবে এখন কি বলিয়া প্রবোধ দিবে ৫ 

পত্রি।-রাজ্কুমারকে বিবাহ কর, কাশ্মীরের রাজরাণী হও, 
সময়ে পুত্র প্রসব করিয়া রাজার মা হও, লোকে পাটরাণী বলুক, 
আঁমি বাহু তুলিয়া শুতকীর্ভন করি, চতুর্দিকে জয়ধ্বনি হউক, এখন 


এই কথায় গ্রবেধ দিব । 
গুর্ণ | মন এ প্রবোধ মানে না, আনি বিবাহ করিব না । 
পত্রি।-_এক কথাই চিরকাল ? 
পুর্ণ 1 হা। 
পাত্র ।--তবে এতদূর পর্য্যস্ত আমিলে কেন ৫ 
পুর্ণ (বিধাতার বিড়ম্বনা । 


পত্রি/-লোকে তপস্যা করিয়! রাজরাণী হইবার বর লয়; 
কাশ্মীরের রাজকুমার শশীক্রশেখর ইচ্ছ। করিয়। তোমারে রাজরাণী 


করিতে চাঁছিতেছেন, তুমি পুনংপুন অস্বীকার করিতেছ ; এটিও কিন্তু 


ভাই তোমার পক্ষে বিধাতার বিড়ম্বনা । 
পুর্ণ |-_হয় হউক। 


পত্রি (তাহার পর ? 
পুর্ণ ।-_তাহার পর একদিকে জীবন, একদিকে আমি। ছুরি 
দেখিয়াছ, মন জানিয়াছ, তঞ্চে আর প্রশ্ন কেন 2 
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পাত ।--রাজপুত্র তোমার প্রণয় পরীক্ষা করিবেন । 

পুর্ণ প্রণয় ৮-পরীক্ষা আমার প্রগয় নাই ।+- আমার 
প্রণয় নাই,__-আমার প্রণয় নীলগ্িরির হরিণশাবকেরা,-তরু- 
শাখার সুন্দর বিহগের অধিকার করিয়াছে । আমার হদয়ে প্রণয় 
নাই; আমি একাকিনী আছি । আমি উদাসিনী। 

ছাঁড়া ছাঁড়া কথায় কেহ কাহারও মনোভাব অবগ্ঠত হইতে 
পারিলেন ন1। পত্রিকার প্রতি পুর্ণশশীর অন্গরাগ জন্মিয়াছে। 
পত্রিক! বলিয়া ছিলেন, আমি কামচারী গস্ধর্বকুমারী | ইচ্ছা করিলে 
পুরুষ হই, ইচ্ছা করিলে নারী হই । সেই আশ্বামে আর ঘনিষ্ঠতার 
মহিমায় পত্রিকার প্রতি প্ুর্ণশশীর অনুরাগ জন্মিয়াছে । পত্রিকা যদি 
প্কুহ্‌ হইয। পুর্ণশশ্টীকে বৈবধহ কবে) তবেই বিবহে ছইবে১ নতুবা 
তিনি আজীবন কুমারী থাকিবেন, এই প্রতিজ্ঞা | কথায় কথা রজনী 
প্রভাত হইল | উদ্যানের বিহঙ্গ বিহঙ্গিণীর1 গুতপ্রভার্তী গীত আরম্ত 
করিল। শশব্যস্তে পত্রিকা উঠিয়া চলিলেন। পুর্ণশশ্শী ব্যস্ত হইয়] 
কছিলেন, যাও, বাঁধা নাই, মনে রাখিও, আমি উদাসিনী। 


হত 
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দশম পরিচ্ছেদ । 


ঞ 
নৃতন সংঘটন। 


কোথায় কনকলঙ্কা, কোথ! লঙ্ষেশ্বর, 
কোথায় জানকীসতী, কোথা রঘুবর | 
ধনবাসী তপোধন, আজি আচন্যিতে, 
মিলিলেন শুভক্ষণে, মিলন দেখিতে 1 
প্রাতঃকালে তেজঃপুঞ্ কলেবর এক খষি রাজবাপীতে উপনীত 
হুইলেন। গলদেশে ধবল উত্তরীয়, ধবল যজ্ঞোপবীত, কণে ধৰল 
লোমাবলী, বক্ষে ধবল লোমরাজী, জ্রযুগল ধবল, কেশ ধবল, মস্তুকে 
জটা, বাস ধবল, সমস্তই ধবলবর্ণ | দেহ পক আমের ন্যায় লোল 
'পীতবর্ণ | দেখিলেই তেজোময় সুর্তিমান তৈরব মনে হয়। তিনি 
রাজনতায় আনিয়া রাজাকে আশীর্বাদ করিলেন । রাজা চিনিতে 
পারিলেন না, হস্ত তুলিয়! নমস্কার করিলেন । ব্রহ্মচারী মৃগচর্দে 
উপবেশন করিয়! হর হুর নাম উচ্চারণ প্ুর্বক কহিলেন, মহারাজের 
জয় হউক ! মহারাজ ডাহাকে সহস| চিনিতে পারিলেন না, পরিচয় 
জিজ্ঞাস করিলেন, ত্রহ্মচারী কীদিতে লাগিলেন । মহারাজ অভিপ্রায় 
বুধিতে না পারিয়| বিশম্ময্লাক্কলচিত্তে পুনঃ পুনঃ পরিচয় জিজ্ঞাসা 
করিলেন, ব্রহ্মচারী স্তন কথা কহিয়! সে কথা চাপ] দিতে লাগি- 
লেন | রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, কি নিমিত্ত আগমন ৫ লঙ্গযাসী 
উত্তর করিলেন, বছদিন সাক্ষাৎ হয় নাই, দর্শন করিতে আগমন । 
রাজ! বিম্মিত হইলেন । বহুদিন সাক্ষাৎ হয় নাই; তবে কি গর্বে 
কখনো! দেখা শুনা! হইয়াছিল ?--জিজ্ঞাস! করিলেন, খবিবর ! ক্ষমা 





[ ৫৬৮ ] 


করিবেন, এ দাস কিআপনাকে আর কখনে। কোথাও দেখিয়াছে ? 
সঙ্গাসী কর্ণে অঙ্গ লী দিয়া কহিলেন, না_না-মহারাজ, দাস বলি- 
বেন না; মহারাজের সহিত অন্য সন্বন্ধ্সাছে। 

£ সম্বন্ধ সে কি কথ] 2 সন্াসীর সহিত সন্বদ্ধ £8 কি 
সম্বন্ধ স্মরণ করিয়| দেখিতেছি, কোনে! সম্গাসীর সহিত এপর্যান্ত 
আমার ত কোনে। সম্পর্ক হয় নাই !--তবে একি 2৮ এইরূপ ন| 
না চিন্ত। করিয় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয় ! বুঝিতে পারি- 
তেছি না, দোষ লইবেন না, আপনি কি তবে ছদ্ববেশে আমারে 
ছলন। করিতে আনিয়াছেন * 

সন্গযাসী কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, কি ৮2 ছলনা ? 
জন্মাবধি ফাঁহাদিগের ছলনা অভ্যাস, উাহাদিগের নিকট সংসার- 
ত্যাগী ব্নবাপী ফোগীর ছলনা 2-- মহারাজ ! আপনার রাজোর 
মঙ্গল হউক, আপনি অমন আজ্ঞা করিবেন না । আপনি একটী বন- 
বাসিনী উদাসিনী কন্যাকে ছলনা করিয়া আপন রাজধানীতে আন- 
য়ন করিয়াছেন, আমি তাহারি তত্ব এখানে আসিয়াছি,_মহারাজ। 
সেই কন্য।চী আমারে প্রদান করুন| 

রাজা হতভম্ব হইলেন । কি শুনলেন, কি বলিবেন,কিছুই ভাবিয় 
পাইলেন না। পুজ্রের বিবাহের জনা একটী পাত্রী আমিয়াছে 
জানেন, দেখেন নাই, কিন্ত সেটী যে বনবাসিনী তপস্বীকন্যা, তাহ 
জনিতেন না। ভয়ে তটস্থ হইলেন | যে?গীবরের পাদদ্বয় ধারণ 
করিয়। গদ্গদস্বরে কহিলেন, মুনিবর ! ছলনা করিয়া আমি কাহারে! 
কন্যাকে এ রাজ আনয়ন করি নাই । আমি-- 

কথায় বাধা দিয়া সন্গ্যাপী ঈষৎ রোষপরবশ হইয়া কহিলেন, 
ভূমি আনয়ন কর নাই, তোমার পুত্র আনয়ন করিয়াছেন। 
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রাজা সশঙ্ক বাক্যে কম্পিত কট কহিজেন, সাঁধুবর”!*আপনি 
যোঁগবলে সকলি জানিতে পারেন, আমার পুত্র শশীন্দরশেখর বালক, 
সে তীর্ধষাত্রায় বহির্থত” হইয়া এক ত্রাক্ষণের নিকট প্রতিশ্রুত 
হইয়াছিল যে, তীহার কন্যাকে পতীত্বে গ্রহণ করিবে । ক্রাক্মণ" 
তজ্জন্য তান্থাকে বিষম গীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন শুনিয়াছি ! আমার 
'বংশে কখনো এরূপ অধন্ধ্য কর্ম হয় নাই, সেই জন্য আমি সন্দিগ্ধ- 
চিত্তে সম্মতি দিতে পাব্িতেছি না, সেই কন্যাকে ত্রান্ষণ স্বয়ং 
পাঠাইয়া দিয়াছেন, আমি আনিতে বলি নাই। পথে নানা স্থানে 
শিবির স্থাপন করিয়া ভীহারে রাখা হইয়াছিল; এ পর্যান্ত কোনো 
নিশ্চিত তত্ব পাওয়] যায় নাই, সম্পতি কল্য সেই কন্যাটীকে কাম্মীরে 
আনয়ন করা হইয়াছে । সেটী যে, আপনার কন্যা, তাহা জানিতাশ 
ন।, ইঙ্গ'র মধ্যে ছলন। প্রবঞ্চনা কিছুই নাই, যদি ইচ্ছা হয়ঃ এখনি 
লইয়] যাইতে পারেন | 

ব্রহ্মচারী পুর্ববৎ রুক্ষস্বরে কভিলেনঃ মহারাজ ! আপনি রাজ" 
বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আপনার মুখে এমন কথা শোভা পায় 
ন1। আপনার পুজ্র শশীক্রশেখর নীলগিরি পর্বতে আমার সাক্ষাতে 
অঙ্গীকার করিয়াছেন, দেই কন্যার পাঁণিগ্রহণ করিবেন । ক্ষত্রিয় 
রাজারা জাতি বন্ধনে তাচ্ছীল্য করিয়া যবনের ধৃহে কন্যা সম্প দান 
করিয়াছেন, তবে আর ধন্ম ধর্ম করিয়া এত শঙ্কা,-এত সঙ্কোচ 
কেন 7 যেখানে প্রতিশ্রুতি, সেখানে দ্বিধামত করিতে নাই । 

রাজা এই বাঁকে) কিছুমাত্র উত্তর দিতে পারিলেন না । কি বলি- 
বেন, তাবিয়! "চিন্তিয়| কিছু স্থির করিতেও পরিলেন ন! ।-_ ভয়ে, 
লজ্জায়, সন্দেহে ইতস্তত করিতেছেন, ইত্যবসরে কুমার শশীব্ররক্টেখর 
তথায় উপস্থিত ছইলেন। তিনি আগস্ভক ্্মচারীর প্রতি অনেক- 
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ক্ষণ দৃ্টিপাতি করিয়] সহসা ভার চরণতলে লুণ্ঠিত হইলেন | অন- 
যরত অশ্রুধার! বিগলিত হইতে লাগিল । রাজা দেখিয়। বিস্ময়াপন্ন 
হইলেন । ব্যাপার কি, জিজ্ঞাসা করিতে সংহন হইল ন1। রাঁজপুক্রকে 
ধারণ করিয়া ব্রহ্মচারী সন্মেহ মধুর বচনে কহিতে লাগিলেন, বৎস ! 
যুবরাজ ! শীস্ত হও, উঠ, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি,বিশ্ববিজয়ী 
হও» আমার কন্যা 

কথ] সমাপ্ত হইতে না হইতে রাজকুমার কহিলেন, মহাশয় ! 
একবার আপনারে অনুগ্রহ করিয়া উদ্যান বাটিকায় পদাপণ করিতে 
হইতেছে | তথায় কিছু অভীষ্ট বস্তু আছে, দর্শন করিবেন । 

চলো, তোমার যেমন অতিরুচি ।--কিস্ত মহ্ারাঁজকে চাই ; 
মহারাজ সেখানে না থাকিলে আমার অভীষ্ঈ বস্ত দর্শন ব্থ। 
হইবে |” এই কথা বলিয়1 ব্রহ্মচারী আসন গুটাইয়1 গ্রাঙ্রোথান 
করিলেন । রাজা আর রাঁজপুভ্ নশঙ্কহদয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। 

তিনজনে একত্রে উদ্যানবটিকীয় প্রবেশ করিলেন । যে গুছে 
পুর্ণশশী উদাসিনী বেশে বিষ বদনে বসিয়া ছিলেন, সেই থুছের 
দ্বার দেশে উপনীত হইব] মাদ্র পুর্ণশশী উর্ধদৃষ্টে তিন মুর্তির প্রতি 
প্রশশীস্ত সজল নেত্র নিক্ষেপ করিলেন । লজ্দ্া ভয় কিছুই হইল না, 
উচ্চৈঃস্বরে বোদন করিতে করিতে ত্রহ্মচারীর পদতলে পতিত হুই- 
লেন । কহিলেন, পিতা! আমার পিতা ! ছুঃখিনীর পিতা! অজ: 
গিনীর পিতা! উদানিনীর পিতা! অন্ন্যানিনীর পিতা! এত দিন 
কোথায় ছিলে ৮ অভাখিনী বলিয়া তে'মার কি মনে ছিল তুমি 
কেমন ছিলে 2 কেমন আছ ১ আমার মৃগশাবক, পক্ষীর্শাবকেরা কে 
কেত্নআছে ৮-পিতা ! আমার বনমালিক| মাধবীলতা কেমন আছে 
তাঁছার কি ফুল হয় --সে ফুল তৃমি.কি কর ?--আমার সেই তরুণ 
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,অশোৌকতরুর কি ফুল ফোটে £ সে ফুলেকি হয় ?-আীর দেই 
ছোট গিরিনদীতে তেমনি পবিত্র নির্খল জল আছে ত - ছোট 
হৎস দম্পতী সে জলে খেলাগকরে ত ? তাহারা ছুটিতে কেমন আছে 2 
হ্যাপিতা! তারা এখন কত বড় হইয়াছে 2 তারা কি খায় ? 
পিতা ! তোম্মার পুজার আয়োজন কে করিয়া দেয় ট-_ পুজার সময়, 
'আহারের স্যর এ প্রভাগিনীকে কি তোমার মনে হয় এ ছুংখি- 
নীর ছুঃখের কথা কি তোমার মনে পড়ে ৫ 
” প্রক্মচারী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । ক্রন্দন করিতে করিতে 
কহিলেন, সকলেই ভাঁল আছে, তুমি কেমন আছ মাঃ প্ুর্ণশশি ! 
আমার অনাথিনী গুর্ণশশি ! ভুমি কেমন আছ মা 2 

পুর্ণশশ্শী ক্রন্দন করিয়া কহিলেন, পিতা ! অনেক দিনের পর 
তোমার মুখে আজ শুনিলীম, « পুর্ণশশী কেমন আছে --পুর্ণ- 
শশী কেমন আছে, আজ জিজ্ঞাসা করিলে, উত্তর দিব, আর ৪ দণ্ড 
পরে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিবার লোক থাঁকিত না। পুর্ণশশী 
জগতে থাঁকিত না। গুর্ণশশীর হস্তে তীক্ষধার ছুরী আছে, সেই 
ছুঁরী একটু পরেই বক্ষে উচিত, বক্ষে উঠিয়া গ্রাণান্ত করিতে বসিত। 
তাগ্যে তুমি আজ আসিয়াছ। পুর্ণশশী বাচিয়া আছে ।--এই কথ! 
বলিয়া পুর্ণশশী আরো উচ্চরবে রোদন আরম্ত করিলেন । 

রেরদ্যাঁন। পুর্ণশশ্শীকে সান্ত্বনা করিয়] রাজাকে সম্বোধন পুর্বক 
ব্রহ্মচারী কহিলেন, মহারাজ ! বিজয়পুরের বন্ধুত্ব স্মরণ হয় ৫ 

রাজা কপালে করাধাত করিলেন । 

শেক সন্বরণ করিয়া ব্রহ্মচারী কহিলেন, রাজা উদ্য়সিংহথের 
একটী বালিকা কন্যা ছিল, মনে হয় ? 

রাজা সাশ্রুনয়নে নিশ্বাস ফেলিয়া কছিলেন। ছা ছুরাশয় নিষ্ঠুর 
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ওউরঙ্গজেব” অবোল! শিশু বালিকা তোমার কি অপকার করিয়াছিল ? 

ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাস! করিলেন, কি হইয়াছে ? 

রাজ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পুর্ববক উঅশ্রপুর্ণ নয়নে সকরুণ স্বরে 
কহিলেন, সেই ছুপ্ধপো ব্য কন্যাচীকে যবনে নষ্ট করিয়াছে । 

ব্রক্মচারী কহিলেন, মহারাজ ! ততদূর হইতে পাক্পমাই । এই 
পুরণণশশীই সেই মহারাজ উদয়সিংহের বালিকা কন্যা । 

রাজ! চমকিত চিত্তে সকৌতুহলে জিজ্ঞাস করলেন, সে কিরূপ £ 

ত্রন্মচারী কহিলেন, যখন এক দিক হইতে ওউরঙ্গজেব, অন্য দিক 
হুইতে শিবজী বিজয়পুর বেষ্টন করেন, সেই সময় আমি এই কন্যা 
টীকে লইয়1 পলায়ন করিয়াছিলাম | 

রাজ! কতক বিষাদে কতক সন্দেহে, কতক কৌতৃহুলে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, আপনি তবে কে মহাশয় £ 

ব্রদ্ষচারী কহিলেন, আমি অগ্রে আপনার রাজ্যে দ্বিতীয় মন্ত্রী 
ছিলাম, শেষে বিজয়পুরের রাজার প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলীম, 
আমার নাম রামত্রঙ্গ স্বোয়ামী। 

রাজ] কম্পিত হইতে লাগিলেন । গুর্বর কথা সমস্ত স্মরণ হইল। 
কহিলেন, মন্ত্রির ! আপনি আমাদের পরম হিতকারী মিত্র। 
আপনার খণ এ জন্মে শোধ হইবে না । 

£ অদ্যই শোধ হইবে! রাজকুমার শশীন্দ্রশেখরের '্সহিত প্ুপ- 
শশীর বিবাহ হইলেই আমি সিদ্ধুনদে জীবন বিসঙ্জন করিব । চিরকষ্ট 
স্মরণ করিয়। আর দেহ ধারণের আবশ্যক নাই 1” এই কথা বলিয়! 
্রন্মচারী বারশ্বার ক্রুদ্ধ ফণীর ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন 

'বাঁজা কহিলেন, শিবজী আমাদের বন্ধু হইয়াছেন, যবনের: 
নিস্তেজ হইয়াছে, তৰে আর আপনি হতাশ হইতেছেন কেন ? 


|] ৫৭৩ ] 


“ মুখের কথা কোনো কাজের নছে। ক্ষত্রিয় বীর্য7, ভারতবর্ষে 
র নাই। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নমস্ত ক্ষত্রিয় বীর জীবন আছতি দিয়! 
খের দীপে আরুতি দিয়টছিন, এখন পুণ্যভূমি ভারতভ্মি ববন 
দতলে দলিত হইবে, এ সময় আমাদের তুল্য হতভাগ্যের বাচিয়! 
[কা বিড়ম্বন্] | ৮” 

রাজ। ত্রহ্মচারীর এ বাক্যে কিছু উত্তর দিতে পারিলেন না। 
বিলেন, এ একপ্রকার শ্ৃতন সংঘটন | 

ত্রন্মচারী কহিলেন, গুর্ণশশী আমার কন্যা নহেন, ব্রাহ্মণের 
ন্যা নহেন, ক্ষত্রিয় রাজার কন্যা, আপনার প্রৃর্ব মিত্র বিজয়- 
রাধিপতি মহ]রাজ উদয় সিংহের কন্যা । অতএব সমস্ত সংশয়- 
ছদ করিয়] কুমার শশীন্্রশেখরের সহিত পুর্ণশশীর বিবাহ দিন। 
টাও একপ্রকার নুতন সংঘটন। 

রাজা চমত্কৃত চিত্তে পরমানন্দে সম্মত হইলেন, শশীন্্রশেখর 
) পুর্ণশশী চমৎকৃত হইলেন, ইহাও এক প্রকার হুতন সংঘটন। 


বস যে 
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একাদশ পরিচ্ছেদ । 


সাাশিউপস তি 


মিলন । 


“ তাই তব রূপ ভাল বাসি । 
তুমি কখনো! হও ধনুকধারী, 
কভু বাজাও মোহন বাঁশী || 
আবার কখনো! হও ত্রিশুলপাঁণি, 
কভু ধর করে অনি ॥” 
রাঁমপ্রসাদ। 


রামত্রক্ষ স্বামী কহিলেন, মহারাজ ! এই কন্যাটী লইয়। আমি 
নীলগিরি পৰ্ধতে লুকাইয় রাখিয়ছিলাম | কন্যার নাম রাজধানীতে 
মহালক্ষ্মী ছিল, আমি পুর্ণশশী নাম দিয়াছি। আমার নিজের নামও 
গোপন করিয়! সদাশিব ব্রহ্মচারী নামে পরিচয় দিতাম । ভূধর 
মিশ্র নামে একজন নির্বোধ ব্রাঙ্মণ বিজয়পুরের রাজসভায় থাকি- 
তেন, ভীহাকেও আমি সঙ্গে লইয়াছিলাম, ত্ীহাকেও মহায়াজ 
চিনিতে পারিবেন। তিনি একবার বনের পদানত হইবার জন্য 
দিলীর দরবারে পলায়ন করিয়াছিলেন | সেই ভয়ে আমি তাহাকে 
বনবাসে লইয়া গিয়ছিলম । তাহার নাম নিত্যকামী রাখিয়াছি ! 
তিনিও রাজকন্যার সহিত এই রাজধানীতে আসিয়াঁছেন । কুমার 
শশইন্রশেখর তীর্থযাত্রা করিলে পৎভ্রান্তে নীলগিরির গুহায় আশ্রয় 
লইয়াছিলেন | সেই সময় পুর্ণশশীর প্ঠণিগ্রহণে উাহাকে গ্রতিজ্ত 
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ঈরিয়াছিলাম.। তদন্গুসারেই নিত্যকমীকে সঙ্গে দিয় "জুকন্যাকে 
এখানে প্রেরণ করিয়াছি । 
রাজা বিম্ময়াকুল নয়নে ব্রন্মচারীর মুখপানে চাহিয়া উপন্যা- 
সের ন্যায় একে একে সকল ঘটনা শ্রবণ করিলেন । কখনো শোক” 
কখনো হরর ভীহার হৃদয়ক্ষেত্রে ক্রীড়া করিতে লাগিল । অন্যান্য 
অনেক আলাপ পরিচয়ের পর তাহারা উদ্যান ব'টী হইতে কুহির্থত 
হুইলেন। 

শুভ দিনে শুভক্ষণে পুর্ণশশীর মহত শশীক্রশেখরের শুত পরি- 
পয় হইল কিন্ত পুর্ণশশী ভাল করিয়া শুভ দৃষ্টি করিলেন না,_- 
পৃর্ববই সখী সম্বোধনে জানাইলেন, ব্রত আছে, রাজ প্রাসাদে থাকা 
হইবে না। ্থতরাং উদ্যানেই বাস করিতে লাগিলেন | ৪1৫ দিন 
গেল, এক দিন রাজপুন্্র পুর্ণশশীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়| কহিলেন, 
রীজকুমারি ! তোমার মনের অস্থখ কি, শুনিতে ইচ্ছা কার; আর 
ব্রত কত দিন থাকিবে, তাহাও জানিতে চাই । প্র্ণশশী লজ্জায় 
বদনারত করিলেন, কথা কহিলেন না । রাঁজপুভ্র বিষম বিভ্রাটে 
পড়িলেন । অনেক কাকুতি মিনতির পর প্ুর্ণশশী নত মস্তকে মৃদুস্বরে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, পত্রিকা কোথায় গেল £ রাজপুক্র মনোভাব বুঝিয়া 
উত্স [হেরে সন্কিত কহিলেন, কৌথাও যাঁয় নাই, ভাল করিয়া চাহিয়। 
পখ, আমিই তোমার সেই পত্রিকা । প্রণয় পরীক্ষার জন্য আমিই 
পত্রিকাবেশে গন্ধর্বকুমারী পরিচয়ে তোমার নিকট ছিলাম | এই 
কথা বলিয়। পত্রিকা বেশের আদ্যোপান্ত সকল কথা, স্বপ্ন বৃস্তাস্ত, 
কামচাঁরী রূপ, লক্ষ্মণাটবীর শীত, সমস্তই বর্ণন করিলেন। পুর্ণশশী 
একবার কটাক্ষ করিয়া সমস্তই সতা বুঝিতে পারিলেন | ঈষৎ হ্শস্য 
করিয়া কহিলেন, সত্যই তুন্তি গন্ধ» কখন কিরূপ ধারণ কর, মানুষে 
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বুঝিতে %* "রে না । যাহা হউক, রাজকুমার ! জ্রীলৌককে স্বামির নাম 
ধরিতে নাই, তুমি বহুদিন পত্বিকারূপ ধরিয় ছিলে, আমি তোমারে 
পত্রিকা বলিয়াই ভাকিব । তাহাতে আবার মনের তৃপ্তি হইবে। 
যুবরাজ হাসা করিয়া কিলেন, চরিতার্থ হইব । এইরূপ নিত্য হ্ুতন ॥ 
'ম্ুতন আলাপে উভয়ের প্রণয়রাগ বৃদ্ধ হইতে লাগিল । 

্মত্রন্ম স্বামী ও ভূধর মিশ্র কিছুদিন রাজধানীতে থাকিয়] 
অকম্মাৎ অদৃশ্য হইলেন । কোথায় গেলেন, সন্ধান হইল নাঁ। 


সম্পুণ | 


